ল্লামান্সলী ক্ষঞ্প। | 


পাট: 


প্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি. এ 
প্রণীত। 
(ছইখানি-হাফ টোন ছবি এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত 
ভূমিকার সহিত ) 
পাশ 


“ঘান্রন্‌ ব্মান্যব্লি বিব্ঘ: অহিনস্ব লক্ভীমলী। 
মানলালামণব্রা ললীবীণ দঘব্ত্ঘিলি ॥% 


কপ 


কলিকাতা! 
২৫ নংরায়বাগান স্রীট, ভারত-মিহির যন্ত্রে 
সান্তাল এও কোম্পানি দ্বারা 
মুদ্রিত ? প্রকাশিত । 


১৩১১। 


মূলা ১৪, টাকা মাত্র) 


স্বনামবন্ত, পরোপকারী, মাতৃভাষাম্থরাগী 


রায় বাহাঁছর 


শ্রীযুক্ত হরিবল্লভ বন্ুর নামে 


অন্ধা ও ক্বতজ্ঞতাঁর চিহ্-স্বরূপ 


এই পুস্তক 


উৎসর্গ কর] ভইল। 





রামায়ণ মহাভারতকে যখন জগতের অন্তান্থ কাব্যের সহিত 
তুলনা করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করা হয় নাই তখন তাহাদের নাম ছিল 
ইতিহাস । এখন বিদ্বেশীয় সাহিত্যভাগারে যাচাই করিয়া তাহা- 
'দর নাম দেওয়া হইয়াছে এপিক্‌। আমরা “এপিক্‌” শবের 
বাংলা নামকরণ করিয়াছি মহাকাবা। এখন আমরা রামায়ণ 
মহাভারতকে মহাকা ব্যই বলিয়া থাকি । 

মহাকাব্য নামটি ভালই হইয়!ছে | নামের মধ্যেই যেন তাহার 
সংজ্ঞাটি পাওয়া যায়। ইহাকে আমরা কোনে! বিদেশী শব্দের 
অনুবাদ বলিয়! এখন বদি না স্বীকার করি তাহাতে ক্ষত হয় না। 

অগ্নুবাদ বলিয়া স্বীকার করিলে পরদেশীয় অবশ্কারশীস্ত্ে 
“এপিক” শের লক্ষণের সহিত আগাগোড়া ন| মিলিলেই মহ!" 
কাব্যনামধারীকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়| এরূপ জবাবদিহীর মধ্যে 
থাকা অনাবশ্তক বলিয়া মনে করি। 

মহাকাব্য বলিতে কি বুঝি আমরা তাহার আলোচনা করিতে 
গ্রস্ত আছি কিন্ত এপিকের সঙ্গে তাহাকে আগাগোড়া মিলাইয়া 
দিব এমন পণ করিতে পারি না। কেমন করিয়াই বা করির? 
প্যারাডাইস্‌ লষ্ট কেও ত সাধারণে এপিক্‌ বলে, তা বদি হয় তবে 
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রামায়ণ মহাভারত এপিক্‌ নহে_উভয়ের এক পংক্তিতে স্থান 
হইতেই পারে না। 

মোটামুটি কাব্যকে ছুই ভাগ করা যাকা। কোনো কাব্য ব! 
একলা! কবির কথা, কোনো কাব্য বা বৃহৎসম্প্রদায়ের কথা। 

একলা কবির কথা বলিতে এমন বুঝায় না যে তাহা আর 

. কোনে! লৌকের অধিগম্য নহে, তেমঘ হইলে তাহাকে পাগলামি 

বল! যাইত। তাহার অর্থ এই বে, কবির মধ্যে সেই ক্ষমতাটি 
আছে, বাহাতে তাহার নিজের স্থখদুঃখ, নিজের কল্পনা, নিজের 
জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া বিশ্বমানবের চিরস্তন হ্বদয়াবেগ ও 
জীবনের মর্দমনকথ! আপনি বাঁজিয়া উঠে। 

এই যেমন এক শ্রেণীর কবি হইল তেমনি আর এক শ্রেণীর 
কৰি আছে, যাহার রচনার ভিতর দিয়া একটি সমগ্র দেশ একটি 
সমগ্র বুগ আপনার হৃদয়কে আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া 
তাহাকে মানবের চিরস্তন সামগ্রী করিয়া তোলে। 

গই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিকে মহাঁকবি বলা যাঁয়। সমগ্র দেশের 
সমগ্র জাতির সরস্বতী ইহাদিগকে আশ্রয় করিতে পারেন-_ ইহার! 
যাহা রচনা করেন তাহাকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের ব্লচনা বলিয়! মনে 
হয়না! মনে হয় যেন তাঁহ। বৃহৎ বনস্পতির মত দেশের ভূতল 
জঠর হইতে উদ্ভূত হইয়: সেই দেশকেই আশ্রয়চ্ছায় দান করিয়াছে। 
কালিদাসের শকুস্তল! কুমারমস্তবে বিশেষ ভাবে কালিদাসের.নিপুণ 
হন্তের পরিচয় গাই__কিন্তু রামায়ণ মহাভারতকে মনে হয় যেন জাহুবী 
ও হিমাচলের ন্যায় তাহার! ভারতেরই, ব্যাস বান্মীকি উপলক্ষ মাত্র 
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বস্তত ব্যান বান্সীকি ত কাহারে! নাম ছিল না । ওত একটা 
উদ্দেশে নামকরণ মাত্র। এত বড় বৃহৎ ছুইটি গ্রন্থ, আমাদের 
সমস্ত ভারতবর্ষ জোড়! ছুইটি কাব্য তাহাদের, নিজের রচয়িতা 
কবিদের নাম হারাইয়! বসিয়া আছে, কবি আপন কাব্যের এতই 
অন্তরালে পড়িয়৷ গেছে। 

আমাদের দেশে যেমন রামায়ণ মহাভারত, প্রাচীন প্রীসে ও 
রোমে তেমনি ইলিয়ড্‌ এনীভ.?ছল তাহারা সমস্ত গ্রীস ও 
রোমের হৃদ্পদ্াসস্তব ও হৃদ্পত্মবাসী ছিল। কাব হোমর ও 
ভজ্জিল আপন আপন দেশকালের কণ্ঠে ভাষ| দান করিয়া- 
ছিলেন। সেই বাকা উৎসের মত স্ব শ্ব দেশের নিগুঢ় 
অন্তস্তল হইতে উত্পারিত হইয়! চিরকাল ধরিয়। তাহাকে প্লাবিত 
করিয়াছে। | 

আধুনিক কোনো কাব্যের মধ্যেই এমন ব্যাপকতা দেখা যায় 
না। মিল্টনের প্যারাডাইস্‌ লষ্ট্রের ভাষার গান্ভীধ্য, ছন্দের 
মাহাত্মা, রসের গভীরতা বততই থাক্‌ না কেন তথাপি তাহ! €দশের 
ধন নহে,_-তাহা লাইব্রেরির আদরের সামশ্রী। 

অতএব এই গুটি কয়েক মাত্র' প্রাচীন কাব্যকে এক কোঠায় 
ফেলিয়া! এক নাম দিতে হইলে মহাকাব্য ছাড়া আর রি নাম 
দেওয়া যাইতে পারে.? ইহারা প্রাচীনকালের দেবদৈত্যের স্তায় 
মহাকায় ছিলেন-__ইহাদের জাতি এখন লুপ্ত হইয়া গেছে। 

প্রাচীন আর্য সভ্যতার এক ধারা মুরোপে এবং এক ধারা 
ভারতে প্রবাহিত হইয়াছে । মুরোপের ধারা ছুই মহাকাব্যে এবং 
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ভারতের ধারা ছুই মহাকাব্যে আপনার কথা ও সঙ্গীতকে রক্ষা 
করিয়াছে । | 

আমরা বিদেশী, আমর! নিশ্চয় বলিতে পারি না গ্রীস ও 
রোম্‌ তাহার সমস্ত। প্রকৃতিকে তাহার ছুই কাব্যে প্রকাশ করিতে 
পারিয়াছে কি না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে ভারতবর্ষ রামায়ণ মহা- 
ভারতে আপনাকে আর কিছুই বাকি রাখে নাই। 

এইজ্যই, শতাব্দীর পর শতাব্দী যাইতেছে কিন্তু রামায়ণ 
মহাভারতের আ্োত ভারতবর্ষে আর লেশমাত্র শুক হইতেছে না । 
প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে "ঘরে ঘরে তাহা পঠিত হইতেছে-_মুদীর 
দোকান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্য্য্ত সব্ধত্রই তাহার সমান 
সমাদর । ধন্য সেই কবিযুগলকে, কালের মহীপ্রান্তরের মধ্যে 
ধাহাদের নাম হারাইয়া গেছে, কিন্তু ধাহাদের বারী বছু কোটা 
নরনারীর দ্বারে দ্বারে আজিও অজভ্ধারায় শক্তি ও শাস্তি 
বহন করিতেছে, শত শত প্রাচীন শতাব্দীর পলি-মৃত্তিকা অহরহ 
আনয়ম করিয়া ভারতবর্ষের চিত্তভূমিকে আজিও উর্বর করিয়া 
রাখিতেছে। | 

এমন অবস্থায় রামায়ণ মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য 
বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে» ঘটনাবলীর ইতিহাস 
নহে, কারণ সেরূপ ইতিহাস সময় বিশেষকে অবলম্বন করিয়! 
থাকে_ রামায়ণ মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। 
অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবন্তিত হইল, কিন্ত এ ইতি- 
হাসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহ! 
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আরাধনা, যাঁহা সংকল্প তাহারই ইতিহাস এই ছুই বিপুল কাব্যহর্ধ্ের 
মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান | 

এই কারণে, রামায়ণ মহাভারতের যে সমালোচনা তাহা অন্ত 
কাব্য সমালোচনার আদর্শ হইন্ডে স্বতন্ত্র। রামের চরিত্র উচ্চ 
কি নীচ, লক্ষণের চরিত্র আমার ভাল লাগে কি মন্দ লাগে এই 
আলোচনাই যথেই নহে। স্তব্ধ হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতে 
হইবে সমস্ত ভারতবর্থ অনেক সহ বত্সর ইহীদ্দিগকে কিরূপ 
ভাবে গ্রহণ করিয়াছে । আমি যত বড় সমালোচকই হই না 
কেন একটি সমগ্র প্রচীন দেশের ইতিহাস প্রবাহিত সমস্ত কালের 
বিচারের নিকট ষদি আাঁর শির নত না হয় তবে সেই ওদ্ধত্য 
লজ্জারই বিষয় । 

রামায়ণে ভারতবর্ষ কি বলিতেছে, রামায়ণে ভারতবর্ষ কোন্‌ 
আদর্শকে মহৎ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে ইহাঈ বর্তমান ক্ষেত্রে 
আমাদের সবিনয়ে বিচার করিবার বিষয় । 

বীররসপ্রধান কাব্যকেই এপিক্‌ বলে এইরূপ সাধারণের ধারণা, 
তাহার কারণ বে দেশে যে কালে বীররসের গৌরব প্রাধান্ত 
পাইয়াছে সে দেশে সে কালে স্বভাবতই এপিক্‌ বীররসপ্রধান 
হইয়া পড়িয়াছে। রামায়ণেও বুদ্ধব্যাপার যথেষ্ট আছে, রামের 
বাহুবলও সামান্য নহে, কিন্তু তথ।পি রামায়ণে ষে রস সর্বাপেক্ষা 
প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহ! বীররস নহে। তাহাতে বাহু- 
“বলের গৌরব ঘোষিত হয় নাই-_ুদ্ধঘ্টনাই তাহার মুখ্য বর্ণনার 
বিষয় নহে ।। 
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দেবতার অবতারলীল! লইয়াই বে এ কাব্য রূচিত তাহাঁও নহে। 
কবি বাল্মীকির কাছে রাম অবতার ছিলেন না, তিনি মানুষই 
ছিলেন পণ্ডিতের! ইহার প্রমাণ করিবেন | এই ভূমিকায় পাগ্ডিত্যের 
অবকাশ নাই? (এখানে এইটুকু সংক্ষেপে বলিতেছি বে কবি বদি 
রামায়ণে নরচরিত্র বর্ণনা না করিয়া দেবচরিত্র বর্ণনা] করিতেন, তবে 
তাহাতে রামায়ণের গৌরব হ্রাস হইত-_ুতরাৎ ভাহা কাব্যাংশে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইত। মানুষ বলিয়াই রামচরিত্র মহিমান্বিত । 

আদিকাণডর প্রথম সর্গে বাঁমীকি তাহার কাব্যের উপধুক্ত 
নায়ক সন্ধান করিয়া যখন বহু গুণের উল্লেখ করিয়া নারদকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন-_- 

“সমগ্র! রূপিণী লক্দ্ীঃ কমেকং সংশ্রিতা নরং ৷” 
কোন্‌ একটি মাত্র নরকে আশ্রয় করিয়া সমগ্রা লক্ষীরূপ গ্রহণ 
করিয়াছেন ?--তখন নারদ কহিলেন__ 
“দেবেধপি ন পশ্যামি কশ্চিদেভিগুণৈযুতিং 
শ্রয়তাং তু গুণৈরেভির্যো ুক্তো নরচল্দ্রমাঃ 0৮ 

এত গুণবুক্ত পুরুষ ত দেবতাদের মধ্যেও দেখি না, তবে যে 
নরচন্দ্রমার মধ্যে এই সকল গুণ আছে তাহার কথা শুন! 

রামায়ণ সেই নরচ্জ্রমারই কথা, দেবতার কথা নহে । রামায়ণে 
দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মান্থষই নিজগুণে 
দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন। 

মানুষেরই চরম আদর্শ স্থাপনার জন্য ভারতের কবি মহাকাব্য 

' বচন! করিয়াছেন । এবং সে দিন হইতে আজ পর্যন্ত মানুষের এই 
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আদর্শ চরিতবর্ণনা ভারতের পাঠকমগ্ডলী পরমা গ্রহের সহিত পাঠ 
করিয়৷ আসিতেছে । 

রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে তাঁহা ঘরের কর্চাকেই 
অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়'ছে। পিতাপুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, 
স্বামী স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতি ভক্তির নম্বন্ধ রামায়ণ 
তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে থে তাহা অতি সহজেই মহা- 
কাব্যের উপবুক্ত হইয়াছে। দেশজ, শক্রবিনাশ, ছুই প্রবল বিরোধী 
পক্ষের প্রচণ্ড আঘাত সংঘাত এই সমস্ত ব্যাপারই সাধারণত 
মহাকাব্যের মধ্যে আন্দোলন € উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়া থাকে । 
কিন্তু রামায়ণের মহিন| রামরাবণের যুদ্ধকে আশ্রর ক্রিয়া নাই-_ 
সে যুদ্ধ ঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্য গ্রীতিকেই উজ্জল করিয়া 
দেখাইবার উপলক্ষ মাত্র। পিতার গ্ঠ পুত্রের বশাতা, ভ্রাতার 
জন্ত ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতি পড়ীর মবো পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও 
প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য কতদুর পর্ধযস্ত যাইতে পারে রামায়ণ 
তাহাই দেখাইয়াছে। এই রূপ ব্যক্তি বিশেষের প্রধানত ঘরের 
সন্পর্কগুলি কোনে! দেশের মহাকাব্যে এমন ভাবে বর্ণনীর বিষয় 
বলিয়া গণ্য হয় নাই। 

ইহাতে কেবল কবিরু পরিচয় হয় ন| ভারতবর্ষের পরিচয় হয়। 
গৃহ ও গৃহ যে ভারতবর্ষের পক্ষে কতখানি ইহা হইতে তাহা 
বুঝা যাইবে । আমাদের দেশে গাহস্থ্য আশ্রমের যে অত্যন্ত উচ্চ- 
স্থান ছিল এই কাব্য তাহা সপ্রমাণ করিতেছে । গৃহাশ্রম আমাদের 
নিজের স্থথের জন্য সুবিধার অন্ত [ছিল না- গৃহাশ্রম সমস্ত সমাজজ্ু 
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ধারণ করিয়া রাখিত ও মানুষকে ষথার্থভাবে মানুষ করিয়া তুলিত। 
গৃহাশ্রম ভ্ভারতবর্ধীর় আর্ধ্য সমাজের ভিত্তি। রামায়ণ সেই 
গৃহাশ্রমের কাব্য | এই গৃহাশ্রম-ধর্মকেই রামায়ণ বিসদৃশ অবস্থার 
মধ্যে ফেলিয়া বনবান ছুঃখের মধ্যে বিশেষ গৌরব দান করিয়াছে । 
কৈকেরী মস্থরার কুচক্রান্তের কঠিন আঘাঁতে অধৌধ্যার রাজগৃহকে 
বিশ্লিষ্ট করিরা দিয়! তত্সত্বেও এই গৃহধর্মের ছুর্ভেদা দৃঢ়তা! রামায়ণ 
ঘোষুণা করিয়াছে । বাহুবল নহে, জিগীষা নহে, রাষ্ীগৌরব 
নহে, শান্তরসাম্পদ গৃহধশ্নকেই রামারণ করুণার অশ্রুজলে 
অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে স্ুমহৎ বীর্য্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছে। 

শ্রদ্ধাহীন পাঠকের! বলিতে পারেন এমন অবস্থায় চরিত্রবর্ণন! 
অতিশয়োক্তিতে পরিণত হইয়া উঠে। বথাযথের সীমা কোন্থানে 
এবং কল্পনার কোন্‌ সীম! লজ্ঘন করিলে কাঁব্যকল! অতিশয়ে গিয়া 
পৌছে এক কথায় তাহার মীমাংসা হইতে পারে না| . বিদ্বেশী যে 
সমালোচক বলিয়াছেন যে রামায়ণে চরিত্রবর্ণনা অতি প্রাকৃত, 
হইয়াছে তীহাকে এই কথা বলিব ধে, প্ররুতিভেদে একের কাছে 
যাহা অতিপ্রীরুত, অস্তের কাছে তাহাই প্রীর্কৃত। ভারতবর্ষ 
রামায়ণের মধ্যে অতিপ্রাকৃতের আতিশব্য*দেখে নাই । 

যেখানে যে আদর্শ প্রচলিত তাহাকে অতিমাত্রায় ছাড়াইয়া 
গেলে সেখানকার লোকের কাছে তাহা গ্রাহাই হয় না। আমা- 
দের শ্রুতিযন্ত্রে আমর! যতসংখ্যক শব্ব-তরঙ্গের আঘাত উপলব্ধি 
করতে পারি তাহার সীমা আছে, দেই সীমার উপরের সপ্তকে 
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স্থুর চড়াইলে আমাদের কর্ণ তাহাকে গ্রহণই করে না। কাব্যে 
চরিত্র এবং ভাব উদ্ভাবনসঙ্বন্ধে মে কথা খাটে। 

এ যদি সতা হয় তবে এ কথা সহজ বত্সর ধরিয়! প্রমাণ হইয়া 
গেছে হে রামায়ণ কথা ভারতবর্ষের কাছে কোনে অংশে অতি- 
মাত্র হয় নাই। এই রামারণ কথা হইতে ভারতবর্ষের আবাল* 
বুদ্ধবনিত আপামর সাধারণ কেবল যে শিক্ষা পাইয়াছে তাহা 
নহে আনন্দ পাইরাছে, কেবল যে ইহাকে শিরোধার্য্য করিয়াছে 
তাহা নহে-_ইহাকে হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়াছে, ইহা যে কেবল 
তাহাদের ধর্দশাস্ত্র তাহা নহে ইহা তাহাদের কাব্য। 

রাম ঘে একই কালে আমাদের কাছে দেবতা এবং মানুষ, 
রামায়ণ যে একই কালে. আমাদের কাছে ভক্তি এবং প্রীতি 
পাইয়াছে ইহ! কখনই সম্ভব হইত না যদি,এই মহাগ্রন্থের কবিত্ব 
ভারতবর্ষের পক্ষে কেবল সুদুর কল্লোকেরই সামগ্রী হইত, বদি 
তাহ! আমাদের সংসার-লীমার মধ্যেও ধরা নাদিত। 

এমন গ্রন্থকে যদি অন্যদেশী সমালোচক তাহাদের কাব্য- 
বিচারের আদর্শ অনুপারে অপ্রান্কত বলেন তবে তাহাদের দেশের 
সহিত তুলনায় ভারতবর্ষের একটি বিশেষত্ব আরো পরিষ্ুট হইয়া 
উঠে। রামায়ণে ভারতবর্ষ যাহ চায় তাহ! পাইয়াছে । 

রামায়ণ_-এবং মহাতারতকেও আমি বিশেষত এই ভাবে 
দেখি। ইহার সরল অস্ুষ্টপ্‌ ছন্দে তারতবর্ষের সহস্র বৎসরের 
হৎপিণ স্পন্দিত হইয়া আসিয়াছে |. 

্হদ্বর শ্রীঘুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যখন তাঁহার এই 
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রনাযণ চরিত্র সমালোচনার একট ভূমিকা লিখিয়া দিতে আমাকে 
অনুরোধ করেন তখন আমার অস্থাস্থা ও অনবকাশ সত্বেও তাহার 
কথা আমি অমান্ত করিতে পারি নাই। কবিকথাকে ভক্তের 
ভাষায় স্বাবৃত্তি করিয়৷ তিনি আপন ভক্তির চরিতার্থত! দাধন করি- 
য়াছেন। এইরূপ পুজার আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমার মতে 
প্রকৃত, সমালেচিনা-_এই উপায়েই এক হৃদয়ের ভক্তি আর এক 
হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। অথব! বেখাঁনে পাঠকের হ্বদয়েও ভক্তি আছে 
সেখানে পুজাকারকের ভক্তির হিল্লোল-তরঙ্গ জাগাইয়৷ তোলে। 
আমাদের আজকালকার সমালোচনা বাঁজারদন্ধ যাচাই করা 
কারণ সাহিত্য এখন হাটের জিনিষ | গাছে ঠকিতে হয় বলিয়! 
চতুর যাচনদারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে সকলে উৎ্নুক। এরূপ 
যাচাই ব্যাপারের উপযোগিত। অবগত আছে কিন্তু তবু বলিব যথার্থ 
সমালোচনা পুজা সমালোচক পুজারি পুরোহিত_তিণি 1 নিজের 
অথবা সর্ধসাঁধারণের ভক্তি বিগলিত বিশ্মরকে ব্যক্ত করেন মাত্র । 

ভক্ত দীনেশচন্দ্র সেই পূজামন্দিরের প্রাঙ্গণে দীড়াইরা আরতি 
আরস্ত করিয়াছেন। আমাকে *হঠাৎ তিনি ঘণ্ট! নাড়িবার 
ভার দিলেন। এক পার্থ দাড়াইয়া আমি সেই কার্ধ্যে প্রবৃত্ত 
হইয়াছি। আমি অধিক আভ়ম্বর করিয়া তাহার পুঁজা আচ্ছন্ন 
করিতে কুঠ্ঠিত। আঁমি কেবল এই কথাটুকু মাত্র জানাইতে চাহি 
যে, বান্মাঁকর রামচরিত কথাকে পাঠকগণ কেবল মাত্র কবির 
কাব্য বলিয়া দেখবেন না, তাহাকে" ভারতবর্ষের রামায়ণ বলিয়া 
জানিবেম। তাহা হইলে রামায়ণের দ্বারা ভারতবর্ষকে ও 
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ভারতবর্ষের দ্বারা রাখীয়ণকে যথার্থ ভাবে বুঝিতে পারিবেন । 
ইহা স্মরণ রাখিবেন যে, কোন এ্রতিহাদিক গৌরবকাহিনী নহে 
পরস্ত পরিপূর্ণ মানবের আদর্শ চরিত ভারতবর্ষ শুনিতে চাহিস্াছিল, 
এবং আজ পর্যন্ত তাহ অশ্রান্ত আননের সহিত শুনিষ্ঠ। আসি- 
তেছে। এ কথা বলে নাই যে বড় বাড়াবাড়ি হইতেছে-এ কথা 
বলে নাই যে এ কেবল কাব্যকথা মাত্র। ভারতবাসীর ঘরের 
লোক এত সতা নহে-বরাঁম লক্ষণ সীতা তাহার যত সত্য। 

পরিপূর্ণতার প্রতি ভারহবর্ষের একটি প্রাণের আকাজ্া 
আছে। ইহাকে মে বাস্তবনতোর অতীত বলিয়া অবজ্ঞা করে নাই, 
অবিশ্বাম করে নাই । ইহাকেই মে বথার্থ সত্য বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছে এবং ঈহাতেই দে আনন্দ পাইয়াছে। সেই পরিপূর্ণতার 
আকাজ্ষাকেই উদ্বোধিত ও তৃপ্ত করিয়া রামারণের কবি ভারত" 
বর্ষের ভক্ত-হৃদয়কে চিরদিনের জন্য কিনিয়! রািয়াছেন। 

যে জাতি খণ্ড-সত্যকে প্রাধান্য দেন, ধাহারা বাস্তব-সত্যের 
অন্ুসরণে ক্লান্তি বোধ করেন না, কাৰ্যকে' ধাহার। প্রকৃতির দর্পণ- 
মাত্র বলেন, তাহারা জগন্তেট অনেক কাজ করিডেছেন-তাহারা 
বিশেষ ভাবে ধন্ট হইয়াছেন__মানবজাতি তাহাদের কাছে খণী। 
অন্তদিকে, ধাহারা বলিয়াছেন “ভূমৈব স্বুখং | ভূমান্ের বিজিজ্ঞাসি- 
তবাঃ” যাহারা পরিপূর্ণ পরিণামের মধ্যে সমস্ত খণ্ডভার স্যমা, 
সমস্ত বিরোধের শান্তি উপলব্ধি করিবার জন্য সাধনা করিয়াছেন 
তাহাদের€ খণ কোনোকালে গরিশোধ হইবার নহে। তাহাদের 
পরিচয় বিলুপ্ত হইলে তাহাদের উপদেশ বিস্বৃত হইলে মানবসভ্যতা, 
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আপন ধূলিধৃ্সমাকীর্ণ কারখানা-ঘরের ' জনতামব্যে নিরশ্বাস- 
কলুষিত বদ্ধ আকাশে পলে পলে পীড়িত হইয়া কৃশ হইয়া মরিতে 
থাকিবে রামায়ণ সেই অখণ্ড অমৃতপিপান্রদেরই চিরপরিচয় 
বহন কন্তিতেছে ॥ ইহাতে যে সৌ্রাত্র, যে সত্যপরতা, দে গাতি- 
্রতা, যে প্রতৃভক্তি বর্ণিত হইয়াছে তাহার প্রতি যদি সরল শ্রদ্ধা ও 
অস্তরের ভক্তি রক্ষা করিতে পারি তবে আমাদের কারখানাঘরের 
বাতায়নমধ্যে মহাসমুদ্রের নির্মলবাযু প্রবেশের পথ পাইবে । 


রহ্নচরযযাশ্র্ম, বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


ই পৌষ, ১৩১০। 
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্রস্থকারের নিবেদন । 
১০০৫৮ 

প্রামচন্্”মীর্ষক প্রবন্ধটি অপরগুলির হ্যায় ঠিক চরিত্র-চিত্রণ নহে । 
রামায়ণ মহাভারতের বৃত্তাত্ত আজকালকার বঙ্গীয় পাঠকগণের 
আর তেমন পরিজ্ঞাত নহে, এই জন্য “রামচন্দ্র” শীর্ষক সনর্ভাটিতে 
রামায়ণের আথায়িকা অনেকটা জুড়িয়া দিয়াছি, ঠিক রামচরিত্রের 
আলোচনা বলিয়া ধাহারা ইহা প1ঠ.করিবেন, তাহারা অনেক স্থান 
বৃথা পল্পবিত মনে করিতে পারেন। রা'মায়ণানভিজ্ঞপাঠকগণ 
বৈর্ধযসহকারে এই আখ্যায়িকাটি পাঠ করিতে র্মমায়ণের যূল 
বৃত্তান্ত অবগত হইবেন এবং ক্ৃত্তিবাসী রামায়ণের সঙ্গে মূলের 
কোন্‌ কোন্‌ স্থানে অনৈক্য তাহারও একটা আভাষ পাইবেন। 

গ্রবন্গুণির কোন কোনটিতে একই কথার পুনরুরেখ দৃষ্ট 
হইবে। ছুই বাক্তির উত্তর প্রতান্তরে তাহাদের উভয়ের চরিত্র 
অনেক সময় ছুই দিক্‌ হইতে ফুটিয়া৷ উঠিগাছে এজন প্রত্যেকের 
চরিত্রের বিকাশ দেখাইবার নিমিত্ত একই কথার নী 
অপরিহার্ধা বোধ হইয়াছে । 

এই পুস্তকে যে সকল শ্লোকের অনুবাদ প্রদূত হইয়াছে, তাহা 
কোন কোন স্থানে ঠিক আক্ষরিক না হইলেও সর্বত্রই মূলানু- 
যায়ী-_কোথায়ও মূলের অভিগ্রায়-বিরোধী নহে। অনেক স্থলে 
আমি গোরেমিওর সংস্করণ অবলগ্বন কুরিয়৷ অনুবাদ দিয়াছি, 
তাহা প্রচলিত বাক্মীকির রামার়ণের বাঙ্গালা বা বোম্বের সংশ্করণ- 
গুলিতে পাওয়া যাইবে না। 
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প্রবন্ধগুলির মধ্যে দশরথ এবং রামচন্দ্রের অনেকাংশ “ব্গ- 
ভাঁষায়” এবং অপরাপরগুলি “বঙ্গদর্শনে” প্রকাশিত হইয়াছিল ।, 
এবার অনেকগুলি প্রবন্ধ আমুল পরিশোধিত ও পরিবদ্ধিত করা 
হইয়াছে। ? 

ভক্তিভাজন সুহ্বৎ শ্রীবুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অসুস্থাবস্থা 
সতেও আমার অনুরোধে ভূমিকাটি লিখিয়। দিয়াছেন ) এই সুন্দর 
ভূমিকাটিতে স্বল্নকথায় মহাকাব্যের সথক্ম তাৎপর্য ও সার কথা 
লিখিত হইয়াছে । পুন্তকখানি এরূপ গৌরব্জনক আভরণ পরিয়া 
বাহির হওয়াতে 'আথার চক্ষে ইহার সর্বপ্রকার দৈম্য ঘুচিয়া 
গিয়াছে। এন্থলে কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিতেছি শ্রদ্ধা্পদ 
স্থহৃৎ কবিবর শ্ত্রীবুক্ত বরদাচরণ মিত্র সি. এস. মহোদয়ের অবিরত 
উৎসাহ না পাইলে পুস্তকখানি গ্রকাশিত হইত কি না সনেহ। 

্রুক্ত শীতলচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একটি তরুণ বয়স্ক যুবক 
এই পুস্তকখানির জন্য ছুই খানি ছবি আকিয়া দিয়াছেন। ইনি 
কোথায়ও চিত্রবিদা। শিক্ষা করেন নাই। এসম্বন্ধে ইহাঁর এই প্রথম 
হাতেখড়ি বলিলেও অততযুক্তি হইবে না,-হাফটোন্‌ ছবি ছুইখানি ' 
দেখিয়া পাঠকগণ ইহার উদ্যমের গুণাগুণের*বিচার করিবেন । 

4পরিশেষে গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি, কটকের প্রসিদ্ধ 
উববীল শ্রীযুক্ত রায় হরিবল্লত বস্থু বাহীছুর এই পুস্তকের 'খুন্রাঙ্কণ 
ব্যয়ের সাহায্য করিয়া আমাকে বিশেষরূপ উপকৃত করিয়াছেন। 


কলিকাতা, ১৭নং শ্তামপুকুর লেন, ) 
১২ই বৈশাখ, ১৩১১ দন। " ) ভ্রীদীনেশচন্দ্র মেন। 
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'বান্মীকি লিখিয়াছেন, মহারাজ দশরথ লোকবিশ্রুত মহর্ষিকল্প 
উজ্জ্বল চরিত্রবান্‌ ছিলেন ;-- 
“ন দ্ধষ্টা বদাতে তন্ত স তুদ্বেষ্টি ন কঞ্চন” 

“এ জগতে তাহার কেছ শক্র ছিল না, তিনিও কাহারও শক্র 
ছিলেন না" তিনি এতদুর পরাক্রাস্ত ছিলেন, যে ইন্দ্র অন্গরগণের 
সহিত বুদ্ধকালে তাহার সাহাধ্য প্রার্থনা করিতেন। তিনি 
জিতেক্দ্িয় এবং শ্রজাব্সল ছিলেন; প্রজাগণ তাহাকে সাক্ষাৎ 
“পিতামহ ইবাপরঃ*_দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায় সম্মান করিত । 

অযোধ্যাকাণ্ডের ১০৭ সর্গে রামচন্দ্র ভরতকে বলিয়াছিলেন ;-- 

“জাতঃ পুত্রো দশরথাৎ কৈকেয্যাং রাজ সত্মাৎ। 
পুর! ভাতঃ পিতা নঃ স মাতরং তে সমুষ্বহন্‌। 
মাতামহে সমাশ্রোবীন্রাজা শুক্ষমনুত্বমম্‌।” 

রাজা দশরথ কৈকেম়ীকে বিবাহ রুরিবার সময় তথপিতা 
অশ্বপতির নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন, তিনি কৈকেম়ীজাত পুত্রকে 
রাজা প্রদান করিবেন 


রামায়ণী কথা । * 
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ইহার অর্থ এমন নহে যে, এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে রাজ্য 
ভরতেরই প্রাপ্য ছিল। কৌশল্যা প্রধান! রাজমহিষী ছিলেন, 
তাহার সস্তানই রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী; কৈকেয়ী নর্ম- 
বিবাহের স্ত্রী, তথাপি উক্ত প্রতিশ্রুতি দ্বারা তাহার সন্তানগণও 
রাজ্যের অধিকার পাইলেন । অপরাপর মহিষীগণের গর্ভজাত 
পুত্রের সিংহাসনে দাবীই ছিল না। কৈকেয়ীর পুল্রগণের সেই- 
রূপ দাবী মান্ত হইবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তিনি তাহার 
পাণিগ্রহণ করেন । 

কিন্তু অগ্র-মহিষীর জোস্ঠ পুত্রের দাঁবী অগ্রাহা করিয়া কৈকেরীর 
পুত্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবেন,--এই প্রতিশ্রতির এ অর্থ 
নহে। প্রধানা মহিষী অপুত্রক হইলে কিংবা কৈকেয়ীর পুল্র 
জ্যেষ্ঠ হইলে, তাহার সিংহাসনের দাঁবী অগ্রাহ হইবে নাঁ-ইহাঁর 
এই অর্থ 

দশরথ এরূপ প্রতিশ্রতিই বা কেন করিলেন? কৈকেরী 
সুনরী এবং তরুণবয়স্কা ছিলেন--স্থৃতরাং রূপজ মোহবশতঃই কি 
দশরথ এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইরাছিলেন? বান্দীকি লিখিয়াছেন, 
দশরথ “জিতেজ্য় ছিলেন, এ কথা অতুযুক্তি বা ব্যঙ্গোক্তি নহে। 
আমার বোধ হয় দশরথের অপুত্রকতা নিবন্ধনই তিনি এইরূপ 
প্রতিশ্রতি করিয়াছিলেন ৷ তিনি বহুবিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা 
তৎকাঁলের রাজপদ্ধতি অনুযাঁয়ী,_কিস্ত কতকপরিমাণে উহী পুত্র- 
লাভের এঁকান্তিক ইচ্ছাবশত: হইতে পারে । এই পুক্রলাভার্থেই 
তিনি “অগ্রিষ্টোম”, "অশ্বমেধ” প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান 


দপরথ । 


০৬৩ পীশপিপশাপিপপিশিপিতপিশসিপিপাপিশাশাশাশাশা 


করিয়াছিলেন, তাহাও আমরা দেখিতে পাইয়াছি। কিন্ত কৈফেরী 
ঘে তাহার প্রিয়তমা মহিষী হইয়া! উঠিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। ভরত বলিয়াছিলেন,- 
“রাজা তবতি ভূয়িষ্টম, ইহাম্থায়া নিবেশনে” 
রাজা অনেক সময় অন্বা কৈকেয়ীর গৃহেই বাস করিয়! থাকেন ৮) 
“সব্ধস্তরুণীং ভার্ষাং প্রাণেভ্যোইপি গরীয় সীমূ” পু 
উক্তিও বা্ীকিই দশরথের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সুতরাং 
বৃদ্ধ রাজ। বে তরুণীর প্রতি কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় আসক্ত হইয়! 
পড়িয়াছিলেন,_-সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে কৈকেয়ী যে 
অত্যন্ত স্বামিসেবাপরায়ণ! ছিলেন, তাহার বৃত্থাত্তও আমর! অবগত 
আছি; নেপনুতবুদ্ধে শরাহত ও পীড়িত দশরথের উৎকট পরিচর্যা 
দ্বারা তিনি ছুইটি বরলাভ করিয়াছিলেন । এই ছুই বর দশরথ 
স্বতঃপ্রবৃন্ত হইয়! তাহাকে দিয়াছিলেন | কৈকেয়ী তাহা সঞ্চিত 
রাখিয়াছিলেন । তিনি স্বামিনেবার কোন পুরস্কার প্রত্যাশা স্করেন 
নাই) সেই বরের কথা তিনি সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন ৷ কুজার 
অভিসন্ধির ব্যাপার না ঘটিলে এসং ততৎকর্তৃক তাহা স্বৃতিপথে 
পুনরায় উজ্জীবিত না হইলে কৈকেয়ী পেষ্ট বরের কথা কখনও 
মনে করিতেন কিনা সন্দেহ। ঈদশী গুণবতী রমণীর গ্রাতি 
অনুরাগ কতকটা স্বাভাবিক, এবং তজ্জন্ট আমরা দশরথকে যতট! 
অভিযোগ দিয়! থাকি, তিনি ততদুর দোষী কিনা তাঁহাও বিবেচ্য । 
' কিন্তু এই অন্তুরাগ বশশঃ তিনি বাহিরে কৌশল্যার প্রতি 
মর্ধ্যাদা প্রদর্শন করিতে ক্রুটা দেখাইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না), 





৪ | রামায়ণী কথা । 


সাপ পি পপ পাপা 





পাপী 


বস্ত্র থাকিলে কোন একটির প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই স্নেহ একটু 
বেশী হইতে পারে, কিন্তু তত্বশবর্তা হইয়া তিনি জোষ্ঠী মহিষীর 
প্রতি বাস অবহেল! দেখাইয়াছেন বলিয়া বোঁধ হয় না। যজ্ঞের 
চরু ভাগ করিবাঁর সময় আমরা দেখিতে পাই, কৌশল্যাকে তিনি 
চরুর অর্ধেক ভাগ বণ্টন করিয়া দিয়া অপর ছুই মহিষীর জন্ত 
অর্ধেক ভাগ রাখিতেছেন, জোট্ঠা মহ্ষীর অধিকাংশ প্রাপা, 
তাহা তিনি ভুলিয়া যান নাই। বনযাত্রীকালে রাম লক্ষণকে 
কৌশল্যার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করিয়া যাইতে চাহিলে, 
লক্ষণ প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন, “কৌশল্য স্বীয় অধীন ব্যক্তিগণকে 
সহম্র সহত্র গ্রাম দান করিয়াছেন, তিনি আমাদিগের ন্যায় 
সহশ্র সহত্র ব্যক্তির ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিতে পারেন, 
তিনি নিজের কিন্বা মাতা সুমিত্রার উদরান্নের জন্য অপরের নিকট 
প্রার্থী হইবেন না৷ তাহার ভারগ্রহণের কোন চিত্ত আমাদের 
করিতে হইবে না|” সুতরাং কৌশল্যা স্বামীর চিত্তে একাধিপত্য 
স্থাপিত না করিতে পারিলেও যে অঠমহিষীর উচিত বাহ্সম্পদ ও 
সম্মানাদি প্রান্ত হইয়াছিলেন, তথ্গন্বন্ধে সন্দেহ নাই। 

দ্ূশরথ কৈকেয়ীর প্রতি অন্ুরক্ত ছিলেন এবং কৈকেয়ীও 
এপধ্যস্ত পারিবারিক শান্তি নষ্ট করিতে প্রকাশ্তভাবে কোন চেষ্টা 
পান নাই। কৌশল্যার প্রতি কৈকেয়ী কিছু কুব্যবহার করিতেন, 
কিন্তু তাহা ধর্মভীরু দেবভাবাপন্না। কৌশল্যা স্বামীর কর্ণে তুলিতেন 
না, সুতরাং কৈকেয়ীর প্রতি দশরথের অতি-অনুরাঁগের জন্য কোন 
'অশীস্তির উত্তব হয়.নাই। 


দশরথ। - $ 


২১ উপিতাতি 


“কৈকেয়ীর প্রতি দশরথের যেরূপ একটু স্বাভাবিক অন্ধুরাগ 
ছিল, পুত্রগণের মধো রামচন্ত্রের প্রতিওঃ তাহার সেইরূপ স্সেহা- 
ধিক্যের পরিচয় পাওয়| যায় ।__. 

“তেষামপি মহাতেজ| রামো রতিকরঃ পিতুঃ 
তাহাদিগের ( পুত্রগণের ) মধ্যে রামই রাজার বিশেষ প্রীতিভাজন 
ছিলেন।” যখন বিশ্বামিত্র রামচন্ত্রকে তাড়কাবধের জন্য লইয়া 
যাইতে চাহিলেন, তখন_- 
“উনযোড়িশবর্ষো মে রাম! রাজীবলোচনঃ” 





বলিয়া রাজ! নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন ; 


এবং স্বয়ং রাক্ষলবধকল্ে যাইতে অনুক্ঞা প্রার্থনা, করিয়াছিলেন ) 
কিন্ত বিশ্বামিত্রের নিকট তিনি সত্যবদ্ধ ছিলেন, সত্োর কথ! 
স্মরণ করিয়৷ তিনি শেষে আর কোন আপত্তি করেন নাই। সত্য- 
সন্ধ মহারাজ দশরথ সতোর জন্য প্রাণপ্রিয় কাকপক্ষধর বালক 
পুক্দ্বয়কে ভীষণ রাক্ষসবুদ্ধে প্রেরণ করিতে সম্মত হইলেন। এই 
সত্যপাঁলনের জন্যই তিনি স্থীয় প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন, গাহ! 
সকলেই অবগত আছেন । 

অভিষেক-ব্যাপারে দশরথের অতিরিক্ত আগ্রহ কতক- 
পরিমাণে বিন্ময়জনক বলিয়া বোধ হয়। অভিষেকের প্রাক্কালে 
এইরূপ আভাষ পাওয়া যায়, যে তিনি স্বীয় আসন্মৃতুর 
পূর্বাভাষ পাইয়াছিলেন; তাহার শরীর জীর্ঘ হইয়! পড়িয়াছিল 
এবং কতকগুলি প্রান্কতিক ছূ্ক্ষণ তাহার অন্বঃকরণে ভয়ের 
সর করিয়াছিল; তজ্জন্ত তিনি জোট পুত্রকে দিংহাঁসনে 


৮ সিসিসিপিশিশাপাশীশ সাত পাশীশশীসিতিসিসিতািউিশিউি ৬ ৬১৮০৯ 


৬ রামায়ণী কথা । 


৮৮৮৮৮ শিশিশিশভশপিশিিপপিসািিপ পাশাপাশি পপাশাপিপশি তত ৯ 





২০৬৬৩ 


স্থাপিত করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন, তাহা 
স্বাভাবিক ৯ 

“বিপ্রোধিতশ্চ ভরতো যাঁদের পুরাদিতঃ। 

তাবদ্েখাভিষেকস্তেপ্রাপ্তোকালো মতো মম ॥ 
ভরত অযোধ্যা হইতে দুরে থাকিতে থাঁকিতেই অভিষেক 

সম্পন্ন হইয়া যায়, ইহাই আমার অভিগ্রায়-_এই কথার সমর্থন- 
জন্য রাজা বলিয়াছিলেন-_-“ঘদিও ভরত ধর্শশীল, জিতেন্দ্িয় ও 
সর্বদা ক্যোষ্ঠের ছন্দোনুবর্তী কিন্তু ধর্মানিঠ সাধুব্যক্তিরও চিত্ত- 
বিচলিত হইতে পারে", এইরূপ আঁশঙ্ক! দশরথের কেন হইয়াছিল, 
তাহার কারণ বিশদরূপে বুঝিতে পার! ঘায় না। ভরত এবং 
শত্রয়্ মাতুলালয়ে বাস করিতেছিলেন, সেখানে মাতুল অশ্বপতি- 
কর্তৃক পুত্রন্নেহে পালিত হইয়া ও-_ 

পতত্রাগি নিবসন্তৌ তৌ তর্পামাঁশৌ চ কামতঃ। 

ভ্রাতরৌ শ্মরতাং বীরৌ বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্‌ 1৮ 
মাতুলালয়ের বিবিধ আদর সত্ত্বে৪ তাহারা ভ্রাতাদিগকে এবং বৃদ্ধ 
দশরথ রাজাকে ম্মরণ করিয়া সর্বদা ছুঃখিত ছিলেন। পিতৃবৎসল 
এবং ভ্রাত্বৎসল ভরতে প্রতি রাজার আশঙ্কার কোনও কারণ 
পাওয়া যায় না। এদিকে জনকরাজাকে ও অশ্বপতিকে তিনি 
অভিষেকোঁৎ্সবে নিমন্ত্রণ করিলেন না) শুভব্যাপার শেষ হইলে 
তাহার! শুনিয়া সুখী হইবেন, এই কথা বলিলেন। এইভাবে 
্বরাস্থিত ও সশস্ক হইয়া তিনি অভিষেকের উদ্যোগে গ্রবৃত্ব হইলেন? 
যেন কোন অমজলের ছায়া তাহার সম্মুখে পতিত হইয়াছিল; ভাবী 


দ্শরথ | ৭ 


পাপা পাপিপাপপিশশাপাশপীশোিপশিী পপি পাসাপসীপাসপপিপিপিসপিত পিক? ৯ 


অনর্থের পৃর্বাভাষ যেন অলক্ষিতভাবে তাহার মনের উপর ক্রিয়া 
করিতেছিল) কোন অশুভ গ্রহের তাড়নায় যেন তিনি রামাভি- 
ষেকের অচিস্তিতপূর্ব বি্রাশি স্বয়ং আশঙ্কা দ্বারা আকর্ষণ করিয়া 
আনিলেন। ভরতকে আনিয়া! এবং আত্মীয়গণকে আমন্ত্রণ করিয়া! 
এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে এরূপ অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত 
না; ভরত উপস্থিত থাকিলে কৈকেয়ীর বড়যনত্ ব্যর্থ হইত। 

, কৈকেয়ী যে এইরূপ অনর্থের হৃচনা করিবেন, তাহা দশরথ 
কখনও চিন্তাই করেন নাই ) কৈকেয়ী দশরথকে বারংবার বলিয়া" 
ছেন তাহার নিকট ভগত এবং রাম একরূপই গ্রীতিভীজন ৷ * 
রামচন্দ্রের ধর্মুশিলতার কত প্রশংসা কৈকেয়ী বহুবার রাজার 
নিকট করিয়াছেন ।+ মন্তুরা কৈকেয়ীকে উত্তেজিত করিবার 
অভিগ্রায়ে যখন কুদ্ধস্থরে রামের অভিষেক সংবাদ তাহাকে 
জ্ঞাপন করিল, তখন প্রছু্ন মনে কৈকেরী স্থীয় কণ্ঠবিলঙ্িত বহু- 
মূল্য হার মস্থরাকে উপহার দিলেন এবং মন্থরার ক্রোধ ও আশঙ্কার 
কিছুমাত্র কারণ বুঝিতে ন| পারিয়! বলিলেন__ 

প্রামে বা ভরতে বাহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে। 
বথা বৈ ভরতো দান্যন্তথা ভূয়োহপি রাধবঃ। 
কৌসল্যাতোহতিরিজং চ মম শুঞ্রষতে বছ। 
রাজ্যং যদি হি রামস্য ভরতন্তাপি ততদা।* 


প্রাম এবং ভরতে আমি কিছু মাত্র গ্রভেদ দেখি না, ভরত 





*. অযোধাকাণ্, ১২ অধ্যায়, ১৭ শ্লোক । 
+ অযোধ্যাকাও, ১২ অধ্ায়, ২১ গ্লোক। 


৮ রামায়ণী কথা৷ 


লি ০০০০ ৬ পাপা পিপিপি পিপিসিপাাসিপিপিিশিসিগা লি লিএ পল লি 


এবং রাম আমার নিকট তুল্যরূপ; কৌপল্যা হইতে রাম আমার 
প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। রাজা রামের 
হইলেই ভরতের হইল” 

যিনি রাজার,গোচরে এবং তীহার অগোচরে রামের প্রতি 
এইরূপ সরল ম্নেহভাবাপন্না, তাহাকে দিয়া রাজা কেনই বা আশঙ্কা 
করিবেন ! এই দেবতাবাপন্ন স্থথ শান্তিময় পরিবারে এক বিকৃতাজী 
দাসীর কুটিল হৃদয়ের বিষ প্রবেশ করিয়া সমস্ত অনর্থের উৎপত্তি 
করিয়াছিল । 

অভিষেকের সমস্ত অনুষ্ঠান করিয়া রাজা! ্রফুল্ল মনে কৈকেয়ীর 
গৃহে গমন করিলেন; তগন সন্ধ্যাকাল উপস্থিত__কৈকেয়ীর প্রাসা- 
দের পার্থে বিচিত্র লতাগৃহ ও চিত্রশালার প্রাচীরবাহী সপুষ্পবল্লুরীর 
উপর অস্তোনুখ হুর্ধ্যের কিরণ আসিয়া পড়িয়াছিল। কৈকেয়ী 
শিয়ারা” প্রিয় কথার যোগ্যা, স্বতরাং--“প্রিয়মাধ্যাতুং” 
তাহাকে রামাভিষেকের প্রিয় সংবাঁদ দেওয়ার জন্ত রাজা 
আগ্রহাম্বিত হইলেন | ৃ 
- : কৈকেরী ক্রোধাগারে ছিলেন, রাজা তাঁহাকে শয়নগৃহে না" 
পাইয়৷ ও তাহার ক্রোধের সংবাদ শুনিয়া উৎ্কন্ঠিত হইলেন । 
ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়া তিনি যেদৃশ্ত দেখিলেন, তাহাতে 
তাহার প্রাণ আতঙ্কিত হইল। কৈকেয়ী তাহার সমস্ত ভূষণ 
ছুড়িয়া ফেলিয়াছেন, চিত্রগুলি স্থানচ্যুত হইয়াছে, .পু্পমালাগুলি 
হস্তিদস্ত-নির্মিত খট্টার পাশ্বে ছিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে । অসংষত 
কেশপাশে মানিনী ছুলুন্ঠিতা লতার স্যার পড়িয়া রহিয়াছেন। 


দশরথ । ৯ 





রাজা আদরে তাহার কেশরাজি স্পর্শ করিয় বলিলেন4-”কেহ কি 
তোমাকে অপমান করিয়াছে? তোমার শরীর অনুস্থ হইয়া! 
থাকিলে রাজবৈদ্যগণ এখনই তোমার চিকিৎসায় নিযুক্ত হইবেন, 
কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে কি ধনাঢ্য করিতে হইবে ?-- 

“অহঞ্চ হি মদীয়াশ্চ সর্ব তব বশানুগা১” 

. আমি এবং আমার যাহা কিছু, সকলই তোমার অধীন ) তুমি 
যাহা চাহ বল, আমি এখনই তোমাকে তাহা প্রদান করিয়া 
তোমার গ্রীতি উৎপাদন করি ।-- 

“যাবদাবর্তূতে চক্রং তাবতী মে বহ্থন্ধর| |” 
পন্ুর্য্যমগ্ডল বসুন্ধরার যে পর্য্স্ত আলোকিত. করেন, সেই 
সমস্ত রাজ্যই আমার অরধিকারভূক্ত”__স্ৃতরাং জগতে তোমার 
অপ্রাপ্য কিছুই নাই । 

তখন স্থুযোগ বুঝিয়া কৈকেয়ী ছুই বর চাঁহিলেন। রাজ! তাহা 
দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । “আমি রামাপেক্ষা জগতে কাহাকেও 
অধিক ভালবাসি না, সেই রামের শপথ, আমি প্রতিশ্রুত হইলাম, 
তুমি যাহা চাহিবে দিব |” 

কৈকেয়ী কি চাহিবেন? হয়ত “সাগররসেঁচা মাণিকের” 
একটা কষ্ঠী কিস্বা অপর কোন মৃল্যবান্‌ অলঙ্কার, রমণীগণ ইহাই 
লইয়৷ আবদার করিয়! থাকেন; আজ এই শুভদিনে কৈকেয়ীকে 
সাহা অদেয় হইবে নাঁ। রাজা! বিশ্বস্তমনে অফুতোভয়ে প্রতিশ্রুত 
হইয়া পড়িলেন । 

তখন কৈকেয়ী নিশ্চলভাবে ধীরে ধীরে তাহাকে ছুইটি ঘোর 


১০ ূ রামায়ণী কথা । 





অপ্রিয় কথা শুনাইলেন--ভরতের অভিষেক ও চতুর্দশ বৎসরের 
অন্ত রামের বনবাঁস, এই ছুই বর ।; 

রাজ। কিছুকাল কৈকেম়ীর কথা বুঝিতে পারিলেন না, উহা 
কি দিবানথপন না চিন্তমোহ ?. তীহার সর্বশরীর হিম হইয়া পড়িল) 
বে সুন্দরীর কেশপাশ সাদরে ধারণ করিয়া তিনি কত ন্নেহমধুর 
কথা বলিতেছিলেন, তাঁহার সেই কুঞ্চিত কেশরাঁজি তাহার নিকট 
মৃত্যুর বাগুরা বলিয়া বোঁধ হইল; রূপসী কৈকেয়ী তাহার নিকট 
ভয়ঙ্করী বলিয়া প্রতীয়মান! হইলেন । ব্যথিত ও বিক্লব দৃষ্টিতে তিনি 
কৈকেরীর দিকে চাহিয়া ভীত হইলেন-_“বাত্রীং দৃষ্টা যথা মৃগঃ”, 

মৃগ যেরূপ ব্যান্্রীর গ্রতি ভীতভাবে দৃষ্টি করে, রাজ! 
কৈকেয়ীকে দেখিয়া! তদ্রপ আতঙ্কিত হঈলেন। 

“হৃশংসে, রাম তোমাকে সর্বদা জননীতুল্য ম্নেহ ও শুশ্রাষা 
করিয়া আসিয়াছেন, তাহার এই ঘোর অনিষ্ট তুমি কেন কামনা 
করিতেছ? আমি কৌশল্যা, সুমিত এমন কি অযোধ্যায় 
অধিঠিত রাজলক্ীকেও বিদায় দিতে পারি, কিন্তু রাম ভিন্ন আমি 
জীবন ধারণ করিতে পারিব না। 

প্তিষ্ঠেল্লোকে বিনা নুর্যাং শশ্ং বা সলিলং বিনা ।” 
নথর্ধয ভিন্ন জগৎ ও জল ভিন্ন শস্ত বাচিতে পারে?,__কিন্তু রামকে 
ছাড়িয়া আমি জীবন ধারণ করিতে অসমর্থ 1” এই সকল কথ! 
বলিয়! কখনও রাজ কুদ্ধস্বরে কৈকেয়ীকে গঞ্জনা করিলেন, 
কখনও ক্কৃতাঞ্জলি হইয়া কৈকেম়ীর পদে পতিত হইলেন। কিন্তু 
কৈকেয়ীর হৃদয় কিছুমাত্র আর্ হইল না, তিনি কুদ্ধস্বরে বলিলেন 





দশরথ। ১১ 


৮৩৩ ৬৬১৭৯৭৯ 





৭৮০০০ পতি উাসিাশিপীশিতার্পিতত পাশপাশি 


মহারাজ! শৈব্য সত্য-রক্ষার জন্ত স্বীয় মাংস স্তেন পক্ষীকে 
প্রদান করিয়াছিলেন, সত্যবদ্ধ হইয়া! অলর্ক তাহার চক্ষু উৎপাটন 
করিয়াছিলেন, সমুদ্র সত্যবন্ধ থাকাতে বেলাভূমি আক্রমণ করেন 
নাও তুমি যদি সতারক্ষ। না কর, তবে এখনই আমি বিষ ভক্ষণ 
করিয়া প্রাণত্যাগ করিব |” মহারাজ দশরথ ক্রমেই বিহ্বল হইয়া 
পড়িলেন; অভিষেকোত্মবে আমন্ত্রিত হইয়া নানা দিগ্দেশ হইতে 
রাজগণ আগত হইয়াছেন; বনু বৃদ্ধ গুণবান্‌ ও সজ্জনগণ একত্র 
হইয়াছেন, তাহাদিগকে লইয়! কল্য যে মহতী সভার অধিবেশন 
হইবে, তিনি সেই স্ভায় উপস্থিত হইবেন কিরূপে ? আর জগতে 
তিনি কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারিবেন না__মানী-ব্যক্তির 
অপমান মৃত্যু তুল্য) মহামান্য রাজা দশরথের যে সম্মান পর্বতের 
যায় উচ্চ ও অটুট ছিল আজ তাহা ভূলুষ্ঠিত হইবে । এক দিকে 
এই ঘোর লঙ্জা,__অপর দিকে চির ম্নেহময়, অনুগত ভৃতোর স্তার 
বগ্, প্রিয়তম জোট পুজ্রের ইন্দীবরন্বন্দর মুখখানি মনে পড়িয়া! 
দশরথের হৃদয় বিদীর্ঘ হইতে লাগিল] নক্গত্রমাঁলিনী নিশা 
জ্যোৎস্সা-সম্পদ্‌ বিভূষিতা হইয়া শোভা পাইতেছিল ) রাজ! অশ্র- 
সিক্ত দৃষ্টি গগনে নিবিষ্ট করিয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ধক বলিলেন-- 
“ন প্রভাতং তয়েচ্ছামি নিশে নকষপ্রভৃষিতে” 

হে নক্ষত্রময়ী শর্বরি, আমি তোমার প্রভাত ইচ্ছা করি না” 
প্রভীত যেন এই লজ্জা ও শোকের দৃশ্ত জগৎ সম্মুখে উম্মোচন 
না করে, সঙ্গলনেত্রে বৃদ্ধ দশরথ রাজা ইহাই সকাতরে প্রার্থনা 
করিলেন। কখনও পুণ্যাত্তে পতিত যযাতির স্তার তিনি কৈকেরীর 
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পদতলে পতিত হইলেন; গীত শবে লুব্ধ হইয়া মৃগ যেরূপ মৃত্যু- 
মুখে পতিত হয়, আজ দশরথের অবস্থা সেইরূপ । “কুগুলধর 
স্থগকারগণ ধীহার মহীর্থ আহার্ষ্ের পরিবেশন করেন, তিনি 
কিরূপে কষায়, কটু ও তিক্ত বন্য ফল খাইয়া! বনে বনে বিচরণ 
করিবেন! ' রাজকুমারের অভিষেকোজ্জল চিরসুখোচিত-মৃদ্তি 
কল্পনার চক্ষে ভিখারী সাজাইয়! দশরথ মুহামান হইলেন, তাহার 
হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল। 

এই প্রলাপ ও বিলাপ করিতে করিতে রজনী প্রভাত হইল ॥ 
বন্দীরা স্থমধুর গান ধরিল ? মুমূরু ব্যক্তির কর্ণে যেরূপ মিষ্ট সংগীত 
পৌছিয়াও পৌছে না, হতভাগ্য দশরথের আজ সেই অবস্থা । 

তখন বশিষ্ঠ অভিষেকের সমস্ত আয়োজন প্রস্তত করিয়া দ্বার- 
দেশে দণ্ডায়মান; রামাভিষেকের হর্ষে অযোধ্যাপুরীর নিদ্রা শীন্ত 
শীপ্র ছুটিয়া গিয়াছে, রাজপ্রাসাদ হইতে বিশাল কলরব শ্রুত 
হইতেছে। বশিষ্টের আদেশে সুমন্ত্র রাজাকে সভাগৃহে আহ্বান 
করিবার জন্য তৎসকাশে উপস্থিত হইলেন; সংজ্ঞাহীন রাজ! তখন 
কৈকেয়ীর প্রতি ধারাকুল চক্ষু আবদ্ধ করিয়া বলিতেছিলেন ;-_ 

পধ্মবদ্ধেন বন্ধোহস্মি নষ্টা চ মন চেতনা 
জোট পক্রং ্রিয়ং রামং জট মিচ্ছামি ঘার্দিকং |” 

“আমি ধর্শবন্ধে আবদ্ধ, আমার চেতন! নষ্ট হইয়াছে, আমি 
আমার ধর্্ব্সল জোন পুত্র প্রিয় রামচন্্কে একবার দেখিতে. 
ইচ্ছা করি 
এই সময়ে সুমন্ত আসিয়া বলিলেন, ভগবান বশিষ্ঠ,_নুষজ্ঞ,, 


দশরথ। ১৩ 
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বামদেব, জাবালি প্রতৃতি ব্রাঙ্মণগণের সঙ্গে উপস্থিত হইয়াছেন, 
মহারাজ, রামের অভিষেকের আদেশ প্রদান করুন। শু মুখে, 
দীন নয়নে রাজা সুমন্ত্ের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। নুমন্্র দশরথের 
এই করুণমুন্তি দেখিয়া ক্ৃতাঞ্জলি হইয়! সকাতরে তাহার আদেশ 
জানিতে দীড়াইয়! রহিলেন, তখন কৈকেয়ী বলিলেন, 
“হ্মন্ত্র রাজা রজনীং রামহ্যসমুতখ্সকঃ। 
প্রজাগর পরিশ্রান্তে! নি্রাবশমুগাগতঃ।” 

“নুমন্ত্ রাজা রামাভিষেকের হর্ষে কাল রাত্রি আনন্দে জাগরণ 
করিয়াছেন, এনন্ত বড় নিদ্রাতুর ও পরিশ্রাস্ত হইয়া পড়িয়াছেন-_ 
“তুমি রামকে শীঘ্র লইয়া আইস ।” ক্ৃতাঞ্জলিবন্ধ সথমন্ত্র বলিলেন-_ 

“অশ্রত্া রাজবচনং কথ: গচ্ছামি ভামিনি” 
প্রাজ্রি, আমি রাজার অভিপ্রায় না জানিয়া কিরূপে যাইব 1” 
তখন দশরথ বলিলেন-“সুমন্ত্, আমি সুন্দর রামচন্ত্রকে দেখিতে 
ইচ্ছা করি, তুমি তাহাকে শীঘ্ব লইয়া আইন 1” 

এই পময় হইতে মহারাজ দশরখের শোকোচ্ছাস আর ভাষায় 
প্রকাশিত হয় নাই, নীরবে নেত্রজলে আপ্লুত হইয়া তিনি কখনও 
সংস্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন, কখনও সকাতর অরশূন্য দৃষ্টিতে 
চতু্দিক নিরীক্ষণ করিয়াছেন | যখন রাম আসিয়া প্রণাম করিয়া 
দারাইলেন, তখন “রাম”__এই কথাটি মাত্র উচ্চারণ করিয়া দীন- 
ভাবে অধোমুখে কাদিতে লাগিলেন, রামের মুখের দিকে চাহিতে 
পারিলেন না এবং আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। ; যখন 
রাম বনবাসের প্রতিশ্রুতি পালনে শ্থীক্কত হইয়। কৈকেয়ীকে 
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আ্বামিত করিতেছিলেন তখন দশরথ মৌন এবং বিযুচভাবে 

সকলই গুনিতেছিলেন, তাহার দিকে চাহিয়া রাম কৈকেয়ীকে 
বলিলেন, “দেবি, তুমি উহাকে আশ্বীস প্রদান কর, উনি কেন 
অধোমুখে অশ্রু ধিসর্জন করিতেছেন 1” বখন রাম বলিলেন, 

“পিতা প্রত্যক্ষ দেবতা, আমি তাহার আদেশে বিষ ভক্ষণ করিতে 
পারি, সমুত্রে প্রাণ বিসঙ্জন করিতে গারি”, তখন সেই বিষমিশ্রিত 
অমৃততুল্য শ্নেই-মধুর অথচ মর্মচ্ছেদী বাক্য শুনিয়৷ শৌকাতুর 
রাজা সং্ঞাশূন্য হুইয়। পড়িলেন। রামকে বনে যাইবার জন্ত 

ত্বরান্বিত করিয়া! কৈকেয়ী বলিলেন, প্রাম, তুমি ইহার নিকটে শী 
শীঘ্র বিদায় লইয়া যে পর্য্যন্ত বনগমন না করিবে, সে পর্যন্ত ইনি 

ল্লান ভোজন কিছুই করিবেন না1” এই কথা শুনিয়া উচ্চস্বরে 
কীদিতে কাদিতে মহারাজ দশরথ শয্যা হইতে ভূতলে পড়িয়া 

অজ্ঞান হইয়া রহিলেন? মহিষীগণের আর্ভ-শব্ধ তাহার কর্ণে 
প্রবেশ করিতেছিল, তাহারা যখন চীৎকার করিয়া বলিতেছিলেন,_ 

“অনাধন্ত জনস্তাস্ত ছুরববলস্ত তপস্বিনঃ। 
যো গতিঃ শরণং চাঁসীৎ স নাথ ক নু গচ্ছতি ॥৮ 
অনাথ ও দুর্বল ব্যক্তির একমাত্র আশ্রয় ও গতি-_রামচন্ত্র 

আজ কোথায় যাইতেছেন”__তখন সেই--.”্ক গচ্ছতি” স্বরের 

প্রতিধ্বনি রাজার হ্ৃদয়-তন্ত্রী হইতে উথিত হইতেছিল। রাজ! 

বদ্ধিশৃন্' বলিয়া বখন তাহার! কাদিতেছিলেন, তখন দরশরথের 

মুখমণ্ডল নয়নজলে প্লাবিত হইতেছল। 

,রামচন্ত্র মাতার নিকটে বিদায় লইলেন ; সীতা ও লক্ষণ সঙ্গী 


দশরথ | ১৫ 


পপি 


হইলেন, তখন তিনি বিদায় লইবার জরন্থ পিতৃসকাশে উপস্থিত 
হইলেন) স্মনতর রাজাকে তাহার আগমন সংবাদ জানাইলেন )__ 
*স সত্যবাক্য ধর্ম গাস্তীর্যাৎ সাগরোপমঃ | ৮ 
আকাশ ইব নিপক্কো। নরেব্্রঃ প্রতাবাচ তম্‌॥* 

“সেই সত্যবাক্য ধর্াত্ম! সাগর সদৃশ গম্ভীর এবং আকাশের 
ম্যায় নিক্ষলঙ্ক রাজ! দশরথ সুমন্ত্রকে বলিলেন,_“আমার সমস্ত 
মহিযীবর্গকে লইয়া আইস, আমি তাহাদিগের সঙ্গে একত্র হইয়া 
রামচক্জ্রকে দর্শন করিব ।” সমস্ত রাজমহ্ষী উপস্থিত হইলেন, 
তখন রামচন্্র গৃহে প্রবেশ করিলেন-_রাজা দুর হইতে কৃতাঞ্জলি- 
বন্ধ রামকে আসিতে দেখিয়া! শোকবেগে আসন হইতে উঠিয়া 
তাহাকে আলিঙ্গন করিতে ছুঁটিলেন, এবং অজ্ঞান হইয়া পৃড়িলেন, 
তখন মহ্ষীগণ তাহাকে ঘিরিরা ড়া ইলেন, রাম লক্ষণ ও সীতাকে 
বনগমনোদ্যত দেখিয়া তাহারা শোকার্ত হইয়ু! কাদিতে লাগিলেন । 
ভৃষণধনিমিশ্রিত “হাহা রাম-ধবনি” প্রাসাদ প্রতিত্বনিত করিল 
মহ্ষীগণ রামলক্ষ্সণ ও তাকে বাহুবদ্ধ করিয়া বিবধ্সা! ধেনুর স্তাঁয় 
কাদিতে লাগিলেন । অশ্রচন্ষু রাজার সংজ্ঞালাভ হইলে, রামচন্্র 
সীতা ও লক্ষণের সঙ্গে ধনে যাইবার অন্তত প্রার্থনা করিলেন 

' রাজা কাদিতে কাদিতে রামচন্দ্রকে বলিলেন,_ভম্মাগ্ি তুল্য ছন় 
স্ত্রীরা চালিত হইয়া আমি অশক্ত হইয়া পড়িয়াছি, আমি বরদানে 
মোহিত, তুমি আমাকে নিগৃহীত করিয়া রাজ্য অধিকার কর।” 
রাম বনগমণের দৃঢ় সংকল্প বিজ্ঞাপিত করিলে রাজা পুনর্কবার 
বলিলেন-__“তাত, তুমি বনে গমন কর, শীঘব প্রত্যাবর্তন করি 


মিহির যা 
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আমি তোমাকে সত্ত্রষ্ট হইতে বলিতে পারিতেছি না-_-তোমার 
পথ ভত়শৃন্ হউক। আমার একটি প্রার্থনা, তুমি আজ অযোধ্যায় 
থাকিয়া যাও, আমি এবং তৌমার মাতা! একদিন তোমার চন্ত্র- 
মুখখানি ভাল করিয়! দেখিয়া লইব এবং তোমার সঙ্গে একত্র 
বসিয়া আহীর করিব ।” 

রামচন্দ্র “অদ্যই বনে যাইব” বলিয় প্রতিশ্রুত ছিলেন, সুতরাং 
তিনি রাজার অনুরোধ রক্ষা করিলেন নাঁ। কৈকেয়ী যে তাহাকে 
বলিয়াছিলেন--“রাম, তুমি শীঘ্র বনে না গেলে রাজা সান ভোজন 
করিবেন না।” সম্ভবতঃ রাজা সেই মৃত্যু তুল্য দারুণ কথায় মনে 
নিরতিশয় কষ্ট পাইয়। রামের সঙ্গে একত্র আহারের জন্য ব্যগ্রাতা 
দেখাইয়াছিলেন। রাম স্বীকৃত হইলেন না। বৃদ্ধ রাজ! আর 
সাতদিন মাত্র জীবিত ছিলেন, ইহার মধ্যে কিছু আহার করিয়া- 
ছিলেন বলিয়া জানা যাঁয় নাই। 

তথ্পর রাম কৈকেযী প্রদত্ত বন্ধল পরিয়া ভিখারী সাজিলেন। 
রাজা! ভিখারী পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া কাদিতে কাদিতে অজ্ঞান 
হইয়। পড়িলেন। বুদ্ধ সচিববৃন্দ আর সহা করিতে পারিলেন না, 
তাহারা তীব্র ভাষায় কৈকেয়ীকে ত্সনা করিতে লাগিলেন । 
সুমন্্র হস্ত দ্বারা হস্ত নিপ্পেষণ করিয়া, দত্ত কটমট ও শির-কম্পনের 
সহিত কৈকেয়ীকে পতিদ্রী ও কুলদ্রী বলিয়া গালি দিলেন এবং 
বলিলেন, “যে মহারাজ পর্বতের স্তায় অটল, তিনি বালকের স্তায় 
আর্থ হইয়া! পড়িয়াছেন, দেবি, আপনি ইহা দেখিয়াও কি অনুতপ্ত 
হইতেছেন না 1-- ও 


দশরথ । ১৭ 


রাহ নারী পরকোটা বিশষতে 
“শ্বামীর ইচ্ছা! রমণীগণের নিকট কোটি পুত্রের অপেক্ষাও অধিকতর 
গণ্য” আপনি দেবতুল্য স্বামীকে বধ করিতে াড়াইয়াছেন ? 
বশিষ্ঠ বলিলেন,__ 
“লহদত্তাং মহীং পিত্রা ভরতঃ শান্তুমিচ্ছতি | 
বয়ি বা পুজবনস্তং যদি যাতো। মহীপতেঃ ॥ 
যদাপি ত্বং ক্ষিতিতলাধ্লগনং চোৎপতিযাতি । 
পিতৃবংশচরিত্রক্ঃ সোইস্যথা ন করিষাতি ॥* 
তরত এই রাজ্যের শাসনতার গ্রহণ করিবেন না, তিনি যদি 
দশরথ হইতে জাত হইয়া থাকেন, তবে তুমি ক্ষিতিতল হইতে 
আকাশে উখিত হইলেও পিতৃবংখ-চরি্রজ্ত ভরত অন্তন্ধপ আচরণ 
করিবেন না)” কৈকেয়ী অনমঞ্জের উদাহরণ দেখাইয়। রাজ! 
দশরথকে তিরস্কার করাতে 'রাজ! বিমনা হইয়! অশ্রপাত করিতে 
লাঁগিলেন। মহারাজের এই অবস্থা দর্শনে ব্যথিত হইয়া মহামাত্র 
সিদ্ধার্থ কৈকেয়ীকে অসমঞ্জ নন্বন্ধীয় তাহীর ভ্রম প্রদর্শন করিরা 
দ্িলেন। এইরূপ বাগ্বিতগায় রাজ্রগৃহ আকুল হইয়৷ উঠিল। 
কিন্তু রামচন্দ্র সেই সকল স্থহৃৎ ও আত্মীয়বর্গের বন্ধে কিছুমান 
বিচলিত বা স্বীয় প্রতিজ্ঞা-বিচ্যুত না হইয়া ক্কৃতাঞ্জলি হইয়া 
বারংবার রাজার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন) ভ্রাত| ও স্ত্রী 
অঙ্গে রথারোহণ করিয়! তিনি বনযাত্র! করিলেন, তখন অযোধ্যা 
বাসিগণ তাহার সন্থুখে এবং পশ্চাতে লম্বমান ও উন্মুখ হইয়া 
অশ্রত্যাগ করিতে করিতে রথের সঙ্গে সঙ্গে অন্ুগমন করিতে. 
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লাগিলেন ।. এই শোকাকুল জনসজ্বের মধো নগ্নপদে উন্মত্তের 
তায় মহারাজ দশরথ ছুটিয়া৷ আসিয়া পড়িলেন; কৌশল্যাও সেই 
সঙ্গে অস্ত ভূলুষ্টিত অঞ্চলে" চীৎকার করিয়া কাদিতে কীদিতে, 
চলিলেন। ধাঁহায় রাজপথে আগমনে, শিবিকা, রথ, অশ্ব ও. 
সৈম্যবৃন্দের সমারোহ উপস্থিত হইত, সেই রাক্ধচক্রবর্তীর এই 
উন্মত্ত অবস্থ। দর্শনে প্রজাগণ ব্যথিত হইল, তাহারা সরিয়া ধঁড়াইল, 
কিন্তু বারণ করিতে সাহসী হইল না । বৎসের উদ্দেশে যেরূপ ধেনু 
ছুটিয়া যায়, রাজ! ও মহিষী সেইরূপ ছুটিলেন) “হা রাম” বলিতে, 
বলিতে জলধারাকুলনয়নে তাহারই রাজপথের বঙ্করের উপর দিয়! 
যাইতে লাগিলেন। রাজা রামকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বানু 
প্রসারণ করিয়া “রথ রাখ, রথ রাখ” বলিতে লাগিলেন। রাম 
সুমন্ত্রকে বলিলেন, আমি এই দৃশ্য দেখিতে পারিতেছি না, সুমন্ত 
তুমি শীঘ্র রথ চালাইয়া লইয়া যাও ।” 

রথ দৃষ্টিপথ-বহিভ্‌ ত হইল। রাজা ধুলি-শধ্যায় অজ্ঞান হইয়া 
পড়িলেন, প্রজাগণ হাহাকার করিতে লাগিল। চৈতন্তলাভ করিয়া 
দ্শরথ দেখিলেন, তাঁহার দক্ষিণপার্থ্ে কৌশল্যা এবং বামপার্থে 
কৈকেয়ী) তিনি কৈকেয়ীকে বলিলেন, “আমি পবিত্র অগ্নি সাক্ষী 
করিয়া তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম, আজ তোমাকে ত্যাগ 
করিলাম। তুমি আব হইতে আমার স্ত্রী নহ।” তৎপর .করুণ- 
কণ্ঠে বলিলেন-_প্ারদর্শিগণ, আমাকে শীপ্র রাম-মাতা কৌশল্যার 
গৃহে লইয়া যাও, আমি অস্ত্র সাস্বনা পাইব না।” পুক্রদ্বয় ও 
রাজবধূবিরহিত শ্মশানতুল্য গৃহে প্রবেশ করিয়া রাজ! বালকের স্তায় 
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উচচৈঃশ্বরে কীদিতে লাগিলেন । রাত্রে দশরথের তন্ধ্! আসিল, 
কিন্ত অর্ধরাত্রে জাগিয়! উঠিয়! কৌশল্যাকে বলিলেন__”আমি 
তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, রামের রথের পশ্চাতে আমার 
£দৃষ্টি চলিয়া গিয়াছে, আমি দৃষ্টি ফিরিয়া পাই নাই, তুমি আমাকে 
হস্ত দ্বারা স্পর্শ কর” 
ছয় দিন পরে সুমন্ত শৃন্ঠরথ লইয়া ফিরিয়া আসিল। ' রামকে 
লইয়া রথ গিয্লাছিল, রামশূন্য রথ দর্শনে অযোধ্যাবাসীর ভ্বদয় 
বিদীর্ণ হইল। হুমন্ত্র দেখিলেন, অযোধ্যার হরিৎ্ছদ শ্তামল তরু- 
রাজি যেন শ্লান-মুখে ঠাঁড়াইয়! রহিয়াছে। কুস্ুম-কুল গুচ্ছে গুচ্ছে 
শুদ্ধ হইয়া আছে, পল্পবাস্তরালে অঙ্কুর ও কোরক ধূসর বর্ণ ধারণ 
করিয়াছে, পক্ষীগুলি গুষ্ঠিত পক্ষে মৌন হইয়া নীড়ে বসিয়া আছে, 
মূলবদ্ধ থাকাতে তরুগুলি রামের সঙ্গে যাইতে পারে নাই, কিন্ত 
তাহাদের শাখা পল্পব যেন সেই পথে উদ্ুখ হইয়া আছে। হশ্য- 
মমৃহের শেখর ও বাতায়নে অযোধ্যাবাসিনীগণের সুনর চঙ্ষ শৃন্- 
রথ দেখিয়! মুহুমু্ছ জলভারাকুল হইয়৷ উঠিতেছে। “রামকে 
কোথায় রাখিয়া আসিলে” বলিয়া! প্রজাগণ স্ুমন্ত্রকে স্লচক্ষে 
প্রশ্ন করিল। উত্তর না দিয়! বাপপূর্ণ চক্ষে স্থমন্ত্র রাজসকাশে 
উপস্থিত হইলেন । রাজ! তাহার স্বর গুনিবা! মাত্র অন্তান হইয়! 
গড়িলেন। মহিষযীগণ কীদিয়া বলিতে লাগিলেন “তোমার প্রিয়- 
তম রামের সংবাদ লইয়া সুমন্ত্র আসিয়াছে, তাহাকে কেন কিছু 
জিজ্ঞাস! করিতেছ না?” 
। কতক পরিমাণে সুস্থ হইয়া দশরথ রামের সমস্ত সংবাদ শ্রবণ 
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করিলেন! এবং বলিলেন “প্রন্রবণ সান্নিধ্যে করিশাবকের ন্যায় রাম 
ধুলি-বিলুষ্টিত হইয়া হয়ত কোথাও পড়িয়া থাকিবেন, কাষ্ঠ বা 
্রস্তরখণ্ডের উপর.শিরোরক্ষা করিয়! রাত্রি অতিবাহিত করিবেন, 
প্রীতে ধুলিময় গাত্রে কটু বনফলের সন্ধানে ধাবিত হইবেন।” আর 
কিছু বলিতে পারিলেন না, অজন্ অশ্র-বিসর্জন পূর্বক স্ুমন্ত্রকে . 
বলিলেন, “আমাকে শীঘ্ত রামের নিকট লইয়া! যাও, আমি রাম 
ভিন্ন মুহূর্তকালও বাঁচিতে পারিব না) আমার মৃত্যু নিকটে, ইহা 
হইতে আর কি দুঃখের বিষয় হইতে পারে যে আমি এই ছুঃসময়ে 
রামের ইন্দীবর মুখখানি দেখিতে পাইলাম না !” 
কৌশল্যা রামের জন্য অনেক বিলাঁপ করিলেন, রাত্রিতে তিনি 

অসহ হৃদয়ের কষ্টে রাজার প্রতি ছু" একটা কটুবাক্য প্রয়োগ 
করিলেন ;--দ্বশরথ নিজের.অপরাধ নিজে যত বুঝিয়াছিলেন, এত 
কেহই বুঝেন নাই,।কৌশল্যার, কটুক্তি শুনিয়া তিনি নিঃসহায়ভাবে 
চারিদিকে 'ৃষ্টপাত করিলেন, কাঁদিয়া করজোড়ে কৌশল্যার নিকট 
ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন ; তখন ধর্মপ্রাণা সাধবী কৌশল্যা তাহার 
পদতলে লুষ্টিত হইয়া স্বীয় অপরাধের জন্য বহুবার মার্জনা ভিক্ষা 
করিলেন। আশ্বস্ত হইয়! মহারাজ একটু নি্্িত হইয়! পড়িলেন। 
তখন হৃর্ধ্যদেব মদরশ্মি হইয়া আকাশ-্প্রাস্তে টলিয়া পড়িয়াছেন 
এবং ক্ৰান্তিহারিনী নিদ্রাকে অগ্রদুতী স্বরূপ প্রেরণ করিয়! নিশীখিনী 
শনৈঃ শনৈঃ অযোধ্যাপুরীর ক্ষত বিক্ষত হ্থাদয় স্বীয় শ্নেহাঞ্চলে 
আবরণ.করিয়! লইয়াছেন। ৃ 

. কিছুকালের মধ্যে দশরথের তন্ত্র ভগ্ন হইল; গভীর দুঃখে 


১০৮৮৯৮৯৮৮৬৯ 


দশরথ। ২১ 


১ ০৩০৮৬০৯ 





পপি পাপা পাপাতর 


পড়ি লোকে তত্বজ্রান লাভ করে) হৃদয়ে অমানিশির না 
শোক, নৈরাস্ত বা অন্ুশোচনার ঘোর অন্ধকার ঘনীভূত না হইলে 
সেই জ্ঞান আইসে না।  পরিতপ্ত দশরথ আজ সগ্ুদিবম উৎকট 
মৃত্যুযাতনা সহ করিয়াছেন, আজ তাহার জ্ঞানচক্ষু উন্ুক্ত হইল; 
তিনি স্থীয় কর্মফল প্রত্যক্ষ করিলেন । ১ এই কষ্টের জন্ত তিনি 
নিজেই দায়ী, আজ কে যেন তাহাকে নিঃশকে বুঝাইয়! দিল। 
তিনি কৌশল্যাকে বলিলেন “আত্তরুচ্ছেদন করিয়া পলাশ-মুলে 
জল সেচন করিয়া মূঢু ব্যাক্তি শেষে ফল না পাইলে বিন্মিত হয, 
পলাশ ফুল হইতে আজকল উদগত হয় না; আমিও স্বকর্ধের ধারা 
এই বিপদ আনয়ন করিয়াছি, এবং আজ স্পষ্ট দেখিতেছি, আমি 
যে তরু রোপণ করিয়াছিলাম, এ বিষময় ফল তাহ! হইতেই উৎপন্ন 
হইয়াছে ।” তখন অশ্রপুরিত চক্ষে গদগদ, কণ্ঠে ধীরে ধীরে রাজা 
সেই পুর্ধ্বকাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন । 

তখন বর্ষাকাল, বিল ও স্রোতের জল উন্মার্গগতি হইয়াছিল ; 
পক্ষিগণ পক্ষপুট হইতে ঘন ঘন জলবিন্দু বিক্ষেপ পূর্ধ্বক পুনশ্চ 
তাহা গুন্টিত করিয়া স্থিরভাবে বসিয়াছিল; সায়ংকালে তেকগণের 
নিনাদ ও মৃছুনীরবিন্দুপতনের শবে বনস্থলী মুখরিত হইতে ছিরা, 
গিরিনিঃস্ত শ্োতোজল গৈরিকরেণুসংযোগে বিচিত্র বর্ণ ধারণ 
করিয়া সর্পের ন্যায় বক্রগতিতে প্রবাহিত হইতেছিল। দ্গিগ্ধ মেখ- 
হালা আকাশের প্রান্তে প্রান্তে বিরা্গিত ছিল, সেই অতি দ্ুখকর 
বর্ষার সায়ংকালে অবিবাহিত যুধক দশরথ ধনুহস্তে সরযুয় অরণ্য-. 
বুল পুলিনে মৃগয়৷' করিতেছিলেন, প্রন্রবণ হইতে খধিপুতর কৃন্ধ 


০০০৯ প৯৫৯। 


২২ | রামায়ণী কথা। 





--৮০৮ 


জলে পূর্ণ করিতেছিলেন, হস্তীর নর্দন মনে করিয়া দশরথ সেই 
শব্লক্ষ্যে তীক্ষবা নিক্ষেপ করিলেন। আর্ত নরকের শ্থর 
শুনিয়া ভীত দশ্রথ যাইয়া এক ম্বিদারক রা দেখিতে পাই- 
লেন; কলসীর জল গড়াইয়া পড়িাছে, জা ধূলিতে ধূমরিত 
হইযাছে,-_রক্তাক্ত ধূলিময় দেহে শরবিদ্ধ দীন বালক জলে পড়িয়া 
আছে--* | 
“পাংগু শোণিতদিদবীঙ্গং শয়ানং শলাবেধিতমূ। 
অটাজিনধরং বালং দীনং পতিতমস্তসি ॥” 
এই বালক অন্ধ খষি মিথুনের জীবনোপায়, তাহারা আর্ত-কণ্ঠে 
শু পত্রের মর্শর শবে চমকিয়৷ উঠিতেছিলেন, এই বুঝি বালক 
জল লইয়া আসিতেছে । দশরথ যখন সেই খষি ও তৎ-পত্বীর 
সন্নিহিত হইলেন, তখন ন্সিগ্ককণ্ঠে খষি বলিলেন, "পুন্র, তুমি 
বুঝি জলে ক্রীড়া করিতেছিলে, আমরা তোমার জন্য কত ব্যস্ত 
ইইয়াছি,_ 
| *ত্বং গৃতিম্বগতীনা্ চক্ত্বং হীনচক্ষ্ষামূ।” 
_ শ্তুমি গতিহীনের গতি ও চক্ষুহীনের চক্ষু”--তখন ভীত ও 
কুদ্ধকণ্ঠে রাজা বলিলেন,__ 
| “ষত্রিয়োহহং দশরখো নাহং পুজো মহাত্মন:।” 
আমি দশরথ নামক ক্ষত্রিয়, হে মহাত্বন্‌! আপনার পুল্ 
নহি।' তৎপরে কিরূপে বালককে হত্যা করিয়াছেন, তাহা আর্ত- 
স্বরে বর্ণনা করিয়! কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিজেন । 
“ যখন তাহাদের অভিপ্রায় অনুসারে মৃতবালকের নিকট রাজা 


দশরথ । চু 


পাতিল, 


স্াহাদিগকে লইয়া আসিলেন, তখন তাহার৷ যে বিলাপ করিয়- 
ছিলেন, আজ দশরথের মর্খে মর্ষে সেই নিদারুণ বিল্লাপ-গাথা 
প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। খাঁষ অশ্রচক্ষে পুভের দেহ স্পর্শ করিয়া 
রলিলেন--“পুক্র, আজ্গ আমাকে অভিবাদন করিতেছ না কেন? 
তুমি কি রাগ করিয়াছ? রাত্বিশেষে আর কাহার প্রিয়কণন্বরে 
শান্তর আবৃত্তি শুনিয় প্রাণ শীতল করিব? কে সন্ধ্যাবন্নাস্তে 
অগ্নি জালিয়া আমাকে স্নান করাইবে; কে আর শাকমূল ও ফল 
্বারা আমাদিগকে প্রিয় অতিথির ন্যায় আহার করাইবে ? আমি 
যদি তোমার অপ্রিয় হইয়! থাকি, তবে তোমার এই ধন্শীলা জন- 
নীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর” 

খষি ও তাহার পত্বী পুত্রের সঙ্গে পুত্রশোকে অগ্নিতে শ্রাণ 
বিসর্জন করিলেন। বছুবতনর হইল এই কর্ম অনুষ্টিত হইয়াছিল, 
আজ পুত্রশৌক কি-_তাহা বুঝাইতে, সেই কর্মের ফল দশরথের 
সম্মুখে উপস্থিত হইল । 

কতক্ষণ পরে দশরথের হৃদয়ের বাথা বড় বাড়িয়া উঠিল, 
তিনি কাদিতে লাগিলেন, এবং কৌশল্যাকে বলিলেন_-“আমাকে 
স্পর্শ কর, আমি দৃষ্টিহার! হইয়াছি।” তৎপরে প্রলাপের স্ঠায় 
রামের কথা বলিতে লাগিলেন, “একবার যদি রাম আসিয়! 
আমাকে স্পর্শ করিত, তবে সেই স্পর্শ পরম ওষধির স্তায় আমাকে 
জ্বীন দান করিত।* আবার বলিলেন,-_ 

শততন্ত কিং দুঃখতরং যদহং জীবিতক্ষয়ে। 
নহি প্ঠামি ধর্পজং রামং সভাপরাক্রদহূ 1” 


২৪ ৪3 রামায়ণী কথ! । 
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ইহা হইতে কের বিষয় আর কি যে মৃত্যুকালে ধর্মজ্ঞ ও সত্যদন্ধ 
রামচন্্রকে আমি দেখিতে পাইলাম.না। রাম চতুর্দশ বর্ষ পরে 
ফিরিয়া আমিবেন, পদ্মপত্রনেত্র, সুন্দর-নাসিকা ও শুভকুণ্লযুক্ত 
আমার রামের চাক্ক মুখমণ্ডল বীহারা দেখিবেন, তাহারা দেবতা, 
আমি আর দেখিতে পাইলাম না?” অর্রাত্রে এইভাবে বিলাপ 
করিতে করিতে “হা পুক্র” “হা রাম” এই শেষ বাক্য উচ্চারণ 
করিয়া দশরথ প্রাণত্যাগ করিলেন । 
রাত্রি অতীতপ্রায়। তখন রাজপুবীতে বীণা ও মুরজ বাজিয়া 
উঠিয়াছে, পক্ষিগণ সেই ললিত কোলাহলে যোগদান করিয়াছে । 
কাঞচনকুস্তে হুরিচন্দন-নিষেবিত জল আনী 7 হইয়া! রাজার স্ানার্থ 
বথাস্থানে স্থাপিত হইয়াছে । বন্দীগণ রাজার স্ততিগীতি আর্ত 
করিয়াছে । রাজা কোথায়? তিনি অযোধ্যাপুরী ছাড়িয়া গিয়া- 
ছেন, ত্তাহার বাখিত হৃদয় চিরতরে শীস্তিলাভ করিয়াছে! 
দশরথের বরদান ব্যাপারে স্ত্রণতা বিশেষ দৃষ্ট হয় না। তিনি 
সতাসন্ধ ছিলেন, সত্য রক্ষা করিতে যাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, 
কৈকেয়ীর বরযাজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতি রাজার সমস্ত ভাঁল- 
বাসার পেষ হইয়াছিল, তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; 
তিনি অনায়াদে কৈকেয়ীকে তাড়াইয়। দিয় রামকে রাজ্যাভিষিক্ত 
করিতে পাঁরিতেন; কিন্তু তিনি' ঘোর সত্ধতোর অপবাদ ত্বন্ধে লইয়া 
প্রকৃতপক্ষে সতোরই সেবা করিয়াছিলেন) তিনি কৈকেযীকে 
“্কুলনাশিনী” “নৃশংসা” প্রভৃতি ছুই একটি ন্যায়সঙ্গত কট্বাক্য 
বলিলেও কখনও তাহার মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়! অন্তায় অপভাষা 


দশরথ। পু ২৫ 


দিলি ১৯ পপি 


প্রয়োগ ফরেননাইি।। (কৈকেদীর মা সী থাম অথপতির 
জীবননাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন, সুমন্ত গ্রসঙ্গক্রমে সেই কথা 
বলিয়াছিলেন, কিন্তু দশরথ স্থীয় স্ত্রীর মাতৃকুল কিন্ত! পিতৃকুল 
উল্লেখ করিয়া কিন্বা অন্য কোনরূপ অসঙ্গত ভাষায় তাহার প্রতি 
কটুক্তি বর্ষ করেন নাই। দশরথের চরিত্রে একটি রাজোচিত 
মর্যাদা দ্য, তক বান্মীকি-কবিত তৎসধীয় এই কয়েকটি 
বিশেষণ আমাদের নিকট অতিবিহিত বলিয়৷ বোধ হয়-_ 

পম সতাবাক্য ধর্াস্াগাস্তীর্যাৎ সাগরোপমঃ 

আকাশ ইব নিন” 


০ যর 


রামচন্দ্র । 


পিকাপীটি 
'বান্মীকি-অঙ্কিত রামচন্ু এক অতি বিশাল চিত্র, তুলসীদাস ও 
ককত্তিবাস রামচন্দের শ্যাম-মনর পলবন্ধি্ধ প্রী রক্ষণ করিয়া, তাহার 
বীরত্ব ও বৈরাগোর মহিম! বর্জন করিয়াছেন। কৌশলা! রামের 
বনবাসোপলক্ষে বিলাপ করিয়া বলিয়াছিলেন,-_. 
“মহেল্রধবজনন্কাশঃ ক নু শেতে মহাডুজঃ। 
তুজং পরিষশস্কাসমূপাধায় মহাবলঃ ॥” 
রামচজ্জ তাহার ইন্ু্ব্জ ও পরিঘ তুল্য কঠিন: বাহু উপাধান 
করিয়া কিরূপে শয়ন করিবেন? পুত্রের বাহু পরিঘতুল্য কঠিন 
বলিতে কৌশল্যা কিছুমাত্র ইতস্তত; করেন নাই, ভরত শু্বের- 
পুরীতে রামের তৃণশয্যা দেখিয়া বলিয়াছিলেন--“ই্ুদী-মূলে 
কঠিন স্থপ্ডিল-ভূমি রামের বাছু-নিষ্সীড়নে মর্দিত হইয়া আছে, 
আমি তাহা চিনিতে পারিতেছি।” সুতরাং রামচজ্জের "বনী 
জিনিয়! তন্থু অতি স্বকোমল 1” কিন্বা “ফুল-ধহথ হাতে রাম বেড়ান 
কাননে" প্রভৃতি ভাবের বর্ণনা দ্বারা ধাহারা তাহাকে ফুলের অব- 
তাররূপে স্থষ্ট করিয়াছেন তাঁহাদের চিত্রের সঙ্গে মহ্র্ষি-অস্কিত 
রামের রেখায় রেখায় মিল পড়িবে না। ও 
রামের বিশাল বক্ষ ও স্বন্ধ়্ের সন্ধি-স্থল মাংসল, জজ 
তাহাকে “দুটজক" উপাধি দিয়াছেন, তিনি-“ দম:  সমবিসতকান্সে 
“তাহার মহাবাহ বৃত্ায়িত, তাহা উনযোড়শ বর্ষ বসে হরধছু 


২৮ | রামায়ণী কথা । 


০ া্পি্পি পি প৯। 


করিবার সামর্থ রাখিত ](ভিনি যেমন মহামৃত্তি, তেমনই মহা 
গুণশালী।. তিনি স্থদোষ ও পরদৌষবিৎ, আশ্রিতের প্রতিপালক 
্থজন ও স্বধর্শের রক্ষয়িতা ও নিতা সংঘমী। তিনি পৃথিবীর ্তায় 
ক্ষমাশীল, অথচ' কুদ্ধ হইলে দেবগণেরও ভীতিদায়ক হইয়া 
উঠেন। ) এই মহদ্‌গুণ সমুচ্চয়ের উপর প্রীতিবিচ্ছুরিত হইয়া 
তাহার চরিত্র অতি মধুর 9 কমনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। কেহ কুদ্ধ 
হইয়া তাহাকে ছূর্বাক্য বলিলে তিনি--“নোত্বরং প্রতিপাদদিতি” 
উত্তর প্রদান করেন ন1।__ 
“ন ম্মরতাপকারাণাং শতমপি আত্মবন্বয়া” 
উদার স্বভাব হেতু তিনি পরকৃত শত অপকারের কথাও বিশ্থৃত 
হন। তিনি বাগী ও *পূর্বভাষী, শীলবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধগণ 
তাহার নিকটে সর্বদা সমুচিত শ্রদ্ধা পাইত। কার্ধ্যবশতঃ রামচন্জ 
নগরের বাহিরে গেলে, 
“- পুনরাগতা কুঞ্জরেণ রথেন বা। 
পৌরাণ স্বজনবন্িত্যং কুশলং পরিপৃচ্ছতি।” 

হস্তী বা রথারোহণে ফিরিবার সময় পুরবাসীদিগকে স্বজনবর্গের 
স্কায় মাদরে কুশল জিজ্ঞান! করিয়া! থাকেন । 

এই রাজকুমারকে যখন মহারাজ দশরখ যুবরাজ-পদে প্রতিষিত 
ক্ষরিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন নগরে বিপুল প্রীতি 
ক্থচক “হলহুলা” শব সমুখিত হইল। প্রজাগণ একবাক্যে বলিল, 
শরমমিততেজ| রামচন্দ্রের অভিষেকের তুল্য আনন্-দায়ক আমাদের: 
আর কিছুই নাই।” 


রামচন্জ্র। ২৯ 


লা পাপী পস্পর্পা পা 


রাম : অতিবেক- -সংবাদে নিতান্ত ্ষ্ট হইয়াছিলেন। 
তাহাকে একবার কৌশল্যার নিকট প্রছু্ন মুখে অভিষেকের কথা 
বলিতে দেখিতে পাই,_পুনরায় দেখিতে পাই, লক্ষণের কঠ-লগ্ন 
হইয়| বলিতেছেন, 
"জীবিতঞ্ণাপি রাজাঞ্চ তবদর্থমভিকাময়ে।” যু 

“আমি জীবন ও রাজ্য তোমার জন্যই অভিলষণীয় মনে করি? । 

দশরথ কৈকয়ীর ক্রোধাগারে তাহার ক্রোধপ্রশমনার্থ ব্যস্ত 
হইয়া নানা কথার মধ্যে এই একটি কথা বলিয়াছিলেন, "অবধ্যো 
বধ্যতাং কঃ?” তোমায় প্রীতি-হেতু কোন্‌ অবধ্যকে বধ করিতে 
হইবে? এই উক্তিটা ভাবী অনর্থে পূর্বভাষ . বলিয়া গৃহীত 
হইতে পারে । প্রক্কতই নির্দোষ ব্যন্তির মৃত্য তুল্য দণ্ড হইয়াছিল, 
-সেই শোকাবহ কাহিনী রামায়ণ মহাকাব্যে অশ্রুর অক্ষরে 
লিখিত আছে। 

প্রতযষে রামচন্্রকে সুমন্ত রাজাজ্ঞা জানাইয়া কৈকেরীর গৃহে 
আহ্বান করিয়! আনিলেন। রামচন্ত্র ও দীত! অভিষেক-সংকল্পে 
রাত্রে উপবাসী ছিলেন৷ সীতাকে রামচন্্র বলিলেন, “আজ 
আমার অভিষেক, অস্বা কৈকেয়ীর সঙ্গে মিলিত হইয়! রাজ! 
আমার মঙ্গলার্থ যেন কি গুভ অনুষ্ঠান করিবেন, এই জন্ত আমাকে 
আহ্বান করিয়াছেন, তুমি প্রিয় সীকুল পরিবৃতা হইয়! মার 
প্রতীক্ষা কর, আমি শীস্র আদিতেছি।" 

প্রথরবেগশালী চতুরশ্বযোজিত ব্যাতম্াচ্ছাদিত সুন্দর রখ 
রামচজ্জকে বহিয়! লইয়া চলিল। রাম পথে পথে দেখিলেন, অভ্ধি- 


ষেকের বিপুল আয়োজন হইতেছে; গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থল হইতে 
আনীত ঘটপূর্ণ জল, সমূত্রের মুক্তা, গভু্বর পীঠ, চতুস্ত দিংহ, 

পাতুর বৃষ, নানা তীর্থের জল, অনস্কতা বেগ্তা, বিবিধ মুগ পক্ষী, 
ব্যাপ্ত প্রস্থৃতি ধিচিত্র উপকরণসম্ভার অভিষেক-শালায় নীত হই- 
তেছে। রাক্জপথবর্তী শত শত গবাক্ষের স্বর্ণজাল তেদ করিয়া 
অযোধ্যাবাসিনী পুরনারীগণের কষ চক্ুতার! তাহার উপর নিপতিত 
হইতেছে । রাক্গপথ জলিক্ত ও পুণ্পাকীর্ঘ হইয়াছে, এবং যেখানে 
সেখানে আনন্দোন্মত্ত জনসঙ্ঘ তাহারই গুণ কীর্তন করিতেছে। 
অপূর্ব ধবজবতী, দীপবৃক্ষমালিনী, শুভ্র দেবালয়শালিনী অযোধ্যা- 
পুরী নূতন শ্রী ধারণ করিয়া একখানি সুচিত্রিত আলেখ্যেরগ্ভায় 
শৌভা পাইতেছে। 

পট্টবন্ত্রপরিহিত, অভিষেকব্রতোজ্জল রাজকুমার আনন্দের 
একটি পুত্তলিকার ন্ায় পিতৃ-সকাশে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া 
ঈঁড়াইলেন। রাজা শুষ্ক মুখে কৈকেয়ীর পার্থ উপবিষ্ট ছিলেন, 
তিনি “রাম” এই শব্ধ মাত্র উচ্চারণ করিয়া অধোমুখে কাঁদিতে 
লাগিলেন, তাহার রুদ্ধ ক্ঠ হইতে আর কথা বাহির হইল না। ' 
তাহার অশ্রমলিন লজ্জিত চক্ষু আর রামকে চাহিয়া দেখিতে 
সাহসী হইল না। 

সহসা নিবিড় গহনপন্থায় পদ স্বারা সর্প স্পর্শ করিলে পথিক 
যে্ধূপ চমকিয়! উঠে, রান পিতার এই অচিস্তিতপূর্বব অবস্থা দর্শনে 
সেইরূপ ভীত হইলেন। রাজার বিশাল ধক্ষ মঘনে কম্পিত করিয়া 
গভীর নিশ্বী পতিত হইতেছিল, তাহার আকুল নয়ন জলভারে 


রামচন্ত্র। ১ 


পিন পপি িা্পি ০০ 


আচ্ছন্ন হইতেছিল, রাম্চন্্র ক্ৃতাঞ্জলি হইয়া কৈকেয়ীকে বলিলেন, 
পদেবি, আমি অজ্ঞাতসারে পিতৃপাদপন্মে কোন অপরাধ করিয়া 
থাকিলে,__“ত্বমেবৈনং :প্রসাদয়” তুমিই ইহাকে আমার প্রতি 
প্রসন্ন কর। আমি পিতার কোপের ভাজন হইয়া মুহূর্ব-কালও 
জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা করি না। ইহার কোন কায়িক বা 
মানসিক অস্থথ হয় নাই ত? ভরত ও পক্রদ্ধ দুরে আছেন, 
তাহাদের কিন্বা আমার মাতাঁদের মধ্যে কাহারও কোন অপ্ডুভ 
ঘটে নাই ত? কিন্বা দেবি, তুমি ত অভিমানভরে এমন কোন 
কথ! বল নাই, যাহাতে তিনি এরূপ আর্থ হইয়াছেন 1” 
কৈকেয়ী নিশ্চিন্তভাবে বলিলেন_“রাজার কোন ব্যাধি হয় 

নাই, তিনি কোন ছঃখ প্রাপ্ত হন নাই, ইহার মনোগত একটি 
অভিপ্রায় আছে, তোমার ভয়ে তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছেন 
না, তুমি প্রি, তোমাকে অপ্রিয় কথা বলিতে যাইয়া ইহার বাণী 
নিঃ্থত হইতেছে না__ 

“রিং বাতি বু বা নস ্রবর্তত।" 
গুভ হউক বা অণ্তত হউক, তুমি রাজাদেশ পালন করিবে 
বলিয়! যদি প্রতিশ্রুত হও, তবেই তাহা বলিতে পারি, অন্তথ! 
নহে।” রাম হঃখিত হইয়া বলিলেন,_ 

“অহো! হিঙু নার্স দেবি বক্তং মামীদৃশং বচঃ। 

অঙ্ং হি বচনাত্রাজঃ পতয়েয়মগি পাবকে । 

তক্ষয়েরং বিষং ভীক্ষং মজ্জেয্মপি চার্সবে 


“দেবি, তোমার এরূপ কথ! আমাকে বলা উচিত নহে, আমি 





৩২ ও রামার়ণী কথা। 


রাজার আজ্ঞায় এখনই অগ্িতে প্রাণ বিসর্জন দ্রিতে পারি, বিষ 
খাইতে পারি, সমুদ্রে পতিত হইতে পারি ।” . 
প্রান্মার আল্ঞ! আমাকে জ্ঞাপন কর, আমি তাহা পালন 
করিব, প্রতিশ্রত হইলাম, আমার বাক্য ব্যর্থ হইবে না।” 
নেই অভিষেক কল্পে উপবাঁসী, পবিত্র প্টবস্ত্রপরিহিত তরুণ 
যুবককে বৈকেয়ী অকুষ্ঠিতচিত্তে. বনবাসাজ্ঞা শুনাইলেন, “ভরত 
এই ধনধান্তশালিনী অযোধ্যার রাজ হইবে । তোমার অভিষেকার্থ 
আনীত উপকরণে তাহার অভিষেকক্রিয়! সম্পাদিত হইবে, আর 
তোমাকে অন্যই চীরবাস ও জটা পরিয়। চতুর্দশ বৎসরের জন্ত 
-বন্বাসী হইতে হইবে, রাঁজা আমাকে এই ছুই বর দিয়া প্রার্কৃত 
বাতির ন্তায় পরে তাপিত হইয়াছেন ।” 
এই মন্মাচ্ছেদী মৃত্যুতুল্য বাক্য শুনিয়া রামচন্ত্র মুহূর্তকাল 
নিশ্চল থাকিয়া অবিকৃতচিত্বে বলিলেন,-_ 
“এবমন্ত গমিষ্যামি বনং বস্তুমহ্ং ত্বিতঃ। ূ 
জটাচীরধরো রাজ্ঞঃ প্রতিজ্ঞামনুপীলয়ন্‌ 1” 
তাহাই হউক, আমি জটাচীর ধারণ করিয়া রাজাভ্ঞা পালন জন্ত' 
বনবাপী হইব। আমি জানিতে ইচ্ছা করি মহারাজ পূর্বববৎ 
আমাকে আদর করিতেছেন না কেন? দেবি, তুমি আমার প্রতি 
কুদ্ধ হইও না, আমি তোমার সমক্ষে অঙ্গীকার করিয়! বলিতেছি 
আমি চীর ও জটাধারী হইয়া বনবাসী হইব, তুমি আমার প্রতি প্রীত 
হও। আমার মনে একটা মিথ্যা কষ্ট এই হইতেছে, পিতা আমাকে 
নিজে ভরতের অভিষেকের কথা কেন বলেন নাই; ভরত 
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চাহিলেই আমি রাজ্য, ধন, প্রাণ, সীতা সকলই দিতে পারি! পিতৃ- 
আজ্ঞায় রাজ্য তাহাকে দিব, ইহাতে আর কি কথা হইতে পারে? 
দেবি, তুমি উপহাকে আস্বীস প্রদান কর, উনি কেন অধোমুখে মন্দ 
মন্দ অশ্রু ত্যাগ করিতেছেন ! শীপ্রগতি অশ্বারোহী দুতগণ এখনই 
ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনিতে প্রেরিত হউক ।” এই বাক্যে 
স্ব হইয়া! কৈকেয়ী তাহাকে বনে যাইবার জন ত্বরান্বিত করিতে 
চেষ্টা পাইলেন,__পাছে রামের মত পরিবর্তিত হয়, কিন্া দশরথের 
মুখের কথা না শুনিলে রামচন্দ্র না যান এই আশঙ্কা) অশ্বকে 
যেরূপ কশাঘাতে তাড়াইয়া চালিত করিতে হয়, বনে যাইবার 
জন্ত রাঁমকেও তিনি সেইরূপ তাড়না করিতে লাগিলেন 
“কশয়েব হতে! বাজী বনং গন্তং কৃতত্বরঃ। 
“তাহাই হউক, রাম আমি তোমার বিলম্ব অনুমোদন করি না, 
রাজা তোমাকে লজ্জায় নিজে কিছু বলিতেছেন না, তজ্জন্ত তুমি 
মনে কিছু করিও না। 
প্যাবত্বং ন বনং যাতঃ পুরাদম্মাদতিত্বরন্‌। 
পিত। তাবন্ন তে রাম স্বাস্ততে ভোক্ষাতেইপি বা ।” 

প্যে পর্যন্ত তুমি শীঘ্র শীপ্ৰ ইহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া 
বনে না যাইবে, তাবৎ ইনি স্নান বা ভোজন কিছুই করিবেন না” 
এই কথা শুনিয়! হেমতৃষিত পর্যযঙ্ক হইতে মহারাজ দশরথ অজ্ঞান 
হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। সৌমমৃত্তি বিষয়-নিম্পৃহ রামচন্দ্র 
তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন ও কৈকেরীর শঙ্কা-দর্শনে ছুঃখিত অথচ 
দৃঢ় স্বরে বলিলেন,» 
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*নাহমর্থপরে! দেবি লৌকমাবস্তামুৎমহে। 

বিদ্ধি মাং ধবিভিষ্থালাং বিমলং ধর্মমান্থি তম্‌॥” 
“দেবি, আমি স্বার্থপর হইয়া পৃথিবীতে বাপ করিতে ইচ্ছুক নহি, 
আমাকে খধিদিগের তুল্য বিমল ধর্দাত্রিত বলিয়৷ জানিও ।” 
পিতা নাই বা বলিলেন, আমি তোমারই আজ্া শিরোধার্য্য "করিয়া 
চতুর্দশ বৎসরের জন্ত বনে যাইব । মাতা কৌশল্যাকে ও সীতাকে 
বলিয়া অনুমতি লইতে যে বিলম্ব, সেইটুকু অপেক্ষা কর।” এই 
বলিয়! সংজ্ঞাহীন পিতা ও কৈকেয়ীর পদবন্দনা করিয়া! রামচন্দ্র 
ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন; চতুরশ্বযোজিত রথ তাহার জন্য 
অপেক্ষা করিতেছিল, তিনি সে পথে গেলেন না) উৎকণ্ঠিত 
পৌরজন সাগ্রহে তাহাকে দেখিবার জন্ত প্রতীক্ষা! করিতেছিল, 
তিনি তাহাদের দৃষ্টিবহিভূতি পন্থায় যাইতে লাগিলেন, হেমছত্রধর 
ও ব্য্নবহ পশ্চাৎ অনুবর্ী হইতেছিল, তাহাদিগকে বিদায় 
দিলেন; অভিষেক-শালার বিচিত্র সম্ভারের প্রতি একবার মাত্র 
দৃষ্টিপাত করিয়া চক্ষু প্রতিনিবৃন্ত করিলেন। ঘিষ্ধপুরুষের স্তায় 
তাহার মুখমণ্ডলে কোনরূপ অধীরতা প্রকাশ পাইল ন1।-- 

প্ধারয়ন্‌ মনসা ছুঃখমিন্তিয়াণি নিগৃহা চ।” 
মনের দ্বারা দুঃখ ধারণ করিয়া ইন্জিয় নিগ্রহ পূর্বক শনৈঃ শনৈঃ 
মাতৃমন্দিরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন । 

কিন্তু এক হস্ত চন্দনচর্চিত ও অপর হস্ত কুঠারাহত হইলে 

ধাহারা তুল্যরূপ বোধ করিতেন, রাম সেরূপ যোগী ছিলেন 
না। জননীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার ছুঃখ-নিরুদ্ধ 
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স্বদয়-জাত ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল, তিনি কম্পিত কণ্ঠে 
বলিলেন, 
“দেবি নূনং ন জানীষে মহততযমুপন্থিতন্‌।” 

দেবি, তুমি জান না মহত্তয় উপস্থিত হইয়াছে মাতৃদত্ত উপা- 
দেয় আহার ও মহার্ঘ আসনের প্রতি দৃষ্টপাত করিয়া বলিলেন, 
“আমাকে মুনির স্তায় কষায় কন্দফলমূল খাইয়া জীবনধারণ করিতে 
হইবে, এই খাদ্যে আমার আর প্রয়োজন নাই,_-আঁমি কুশাসনের 
যোগ্য, এ মহার্ধ আসনে আমার আর স্থান নাই |” কৈকেম়ীর 
নিকট রাজার গ্রতিশ্রীতি কথা বলিয়া বনবান যাত্রীর অন্য মাতৃপাদ- 
পদ্মে অনুমতি প্রার্থন। করিলেন । শোকাকুল! মাত যখন কীদিয়া, 
বলিতে লাগিলেন "্্রীলোকের প্রধানতম সুখ পতির স্নেহসম্পদ, 
আঁমার ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই | আমি কৈকেয়ীর লোকজনকর্তৃক 
নর্বদা নিগৃহীত, কোন পরিচারিকা আমার সেবায় নিবুক্ত হইলে, 
কৈকেয়ীর পরিজনবর্গ দেখিলে ভীত হয়, বৎস, আমি তোমার 
মুখের দিকে চাহিয়া সমস্ত সহ করিয়াছি। তুমি বনে গেলে আ'ম 
কোথায় ঈাড়াইব! দেখ গাভীগুলিও বনে বসের অন্থুগমন করে, 
আমাকে তোমার সঙ্গে লইয়া বাও।” এই নকল মর্ঘচ্ছেদী কাত- 
রোক্তি শুনিয়! রাম নানা প্রকারে মাতাকে মাত্বনা দান করিতে 
চেষ্ট। পাইলেন) অশ্রমুখী পোকোম্মাদিনী জননীর নিকট স্বীয় 
উদ্যত অশ্রু দমন করিয়া বারংবার বলবাসের অনুমতি ভিক্ষা 
করিতে লাগিলেন । ক্রোধ-্দুরিতনেত্রে লক্মণ এই অস্কায় আদেশ- 
পালনের বিরুদ্ধে বহু যুক্তির অবতারণ| করিয়া ধনু লইয়া ক্ষিগুবৎ- 
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. “হনিযো পিতরং বৃদ্ধং কৈকেয্যাসক্তমানসম্‌ !” 

“কৈকমীতে আসক্ত বৃদ্ধ পিতাকে আমি হত্যা করিব” প্রভৃতি 
বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। রামচন্দ্র হস্ত ধরিয়া লক্ষণের 
ক্রোধ প্রশমনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং পরম মৌম্যভাবে 
ক্েহীর্ কণ্ঠে বলিলেন, 

“দৌমিত্রে যো অভিযেকার্থে মম সম্ভারসন্ত্রমঃ। 

অভিযেকনিবৃত্ার্থে সোহস্ত সম্ভারসন্ত্রঃ |” 
“সৌমিত্রে, আমার অভিষেকের জন্য যে সম্ভার ও আয়োজন 
হইয়াছে তাহা আমার অভিষেকনিবৃত্তির জন্য হউক ৮ পিতৃ-ভক্ত 
বিষর-নিষ্পৃহ কুমারের ্নি্ধ কিন্তু অটল সংকল্প এই মহাশোক ও 
ক্রোধের অভিনয় ক্ষেত্রে এক অসামান্য বৈরাগ্য ও বীরত্বের গ্রী 
জাগাইয়া দ্র; কৌশল্যা বলিলেন, প্রাজ| তোঁমার যেমন গুরু, 
আমিও তেমনই গুরু, আমি তোমাকে বনে যাইতে দিব না, তুমি 
মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কেমনে বনে যাইবে? লক্ষণ বলিলেন, 
“কামাসক্ত পিতার আদেশ পালন অধর্থম 1” রামচন্ত্র অবিচলিত 
ভাবে বিনীত ন্নেহ-পুরিত-কণ্ঠে মাঁতাঁকে বলিলেন, পকওু খষি 
পিতাঁর আদেশে গোহত্যা করিয়াছিলেন, আমাদের কুলে সগরের 
গুত্রগণ পিতৃ-আদেশ পালন করিতে যাইয়া নিহত ভইয়াছিলেন, 
পরশুরাম পিতৃ্-আদেশে স্বীয় জননী রেণুকার শিরশ্ছেদ করিয়া- 
ছিলেন): পিতা! প্রত্যক্ষ দেবতা,_তিনি ক্রোধ কাম বা ষে কোন 
্রবৃত্তির-উত্তেজনায় প্রতিশ্রুতি দান করিয়া থাকুন না কেন, 
আম তাহার বিচার করিব লা, আমি তাহার বিচারক নহি। 
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আমি তাহ! নিশ্চয়ই পালন করিব” এই বলিয়া রোরুদ্যমানা 
জননীর নিকট ধর্মোদেশ্টে বনে বাওয়ার অনুমতি বারংবার প্রীর্থন! 
করিতে লাগিলেন ! কৌশল্যা রামের আশ্চর্য সাধুসংকল্প দর্শনে 
সাত্বনা লাভ করিলেন এবং শত শত আশীষ-বামী কহিয়! অশ্রুসিক্ত 
কণ্ঠে প্রাণপ্রিক় পুন্রকে বনবাসের অনুমতি গ্রদান করিলেন । 

এইমাত্র সীতার কণলগ্ হইয়া তাহার কর্ণে আশার কথ! 
গুঞ্ররন করিয়া আদিয়াছেন, কোন্‌ মুখে তাহাকে এই নিদারুণ 
কথা শুনাইবেন। রামের অভ্য্ত দৃঢ় ত শিথিল হইয়া গেল; আর 
সে সৌমা অবিক্কৃত ভাব নাই, তাহার মুখস্লী। বিবর্ণ হইল, তাঁহার 
সুনার শ্তাম ললাটে দুশ্চিন্তার রেখা 'অস্কিত হইল। সীত৷ তাহাকে 
দেখা মাত্রই বুঝিতে পারিলেন, কি যেন অনর্থ ঘটিয়াছে। তিনি 
ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ অভিথেকের মুহুর্তে 
তোমার মুখ এরূপ নিরানন্দ হইয়াছে কেন?” নানা ব্যাকুল 
প্রশ্নের উত্তরে রামচন্দ্র সীতাকে আসন্ন মহাপরীক্ষার উপযোগিনী 
করিবার জন্য তাহার মহৎ বংশ ন্মরণ করাইয়া দিলেন । ন্নেহার্জ- 
কণ্ঠে ধর্মশীল পতি কি পবিত্র ও সুন্দর মুখবন্ধ করিয়া কথা আরম্ত 
করিলেন__ , 

“কুলে মহতি সন্ততে ধর্মজে ধর্মচারিণি ।” 

এই সম্বোধন সহবর্দিতীর প্রাপা, ইহা সাধবী স্ত্রীর মর্ধ্যাদাব্যঞ্জক | 
সীতা বনবাসের কথা শুনিয়াই রামের সঙ্গিনী হইবার দৃঢ় অভি- 
শ্রায় জ্ঞাপন করিলেন, রামচন্দ্র সঙ্গে তাহার একটি নাঙিক্ষত্ 
বাক্যুদ্ধ হইয়া গেল। রামচন্দ্রের কত নিষেধ, কত ভয়গ্রদর্শন 
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অগ্রাহথ করিয়া খখন বীর-বনিতা অরণ্যচারিণী হইতে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
জানাইলেন, তাহাকে সঙ্গে ন! লইয়া গেলে তিনি আত্মঘাতিনী 
হইবেন, এই স!কল্স প্রকাশ করিলেন_-তখুন পরম্পরের প্রতি 
একান্ত নির্ভরশীল স্গিগ্ধ দম্পতির মিলন কি মধুর হইয়াছিল! 
সীতার গগ্ডবাহী গলদশ্রু রামের সাত্বনাবাক্যে একটি একটি করিয়া 
নির্মল মুক্তা-বিনদুর ন্যায় অন্তর্হিত হইয়াছিল, সেই দৃষ্টি বড় সুন্দর 
মন্ষ্পরশী | রাম কণ্ঠলগ্না অশ্রু-পুরিতা সুন্দরী সাঁধবী স্ত্রীকে বাহ- 
বন্ধনে আবদ্ধ করিয়! স্নিগ্ধ ও করুণ-কণ্ঠে বলিলেন,-_“দেবি, 
তোমার ছুঃখ দেখিয়। আমি স্বর্গ ও অভিলাষ করি না; আমি 
তোমাকে রক্ষা করিতে কিঞ্িন্সাত্র ভীত নহি) সাক্ষাৎ রুদ্র 
হইতেও আমার ভয় নাই। তুমি বলিলে-_বিবাহের পুর্কে ব্রাহ্মণগণ 
বলিয়াছিলেন, তুমি স্বামীর সঙ্গে বনবাসিনী হইবে,__তুমি যদি 
বনবাসের জন্ঠই স্ষ্ট হইয়া থাক, তবে আমার তোমাকে ছাড়িয়া 
যাইবার সাধ্য নাই।” যে লক্ষ্মণ প্বধ্যতাং বধ্যতামপি* বলিয়া 
রাজাকে বীধিবার এমন কি হত্যা করিবার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, 
ধহর্ধারণপূর্ববক একাকী রামের শক্রুকুল নির্ঘুল করিবেন বলিয়া 
এত বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি রামের অটল প্রতিজ্ঞা ও 
বনগমনোদ্যোগ দেখিয়া কীদিয়া বালকের হ্যায় অগ্রজের পদতলে 
পতিত হইলেন এবং বলিলেন, 
প্শব্যা্াপি লোকানাং কাময়ে ন তবয়া বিনা” 

তোমাকে ছাড়া আমি ত্রিলোকের ধশব্ধ্যও কামনা করি না 
অশ্রপূর্ণটক্ষু পদতলে পতিত পরম ন্নেহাল্পদ লক্ষণকে রামচন্্র 
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সাদরে তুলিয়া উঠাইলেন এবং বনসঙ্গী করিতে স্থীক্কৃত হইলেন, 
লক্ষণ পুলকাশ্র মুছিয়া আননে 'বনবাস-প্রয়োজনীয় অন্তর শশ্্র 
বাছিয়া লইয়া প্রস্তত হইলেন। রামচন্ত্র তরত কিন্বা কৈকেরীর 
প্রতি কোন বিদ্বেষস্থটক বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। নীতার 
নিকট বলিলেন__ 

“উভয়ৌ ভরতশক্রুদ্র! প্রাণৈঃ প্রিয়ুতরৌ মম” 

পরত এবং শত্রুর উভয়ে আমার প্রাণ হইতে প্রিয়।' কৈকেয়ী 
এবং অপরাপর মাতাঁদ্দের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন 

পন্নেহপ্রণয়সস্তোগৈঃ লম| হি মম মাতরঃ।” 

“ল্গেহ এবং শুশ্রুষার আমার প্রতি আমার সকল মাতাই'সম- 
দর্শিনী। বনবাসকল্পে বিদীয়গ্রার্থী রামচন্দ্র দশরখের নিকট উপস্থিত 
হইলেন, মহিষীবৃন্দ-পরিবৃত দশরথ রামের মুখ দেখিয়া চিত্তবেগ 

বরণ করিতে পারিলেন না, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে রামচজ্্রকে আর 
একটি দিন থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন_-“আমি আজ 
তোমাকে চক্ষে চক্ষে রাখিয়া তোমার সহিত একত্র আহার করিব” 
রাজা অনেক অনুনয় করিয়া ইহা বলিলেন। রাম কহিলেন, 
“্অদ্যই বনে যাইব বলিয়া মাত! কৈকেয়ীর নিকট আমি প্রতিশ্রুত, 
সুতরাং ইহার অন্যথা করিতে পারিব না।” সন্ত্রম ও বিনয়ের 
সহিত পুনর্বার বলিলেন, “বদ্ধ! যেকপ স্বীয় পুত্রগণকে তগশ্রণার্থ 
অন্মতি দিয়াছিলেন, আপনি বীত-শোক হইয়া সেইরূপ আমা- 
দিগের বনগমনের আদেশ প্রদান করুন” দশরথের শোকবেগ 
বৃদ্ধি পাইল, তিনি বিহ্বল হইয়! পড়িলেন। সুমন্ত, মহামাত্র সিদ্ধার্থ 
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এবং গুরুদেব বশিষ্ঠ কৈকেয়ীর সহিত বাঁকৃবিতগডয় প্রবৃত্ত হইলেন, 
আত্মীয় স্থহদ্‌ ও স্বজনবর্গের উত্তেজিত কঠ-ধ্বনিতে রাজ-প্রাদাদ 
আকুলিত হইয়া উঠিল, সেই কোলাহল পরাজিত করিয়! ত্যাগশীল 
রাজকুমারের পূর্ব বৈরাগ্য ও ধর্ম-ভাবপূর্ণ কণঠধবনি স্বরয় শুভ 
বাণীর মত শ্রুত হইতে লাগিল । কৃতাঞ্জলি হইয়া! রামচন্দ্র বারংবার 
বলিলেন-_- 

“মা বিম্র্শো বন্থমতী ভরতায় প্রদীয়তাম্‌।” 

“আপনি ছুঃখিত না হইয়। এই রাজ্য ভরতকে প্রদান করুন, 
সখ কিন্বা রাজ্য, জীবন, এমন কি স্বর্গ ও আমি ইচ্ছা! করি না, আমি 
সত্যবদ্ধ, আপনার সত্য পালন করিব পিতা দেবতাগণ অপেক্ষাও 
পুজা, দেই পিতৃ-দেবতার আজ্ঞা পালনে আমি কোন কষ্টই বোধ 
করিব ন1। চতুর্দশ বৎসর পরে ফিরিয়। আসিয়া আমি আবার 
আপনার শ্রীচরণ বন্দনা করিব। মাতৃগণের দিকে চাহিয়! ক্ৃতাঞ্জলি 
রাজকুমার বলিলেন-_- 

প্অজ্ঞানাধা প্রমাদাস্থা ময়া বো যদি কিঞ্চন। 
অপরাদ্ধং তদাহং সর্বশঃ ক্ষময়ামি বঃ ॥” 

“আমি ভ্রমবশ5ঃ কিন্বা অজ্ঞানতাবশতঃ যদি কোন অপরাধ 
করিয়া থাকি, তবে অদ্য আমাকে ক্ষমা! করিবেন” যে দশরথের 
অন্তঃপুর মূরজ ও বীণাঁয় সুমধুর নিন্ধণে মুখরিত হইত, আজ 
তাহা শৌকার্থী রমণীগণের আর্তনাদে পূর্ণ হইল। 

“মতুৎপর অযোধ্যায় করুণার এক মহাদৃহ্ঠ | যুগ যুগাস্তর চলিয়! 
গিয়াছে, সেই দৃশ্তের শোক ও কারুণ্য এখনও ফুরায় নাই। ধন্য 
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বান্থীকির লেখনী ! শত শত বমর যাবৎ অযোধ্যকাণ্ডের পাঠক- 
গণ অশ্রচক্ষে পড়িতে পড়িতে পংক্কিগুলি ভাঁল করিয়া দেখিতে 
পান নাই, আরও শত শত বৎসর এই কাও পাঠকের অশ্রুতে 
অভিষিক্ত থাকিবে । ভারতবর্ষের পল্লীতে পল্লীতে রাম-বনবালের 
করুণ কথা ঘদয়ের রক্তে লিখিত রহিয়াছে , এ দেশের রাজ্জ-ক্তি, 
পৃত্রন্নেহ, জননীর সোহাগ, স্ত্রীর প্রেম সকলই সেই অযোধ্যাকাণ্ডের 
চিরকরুণ স্বতির সঙ্গে জড়িত। ধাহার মনোহর কেশকলাপের 
উপর রাক্মশ্রীবযগ্রক মুকুটমণি ঝলদিত হইত, আজ তাহার ললাট 
ব্যাপিয়! জটাভার; ধাহার অঙ্গ মহার্থ অগ্ডরু ও চন্দনের নির্ধযাসে 
এবং অঙ্গদাদি বহুমূল্য ভূষণে সজ্জিত থাকিত--আজ সতোর উন্মাদ 
রাজকুমার কঠোর বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া ভূষণাদি দূরে নিক্ষেপ 
পর্বরক মলদিগ্বাঙ্গে বনে চলিলেন ১ কোথায় সেই চর্ধাচ্ছাদন- 
শোভি রততপ্রাত্ত আ্তরণবুক্ত হেম পর্যাস্ক! বনের ইস্দীমূল ও তৃণ- 
কণ্টকপূর্ণ গিরিগহবরে তাহার শহ্যা হইবে, বন্ঠ হস্তীর ন্যায় ধুলি- 
নু্তিত দেহে তিনি প্রাতঃকালে জাগিয়া কষায় বন্ত ফলের মন্ধানে 
বহির্গত হইবেন! ধাহার স্ক্্ পরিধেয়ের জন্ত শিল্পী ও তত্তবায়- 
গণ দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া বিবিধ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইত, আজ 
তিনি কৌগীন ও চীর-পরিহিত। রাজকুমারন্বয় ও রাজবধূ যখন 
ভিখারীর বেশে এই ভাবে পথে বাহির হইলেন,-_ 
“আর্তশব্দো মহান্‌ জজ্ঞে সত্রণামত্তঃপুরে তদা।" 

তখন অস্তঃপুরে মহা আর্ত শব্ধ উখ্িত হইল । রাজিমহিষীগণ 

বিবৎমা ধেনুর স্তায়ছুটি়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং প্রজ্জামগুলীর 


৪২ হামা 


০০৮১ পিপাশাসি 





৯ 


মধ্যে গভীর পরিতাঁপমচক হাহাকার ধ্বনি উিত হইল | সেই 
মর্মবদারক শব্দে উন্মত্ত হইয়া বৃদ্ধ দশরথ রাজ! ও দেবী কৌশল্যা 
নগ্পপদে ধুলিলুষিত পরিধেয় প্রান্ত সংবরণ না করিয়! রামকে 
আলিঙ্গন করিবার জন্ত বাহু প্রদারণ পূর্বক রাজপথে দৌড়িয়া 
যাইতে লাগিলেন, রাজাধিরাজ দশরথের ও রাজমহিষীর এই 
অবস্থা দর্শনে প্রজাগণ আকুল হইয়! উত্িল। রামচন্্র বলিলেন, 
“নুন, তুমি শীদ্র রথ চালাইয়।৷ লইয়া যাও, আমি এই দৃশ্ত 
দৌঁথতে পারিতেছি না।” প্রজাগণ সুমন্ত্রকে বিনয় করিয়া 
বলিতে লাগিল, 

“অংযচ্ছ বাজিনাং রশ্বীন্‌ সত যাহি শনৈঃ শনৈঃ। 

মুখং জূক্ষ্যাম রামন্ত দুর্র্শনো। ভবিধাতি ॥ 

“হে সারথি, তুমি অশ্বগণের মুখরশ্মি সংযত করিয়া ধীরে ধারে 
চালাও, আমর! রামচন্দ্রের মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়া লই, 
অতঃপর ইহার দর্শন আর আমাদের স্থলভ হইবে না।” রাম 
শ্নেহার্র-কণ্ঠে প্রজা্দিগকে বলিলেন-_- 

গ্যা শ্ীতিরহুমানশ্চ মধ্যযোধ্যানিবামিনাম্‌। 
মত্্রিয়ার্থং বিশেষেণ ভরতে সা! বিধীয়তাম্‌॥ 

“অযোধ্যাবাসিগণ ! তোমাদের আমার প্রতি যে বন্ছসম্মান ও 
গ্রীতি, তাহ! আমার প্রিয়ার্থ ভরতে.বিশেষরূপে অর্পন করিও । 

অধোধ্যার প্রাস্তদেশে সর্ববশান্জজ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ রথের পারে 
একত্র হইয়া বলিলেন, "আমরা এই হংসশ্ুত্র কেশযুক্ত মস্তক 
ছুলুষ্টিত কর প্রার্থনা করিতেছি, রাম তুমি আমাদিগকে সঙ্গে 


রামচন্ত্র। ঃ ৪৩ 
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লইয়া যাও” রামচন্দ্র রথ হইতে অবতরণ পূর্বক তাহাদিগকে 
সম্মাননা করিলেন । 

গোমতী পার হই! রামচন্জ্র স্ন্দক! নদী উত্তীর্ণ হইলেন, 
অধোধ্যার তরুরাজি শ্তামাভ আকাশের প্রান্তে নীল মেঘের স্তায় 
অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল, তখন রাম একটিবার সতৃষ্ দৃষ্টিতে মেই 
চিরস্সেহজড়িত জন্মভূমির প্রতি দৃষ্টি করিয়া গদগদ কণ্ঠে সুমন্তরকে 
বলিলেন--“সরযুর পুষ্পিত বনে আবার কবে ফিরিয়৷ আসিব ?” 

দেশ পর্যটনে মনের ভার লঘু হয়। তাহারা রথারোহণ 
পূর্বক অনেক স্থান উত্ীর্ণ হইলেন। প্রন্কৃতির সৌনরধারাশি 
নগর ও পল্লীতে লোকভয়ে কুষ্টিত হইয়া থাকে। মানুষ বন- 
লঙ্ষমীকে গ্রর্কৃতির গৃহছাড়া করিয়া দেয়। যেখানে মনুষ্যবসতি 
নাই, মেখানকার প্রতি ফুল ও পল্পবে যেন বনলক্ষীর কোমল 
মুখশ্রীর আভা পড়িয়া মায়ের মত দ্গিগ্ধ অভিনন্দনে ব্যথিতের 
ব্যথা ভুলাইয়া দেয়। রামচন্দ্র গঙ্গাতীরে আগিয়! প্রযুল হই- 
লেন। বিশাল নদীর ফেনপুঞ্জ কোথায়ও শু্র হাস্তাকারে পরিণত, 
কোথায় সপ্ততত্ত্রী বীগার নিক্কণে নর্তকীর নূত্যের স্তায় গঙ্গা 
বঙ্কার দিতেছে, কোথায় চিন্কণ জললহরী বেশীর ন্যায় গ্রথিত 
হইয়া উঠিতেছে, অন্যত্র গঙ্গার এই মনোহর মৃষ্ধির সম্পূর্ণ বিপ- 
ধায়; -তরঙ্গাতিঘা চূর্ণ গল্গা উন্মাদিনীর স্তায় স্থলিত মেঘকুত্তলে 
চুটিয়াছেন, কোথায় ও চলোর্দি উদ্ধীপথে উঠিতে উঠিতে স্বপ্রর স্তায় 
সহস! চূর্ণ হইয়! পড়িতেছে_কোন স্থানে তীররুহ বৃক্ষপংক্তি 
শঙ্গাকে মালার ন্যায় ঘিরিয়া রহিয়াছে এবং অন্তত্র নির্ধল 


8৪ রামায়ণী কথা । 


১৮৯৫৬ ৫৯ 





৬৯ শিপউি শশা ৬৮৯ সিউপিসউস ৮ ৩ ৮ 


বানুকামর পুলন একখওড শ্বেতবস্ত্রের স্তায় বিস্তৃত রাহ়াছে ] 
সইস! এই বিশাল তরঙ্গিণী দেখিয়া রাজকুমারদ্বয় ও সীতা প্রীত 
মনে ইন্দী-তরুদ্ছায়ায় বিশ্রামের উদ্দোগ করিলেন। নিষাদরাজ 
গুহক নানা দ্রুব্যসস্তার লইয়৷ স্ুহৃছুন্তম রামচন্দ্র প্রতি আতিথ্য 
প্রদর্শনে ব্যস্ত হইলেন-_তিনি বলিলেন, 
“নহি রামাৎ প্রিয়তম মমান্তে তূবি কশ্চন |” 

রাম অপেক্ষা এ জগতে আমার শ্রিরতম কিছুই নাই ।” কিন্তু 
ক্ষজিয়ের ধর্মীন্থসারে প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ, এই বলিয়া রামচন্দ্র আতিথ্য 
গ্রহণ করিলেন না, রথের অশ্বদমূহের খাদা সংগহের জন্য নিষা- 
দাধিপতিকে অনুরোধ করিয়া তাহারা তিনজন শুধু জলপান করিয়া 
অনাহারে ইনগুদীমূলে তৃণশয্যায় রাত্রি যাপন করিলেন । 

পরদিন স্ুমন্ত্র বিদায় লইবেন | বৃদ্ধ সচিব কীদিয়া বলিলেন, 
*শৃন্ঠরথ লইয়া আমি কোন্‌ প্রাণে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইব? 
যখন উন্মত্ত জনসজ্ঘ শত কঠে আমাকে প্রশ্ন করিতে থাকিবে, 
আমি কি বলিয়া তাহাদিগকে বুঝাইব? হে সেবকবৎসল, 
আমাকে সঙ্গে যাইবার আদেশ করুন। চতুর্দশ বৎসর পরে 
আমি এই রথে আপনাদিগকে লইয়া সগৌরবে ও আনন্দে অযো- 
ধ্যায় প্রবেশ করিব 1” রাম অশ্রচক্ষু বুদ্ধ মন্ত্রীকে নানারূপ, 
প্রবোধ বাক্যে ফিরিয়৷ যাইতে বাধ্য করিলেন, তিনি তাহাকে 
সকাতরে প্রতিনিবৃত্ত করিয়! বলিলেন, প্তুমি ফিরিয়। না গেলে 
মাতা কৈকয়ীর মনে প্রত্যয় হইবে ন| যে, আমি বনে গিয়াছি।” 

জুমন্ত্রে বিদায়কালে রামচন্্র যে সকল কথা বলিয়! পাঠাইয়া- 





রামচন্দ্র । ৪ 


০ পাপিপিপপিপাপাাপা১৬ি ভাসতে 


ছিলেন, তাহ! উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের মর্মচ্ছেদ করিয়াছিল, সন্দেহ 
নাই। তিনি বারংবার বলিলেন__ 


“ইমাুণাং ত়। তুলাং হুহৃদং নোপলক্ষয়ে । 
যথা দশরথো রাজা মাং ন শোচে তথা কুরু॥” 


হিক্ষাকুদের তোমার তুল্য সুহৃদ আর নাই, মহারাজ দশরথ 
যেন আমার জন্য শোকাকুল না হন, তাহাই করিবে ।” লক্ষণ 
তুদ্ধস্থরে দশরথের কাধ্যের সমালোচনা করিতে লাগিলেন, রাম 
সুমন্ত্রকে সাবধান করিয় দিলেন 
“বৃদ্ধঃ করুণবেদী চ মত্প্রবাসাচ্চ ছুঃখিতঃ। 
সহস1 পরুষং শ্রত্বা তাজেদপি হি জীবিতং। 
সুমন্ত্র পরুষং তক্মান বাচান্তে মহীপতিঃ 4৮ 


পা ০১ পপি 





প্রাজ। বৃদ্ধ, করুণস্বভাব এবং আমার বনবাসব্যথিত, সহসা 
এই সকল রুক্ষ কথা শুনিলে তিনি শোকে প্রাণত্যাগ করিতে 
পারেন। সুমন্ত, এই সকল রুক্ষ কথা মহারাজের নিকট বলিও না।” 

কাদিতে কীদিতে স্ুমন্ত্র চলিয়া গেল। এবার ঘোর আরণ্যপথে 
চিরস্থখোচিত রাজকুমারদ্বয় এবং আদরের পল্লবকোমল ছায়ায় 
পালিত রাজ-বধূ চলিতেছেন। এখনও সীতার পদ্মকোশপ্রভ 
পাঁদযুগ্মে অলক্তকরাগ মলিন হয় নাই,তাহাতে কুশাস্ুর বিদ্ধ হইতে 
লাগিল; আর রথ নাই, এবার গভীর অরণো রাত্রি আিয়! উপ- 
স্থিত হইল। পর্দাতি, অশ্ব ও কুঞ্জরারোহী সৈম্যগণ যাহারা অগ্রে 
অগ্রে যাইত, আজ তিনি অন্ধকার রাত্রে বিজন বনে চীরবাস 
পরিয়্া কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও সহধর্ষিণীর সহিত কোথায় যাইতেছেন ? 


৪৬ রামায়ণী কথা । 


৭৮০৯ পাশিপাশতসাশি 








৯পিপিশাশাশী ৮৬৩৯৮ ৩৯ 


ককষ্কসর্প ও হিংস্র জন্তসংকুল আরণ্য পথে পথহাঁর! পথিকবেশী 
অযোধ্যার এই ক্ষুত্র রাজ-পরিবার কোথায় রজনী যাপন করি- 
বেন? যাহার পাদপদোর লীলানৃপুরশবে শাস্ত রাজ-অন্তঃপুরী 
মুখরিত হইত, অন্য রাত্রে ম্থলিত কুস্তলে চকিত পাদক্ষেপে এই 
গভীর অরণ্যে তিনি কোথায় যাইতেছেন ? হিংম্র জস্তর ভীতিকর 
ধ্বনি শুনিয়া তিনি রামের বাহু আশ্রয় করিয়া সন্তস্তা হইতেছেন, 
মহেন্্ধবজ সদৃশ রামচন্জ্রের বাই আজ ইন্দুনিভাননার একমাত্র 
অবলম্বন । রাত্রি যাপনের জন্য ইহার! এক বৃক্ষমূলে আশ্রয় লই- 
লেন; এই ঘোর অরণ্যে শ্রথম রাত্রিবাসের কষ্ট ছুঃদহ হইল। 
মনের ক্ষোভে রাঁমচন্ত্র রাত্রি ভরিয়া লক্ষণের নিকট অনেক পরি- 
তাপ প্রকাশ করিলেন, মে সকল কথা তীহার অত্যন্ত উদার ভাবের 
নহে। প্রশাস্তচিত্ত আপামান্ত কষ্টে অশীস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, 
তিনি বলিলেন, “ভরত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া গ্রীত হইবে, সন্দেহ নাই | 
রাজা অবস্ত অত্যন্ত মনোকষ্ট ভোগে করিতেছেন, কিন্ত বীহারা 
ধর্শ-ত্যাগ করিয়া কামসেবা করে, তাহাদিগের দশরথ রাজার ন্যায় 

ঃখ-প্রাঞ্ি অবশ্থস্তাধী। আমার অল্লভাগ্য; জননী আজ শোঁক- 
সাগরে পতিত হইয়াছেন। এরূপ কোথায়ও কি শুনা যাঁয়, 
লক্ষণ, যে বিনা অপরাধে প্রমদার বাক্যের বশবর্তী হইয়া কেহ 
আমার ন্যায় ছন্দানুবর্তী পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? যাহা 
হউক, এই কঠোর বন্তজীবনে তোমার প্রয়োজন নাই, আমি ও 
সীত! বনবাসের দণ্ড ভোগ করিব, তুমি অযোধ্যায় ফিরিয়া যাঁও। 
নিষ্ঠুর এবং নীচপ্রক্কতি কৈকেয়ী হয়ত আমার মাতাকে বিষ প্রদান 


রামচঙ্ | ৪৭ 





করিয়! হত্যা করিবেন, তুমি গৃহে যাইয়া আমার মাঁতাকে রক্ষা 
কর। তুমি মনে করিও না, অযোধ্যা কিন্বা সমস্ত পৃথিবী আমি 
বাস্ৃবলে অধিকার করিতে ন! পারি, শুধু অবর্ধ্ম ও পরলোকের্ৰ 
ভয়ে আমি নিজের অভিষেক সম্পাদন করি নাই ।” এইরূপ বনু 
বিলাপ করিয়! সেই সমীরচঞ্চল বিটপি-পত্রের কম্পন-মুখর ছুতেয 
গভীর অরণা প্রদেশে, ভূলুষ্ঠিতা অনশন-কৃশা লবঙ্গলতা প্রতিমা 
সীতার ছুরবস্থা। ও স্বীয় জীবনের ভাবী ছুর্গীতি কল্পনা করিয়া চির- 
স্থখোচিত রাজকুমার সাশ্রনেত্রে ও হ্ুন্চিত্ে মৌনভাবে সারা 
রাত্রি বসিয়া কাটাইলেন,_ 
“অপরপূরমুখো দীনো নিশি তুফীমুগাবিশৎ।” 

এই প্রথম রজনীর মহাক্রেশের পর বনবাস ক্রমে অভান্ত হইয়া 
গেল। চিত্রকূট পর্বতের সানুদেশে অপর্য্যাপ্ত পুত্পতারসমৃদ্ধ 
অরপ্যানী দেখিয়! ইহারা চমত্কৃত হষ্টলেন। বন-দর্শন-বিশ্মিতা 
প্রক্কৃতি-সুন্দরী সীতা! হরিৎছদ বনতরুরাজি দেখিয়া বনোন্মাদিনী 
হইয়া! গড়িলেন,_ কুঞ্চিত ৪ নিবিড় বেশী পৃষ্ঠদেশে লম্বিত করিয়া 
শ্মিতমুখী রামচন্্রকে হস্ত ধরিয়া লইয়া গিগনা রক্তবর্ণ অশোক 
পুষ্পচয়নে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এ দিকে চিত্রকূটের একপার্থে 
অগ্নিশিখার ন্তার় গৈরিক রেণুপেত এক শূঙ্গশৈল গগন চুদ্বন 
করিয়াছে--অপর দিকে ক্ষয়তাীন্ত গুহাপূর্ণ নিবিড় রাজ্যে 
ছুঝ্মের শৌভা-সম্পদ,__কোথায়ও বা বহ-কনর-পর্্বর্তী বছ 
শৈলমালা গগনাবলদ্বিত হইয়া রহিয়াছে, হূরধ্যাংগু সম্পর্কে ধাতু 
গাব্ধ শৈলের কোন অংশ চূর্ণ রজতখণ্ডেরস্যায় ওঁজ্য প্রদর্শন 


৪৮ রামায়ণী কথা। 


শপ পপাপাপাশপাপাপপাসিপপাপশিপাপীশশিপাপিপিপীশপিপসাপিং 


করিতেছে,__কোথায়ও বা কোবিদার ও লো বৃক্ষ পরস্পরের 
সঙ্গে সম্মিলিত হইয়! অপূর্ব সৌনর্যের একখানি চিত্র-পটের সাষ্ট 
করিতেছে,__কৌথায়ও বা ভূর্জবৃক্ষ অবনমিত পত্রে বেপথুমতী 
রমীর নত্রতা প্রদর্শন করিতেছে--এই সমস্ত নান! বিচিত্র বর্ণের 
সমাবেশে, নানা উত্ভিদ সম্পদে, কনরনিংস্থত খরবেগা শ্রোত- 
স্থিনীর গদগদনাদী তরঙ্গের অভিঘাতে-_পুষ্প ও লতিক! আভরণের 
বিচিত্রতায় চিত্রকুট পর্বত উষ্ণদেশন্থলভ প্রক্কৃতির শোভা ও বিলাপ- 
সম্ভার একত্র পরিব্যক্ত করিয়া বন্ুধার ভিত্তি স্বরূপ যেন সহসা 
বন্্ুধাতল হইতে সমুখিত হইয়াছে 
পভিত্বেব বন্থধাং ভাতি ভিতরকুটঃ সমুখিতঃ 1” 

. এই চিত্রকুটের কণ্ঠে নির্খল মুক্তার কষ্ঠীর স্থায় মন্দাকিনী 
প্রবাহিত। সহসা এই উদার অদৃষ্ট-পূর্ব প্রাক্কতিক সমৃদ্ধির 
সন্নিহিত হইয়া রামচন্দ্র উচ্ছীস সহকারে বলিয়া উঠিলেন-_- 

প্রাজ্যনাশ ও সুহ্ৃদ্ধিরহ আজ আমার দৃষ্টির বাধা জন্মাইতেছে 
না,__এই মহা সৌন্দর্য আমি সম/ক্রূপে উপভোগ করিতে 
সমর্থ হইতেছি, বনবাস আজ আঁমার নিকট অতি গুভকর বলিয়া 
বৌধ হইতেছে, ইহার ছুই ফলই পরম কাম্য। পিতাকে অসত্য 
হইতে রক্ষা করিয়াছি এবং ভরতের প্রিদ্ক মাঁধন করিয়াছি। সীতার 
সঙ্গে মন্দাকিনীর জলে স্নান করিয়া রামচন্দ্র পদ্ম তুলিয়। বলি- 
'লেন,_"এই নদীর স্সিগ্ধ সম্ভাষণ তোমার সখীগণের তুল্য, মন্দা- 
কিনীকে সরযূ বলিয়া মনে করিও” এই স্থানে দষ্পতির দৃস্ত, 
ক্রমশঃ মধুর হইতে মধুরতর হইয়া উঠিয়াছে; কুম্থমিত-লতা! 


পা শত শি 


টিটি । ৪৯ 


২৮১৩৬ ১১৫৬১ ০ শাতিঅিাসি 4০৮১৯ ৮পাি, 
২৮৮৮৮ ৮৮৮৮৬ অপিলাতা পাতি 


আশ ৃষ্ষকে জড়াইয়! ধরিয়াছে,_ রাম বজিষেন, শক 
সুন্দর! তুমি পরিশ্রান্ত হইয়া! যেরূপ আমাকে আশ্রয় কর, এ 
বেন সেইরূপ দেখা বাইতেছে।” গজদস্তোৎপাটিত বৃক্ষরাজি 
দোখিয়! দম্পাতি সেই অকাল-শফ বৃক্ষের প্রতি ছুইটি কপার কথা 
বলিয়া গেলেন। শৈলমাল! প্রতিশবিত করিয়া বন্কোকিল 
ডাকিয়া উঠিগ, বন্ত-তৃঙ্গ গুঞ্রণ করিল, তাহারা মুগ্ধ হইয়া শুনিতে 
শুনিতে চলিলেন। নীলবর্ণ, লোহিতবর্ণ কিম্বা অন্য কোন বর্ণের 
যে ফুলটা পথে সুন্দর বলিয়। মনে হইল, রামচন্দ্র সপল্লৰ সেই 
ফুলটা চয়ন করিয়। সীতার হস্তে প্রদান করলেন। মনঃশিলার 
উপর জণ-পিক্ত অঙ্গুলী ঘষি! তিনি দীহার সীমস্তে স্্দর তিলক 
রচনা করিয়া দিলেন। কেশরপুগ্প তুলির! তিনি সীতার নিবিড় 
করণাস্ত্ব কুস্তলে পরাইয়ু দিলেন এবং দ্ধ আদরে বলিলেন_- 
“নাযোধ্যায়ৈ ন রাজ্যায় স্পৃহয়েয়ং তা সহ।” 

'আমি তোমার সঙ্গে বাস করিয়া অযোধ্যার রাজ্যপদ স্পৃহা 
করিতেছি না।” * 

* চিত্রকূটের মনোহর শৈলমালা পরিবৃত প্রদেশে শাল, তাল ও 
অণ্বকর্ণ বৃক্ষের পত্র ও কাও দ্বারা লক্ষণ মনোরম্য পর্ণশাল! 
নির্মাণ করিলেন। মন্দাকিনীর তরঙ্গাতথাত শব্ধ সেই স্থানে 
মনদীভূত হইরা শ্রুত হইত, রামচন্দ্র সেই বন্যাবাটিকায ভ্রাতা ও 
পত্রীর সঙ্ধে বাঁস করিয়! সমস্ত কষ্ট বিস্কৃত হইলেন। এই সময় 
মহতী সৈম্মালা ও আত্মীর-সুহৃদ্রগ পরিবৃত হইয়া ভরত তাহাকে 
ফিরাইয়া লইয়! বাইতে আদিল । লক্ষ্মণ শালবৃক্ষের শাখা হইতে 


৫০ রামায়ণী কথা । 


প৮৫৩৬১তিপপপািপিসিসিপিসি পিপিপি পিপিপি পাত পতল 


ভরতের চিরপরিচিত কৌবিদার-ধরলাঙ্কিত-পতাকাপরিবেষ্টা অযো- 
ধ্যার বিশাল সৈন্যসজ্য 'দর্শনে মনে করিয়াছিলেন--ভরত তাহা- 
দিগের বিনাশ কল্পে অগ্রসর হইয়াছেন। এই ধারণার উত্তেজিত 
হইয়া তিনি ভরতকে নিধন করিবার সংকল্প জাঁনাইয়া রামচ্জ্রকে 
দধার্থ উদ্যত হইতে উদ্বোধন করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র 
্নেহার্জকঠে বলিলেন-_-“ভরত যদি সত্য সতাই সৈন্য লইয়া এস্থলে 
আদিয়া থাঁকেন, তবেই বা আমাদের বুদ্ধের উদ্যোগ করিবার 
শ্য়োজন কি? পিতৃসত্য পালন করিতে বনে আসিয়া ভরতকে 
বুদ্ধে নিহত করিয়া আমরা কি কীন্তিলাভ করিব? ভ্রাত্রক্ত কল- 
ফ্কিত পশ্বর্যা আমাদিগকে কি পরিতৃপ্তি প্রদান করিবে? বন্ধু কিনব 
সুহবদর্গের বিনাশ দ্বারা যে দ্রব্য লব্ধ হয়, তাহ! বিষাক্ত খাদ্যের 
ন্যার আমার পরিহার্ধা। ভ্রাতা ও আত্মীরব্গের স্থুখের নিকট 
আঁমার স্বীয় স্থখ অতি অকিঞ্চিতকর বলিয়! মনে করি 1” তত্পর 
ভরত যে উদ্দেশে আমিয়াছেন, তাহ! অনুমান করিয়া তিনি বলি- 
লেন,_পআঁমার "প্রাণ হইতে শ্রিয়তর কনিষ্ঠ ভাই ভরত আমার 
বলবাস-সংবাদে শোক-ক্ষিপ্ত হইয়া আমাকে ফিরাইয়া লইয়া 
যাইতে আসিয়াছে, ভরত আর কোন কারণে আইসে নাই 1” 

এদিকে নগ্্পদে জটা ও চীরধারী অনুগত ভূত্যের ন্যায় 
বাপরুদ্ধকষ্ঠে চিরবংসল ভরত আসিয়া__ 

“তরাতুঃ শিষাস্ত দাসন্ত প্রসাদ কর্তৃমরহসি।” 

বলিতে বলিতে উচ্চৈস্বরে কীদিয়া রামের পদতলে পতিত হই- 
লেন। ভরতের মুখ শুদ্ষ, লজ্জা ও মনস্তাপে তাহার শরীর শীর্ণ ও 


রামচন্ত্র। ৫১ 
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প্‌ পপত 


বিবরণ হইয়া গিয়াছে। রামচন্দ্র অশ্রপুরিত চক্ষে ম্নেহের পুত্তলী 
ভরতকে ক্রোড়ে লইলেন ও কত সি সস্তাষণে তাহার মস্তক 
আস্্াণ পূর্বক আদর করিতে লাগিলেন । ভরত দেখিলেন সতা- 
ব্রত রামচন্জ্রের দেহ হইতে দিব্য জ্োতিঃ স্বুরিত হইতেছে, তিনি 
স্বণ্ডিল-ভূমিতে আমীন, তথাপি তাহাকে সাগরাস্ত পৃথিবীর এক- 
মাত অধিপতির স্তায় বোধ হইতেছে, তাহার ছুইটা পদাপ্রত চক্ষু 
উজ্জল, জটা ও চীর পরিয়া আছেন, তবুও তাহাকে পবিত্র যক্তাগ্রির 
্তায় দৃষ্ট হইতেছিল। ধর্মচারী ভ্রাতা যেন রাজ্য আগ করিয়াই 
প্রকৃত রাজাধিরাজ সাজিরাছেন ৷ *এই. দেবপ্রভাব অগ্রীজের 
পদতলে পড়িরা আর্তা রমণীর ন্যায় তরত কত স্েহার্জ কথা 
বলিতে বলিতে কীদিতে লাগিলেন ৷ এই দুই ত্যাগী মহাপুরুষের 
সংবাদ আদি-কবির অতুল তুলি-সম্পাতে চির-উদার ও চির-করুণ 
হইয়া রহিয়াছে । বাঁমচন্্র ভরতের মুখে পিতৃবিয়োগের সংবাদ 
গুনিয়৷ কিছুকাল অবীর হইয়া গড়িলেন। মন্দাকিনী-তীরে ইচ্ুদী- 
ফলে পিতৃ-পিও রচিত হইল। রাম সেই পিও প্রদান করিতে 
উদ্যত হইয়া মত্ত মাতঙ্গের নায় শোকো্ছু।সে ভূলুণিত হইয়। 
কাদিতে লাগিলেন) কিন্তু তিনি ক্ষণপরেই চিন্তসংযম করিয়া 

সংসারের অনিত্যতা ও ধর্মের সারবন্তা সম্বন্ধে ভরতকে উপদেশ 
দিলেন_-“নন্ুষোর সুদৃষ্ত দেহ জরাবশীভৃত হইয়া শক্তিহীন ও 
বির্ষপ হইয়া পড়ে। প্ক শস্তের ঘেরূপ পতনের ভয় নাই, সেইরূপ 
মনুষ্যেরও মৃত্যুর জন্য নির্ভয়ে প্রতীক্ষা, করা উচিত--কারণ উহা 
অবধারিত। ষে প্রমোঁদরজনী অতীত : হইয়াছে, তাহা আর 


৫২ _. প্বামায়ণী কথা। 
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৮৩ শাশি ও 


ফিরিয়া আইসে না, যমুনার যে প্রবাহ সাগরে সম্মিলিত হইয়াছে, 
তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না, সেইরূপ আযুর যে অংশ ব্যয়িত 
হইয়াছে, তাহা আর প্রত্যাবর্তিত হইবে না । বখন জীবিত ব্যক্তির 
মৃত্যুকালই আদন্ন ও অনিশ্চিত, তখন মৃতের জন্য অন্তাপ না 
করিয়। নিজের জন্য অনুতাপ করাই বিধেষ। ক্রমে দেহ লোলিত ও 
শিরোরুহ গুতা প্রাপ্ত হইবে, জরাগ্রস্ত জীবের কি প্রভাব 
অবশিষ্ট থাকে ? যেরূপ সমুদ্রে পতিত দৈববশে মিলিত কাব 
পুনরায় আোত-বেগে ব্যবধান হইয়া! পড়ে, সেইরপ স্ত্রী পুত্র ও 
জ্ঞাতিদের সঙ্গে মিলন দৈবামীন, কখন চিরবিরহ উপস্থিত হইবে, 
তাহার নিশ্টয়ত। নাই। আমাদের পিতা নশ্বর মনুষ্য-দেহ ত্যাগ 
করিয়। ব্রঙ্মলোকে গিয়াছেন, তাহার জন্থ শোক করা বৃথা । ধর্ম 
পালন পুর্বক পিতৃ-আজ্ঞ। শিরোধার্য্য করিয়া তঙ্গ্রতিপালনই 
এখন আমার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য ।৮- মুহূর্ত মধ্যে গভীর শোক জয় 
করিয়া শ্রীরামচন্্র আত্মস্থ হইলেন ; ভরত বিন্বয় সহকারে বলিয়া! 
উঠিলেন-_ 
“কোহি স্যাদীদুশো লোকে যাদৃশত্বমরিদ্দম। 
ন ত্বাং প্রব্যথয়েৎ দুঃখং প্রীতি্ব। ন প্রহ্র্ষয়েৎ !* 
“তোমার ন্ায় এই জগতে আর কোন্‌ ব্যক্তি আছেন, সুখে 
ভাঁমার হর্ষ নাই, দুঃখে তুমি ব্যথিত হও না1৮ 
ভরত তাহাকে ফিরাইয়া লইবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টিত হই- 
লেন। বশিষ্ঠ, জাবালী প্রভৃতি কুলপুরোহিতগণ রামকে অযো- 
ধ্যায় প্রত্যাগমনের জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন। জাঁবালী 


' রামচঙ্জ। ৫৩ 


০১ পিপিপি উল টিসি সিসি পিপল পল১৯৯ 


অনেকগুলি অদ্ভুত তর্ক উপস্থিত করিলেন_ নীবগণ পৃথিবীতে 
একা আগমন করে এবং এস্বান হইতে গুকাই অপস্ত হয়, সুতরাং 
কে কাহার পিতা, কে কাহার মাতা? এই পিতৃত্ব মাতৃত্ব বুদ্ধি 
উন্মান্ত এবং বুদ্ধিশৃন্ লৌকেরই হইর! থাঁকে। প্রকৃত পক্ষে শুক্র 
শোঁণিত ও বীল্লই আমাদের পিতা । দশরথ তোমার কেহ নহেন, 
তুমিও দশরথের কেহ নহ। পিতার জন্য যে আাদ্ধাদি করা হয়, 
তাহাতে শুধু অন্নাদি নষ্ট হয়, কারণ মৃত বাক্তি আহার করিতে 
পারে না। যদি এক জন ভোজন করিলে অন্ঠের শরীরে তাহার 
সঞ্চার হয়, তবে প্রবাসী বাক্তির উদ্দেশ্তে অপর কাঁহাকেও আহার 
করাইয়া দেখ, উহাতে সেই শ্রবাসীর কোন তৃত্তিই হইবে না। 
শান্তি শুধু লোক. বশীভূত করিবার জন্য স্থ হইয়াছে। অত 
এব রাঁম গপরলোকসাঁধনধন্ম নাক কোন পদার্থ নাই, তোমার 
এইরূপ বুদ্ধি উপাস্থত হউক | তুমি গ্রহ্যঙ্ষের অনুষ্ঠান এবং 
গরোক্ষের অন্থমন্ধানে প্রবৃত্ত হৎ। এবং অনোধ্যার সিংহাসনে 
অধিঠিত হও. 
“একবেণীধর! হি স্থা নগরী সং রতীক্ষাতে।” ] 
“অধৌধ্য] নগরী একবেণীধরা হইয়া তোমার আগমন প্রতীক্ষা 
করিতেছে 1” 
রামচন্দ্র পিতাকে 'প্রতাক্ষ দেবতা, “দেবতার দেবতা” বলিয়। 
জানিয়াছিলেন। জাবালীর উত্তিতে তিনি ক্তদ্ধ হইয়া বলিলেন, 
“আপনার বুদ্ধি বেদ-বিরোধিনী, আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট 
্রাঙ্মণেরা নিফাম হইর! শুভকার্য্য সাধন করিয়াছেন এবং এখন 


৫৪ রামাধবণী কথা। 


সপাপপিপিপসিপিশিসিশীশিসিসিসাি শিপ সসাসিসিসি। 





অনেকে অহিংসা, তপ ও বজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিরা থাকেন। 
তাহারাই প্রন্কৃত পুজনীয়'। আপনি ধশৃত্রষ্ট নাস্তিক, বিচক্ষণ 
ব্যক্তিরা নাস্তিকের (সহিত সস্তাষণ করিবেন না। আমার পিতা 
যে আপনাঁকে যাজকত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি তাহার এই 
কাধ্যকে অত্যন্ত নিন্দা করি” বশিষ্ঠ মধ্যে পড়ুয়া রামচন্দরের 
ক্রোধ প্রশমন করিয়া দিলেন । 

ভরত কোন ক্রমেই রামচন্জ্রেরে পদচ্ছায়া পরিত্যাগ করিয়া! 
যাইবেন না, তিনি বনবাপী হইবেন এই অভিপ্রার জ্ঞাপন করি- 
লেন, রাঁম তাহাকে অনেক স্নেহান্থুরোধ করিয়া ফিরিয়া যাইতে 
বলিলেন; শোকক্রিন্ন ভরত, রাঁম বাইতে সম্মত না হইলে অনশনে 
প্রাণত্যাগ করিবেন, এই বলিয়া প্রায়োগবেশন অবনম্বন পূর্বক 
কুটারদ্বারে পড়িয়া রহিলেন। ভরতের ক্লেশ রামচন্দ্রের অসস্থ 
হইল, তিনি স্বীয় পাদুকা ভরতের হস্তে দিয়া তাহাকে ফিরিয়। 
যাইতে বাধ্য করিলেন ভরত স্থীয় জটাবদ্ধ-কেশকলাপ-ন্থশোভন 
* ভ্রাতৃপদরজবাহী পাঁছুকায় রাজয-শাসন নিবেদন করিয়! অযোধ্যা- 
ভিমুখে প্রস্থান করিলেন । 

ভরত চলিয়া গেলেন । ভরতের সৈন্য সঙ্গে আগত অশ্ব ও 
হস্তীর করীষে চিত্রকুটের, একপ্রাস্ত পূর্ণ হইয়াছিল, উহার ছূর্গনধ 
অনহনীয় হইল, এদিকে অযোধ্যার নিকটবর্তী স্থানে থাকিলে 
প্রীয়ই হয় ত ভথাকার লোক গমনাগমন করিবে, এই আপস্কায় 
রামচ্তর ভ্রাতা ও পত্বীর সঙ্গে চিত্রকুট পরিত্যাগ পূর্বক শনৈঃ শনৈঃ 
দক্ষিণাভিমুখে যাইতে লাগিলেন & খবিগণের অন্গরোধে রাম 


রামচন্ত। ৫৫ 
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রাক্ষমগণের উপদ্রব নিবারণের ভার গ্রহণ করিলেন; এই উপ- 
লক্ষে সীতা রামচন্দ্রকে বলিলেন, প্তিনটা কার্য্য পুরুষের বঙ্রনীর, 
মিথ্যা কথা, পরদার এবং অকারণ শক্রতা ৷ তোমার সম্বন্ধে প্রথম 
ছুই দোষের কল্পনাই হইতে পারে না, কিন্ত তুমি রাক্ষমগণের সঙ্গে 
অকারণ বৈরতাঁয় লিপ্ত হইতেই বলিয়া আমার আশঙ্কা! হই- 
তেছে।” রাম বলিলেন, “ক্ষত হইতে যে ত্রাণ করে সেই '্সত্রিয়), 
খধিগণ রাক্ষদগণের অত্যাচারে আর্ত হইয়া আমার শরণাপন্ন হই- 
য়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেক নিরীহ ও ধার্মিক বাক্তিকে রাক্ষ 
দেরা হত্যা করিয়াছে। তাহার! বিপদে পড়িয়া আমার আশ্রয় 
ভিক্ষা করিয়াছেন, আমিও তাহাদিগের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি; 
এখন রাক্ষরগণের সঙ্গে বুদ্ধ আমার অবস্তাবী। আমার যে 
কোন বিপদই হউক না কেন, আমি রাজা এমন কি তোমাকে 
পর্য্স্ত ত্যাগ করিতে পারি, তথাপি সত্ত্রষ্ট হইতে পারি না” 

তখন শীতখতু দেখা দিয়াছে, ইহারা নাল-শেষ পদ্ম-লতা ও 
শীর্ণ কেশর-কর্ণিক! দেখিতে দেখিতে বন্য উগ্র পিপ্ললী-গন্ধে 
আমোদিত হইয়! পঞ্চঝটাতে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় কুটার 
রচনা করিয়া বাঁ করিতে লাগিলেন । 

পনি 

অযোধ্যাকাণ্ডে রামচন্দ্র অপুক্ধরূগে সংযমী, তিনি কচি কোন 
স্থলে দৌর্কল্যের লেশ প্রদর্শন করিলে মুহূর্ত মধো আপনাকে 
আশ্চর্ধ্যরূপে নংবরণ কন্ধিয়া লইয়াছেন। 

অযোধ্যাকাণ্ডে বিশ্ব গুদ্ধ সকল ব্যক্তি অধৈর্ধ্য। কেহ শোকা- 
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কুল, কেহ ক্রোধোন্ান্ত, কেহ বা রাজা-কামুক | শুধু রামচন্দ্র মাত্র 
এই অধ্যায়ে নিশ্চল কর্তবোর বিগ্রহ স্বরূপ অকুষ্ঠিত। তীহার জন্য 
জগত কুষ্টিত, কিন্তু তিনি নিজের জন্ত কুষ্ঠিত নহেন। যেখানে 
বৈধয়িকের সঙ্কে বৈষয়িকের সংঘর্ষ,__কেহ বা সত্যপরায়ণ, কেহ 
বা অসত্যপরায়ণ,_-সেইখানেই রামচজ্জ ত্যাগ-পরায়ণ। তাহার 
বিষয়ে দ্বণা ও সত্যে অনুরাগ সর্ধত্র আমাদিগের বিস্ময়ের উদ্রেক 
করে। তাঁহার উজ্জল শ্ঠাম মুদ্তি বিশ্বের নয়নাশ্রসিক্ত, তাহার 
কর্তৃব্যনিষ্ট! অপরাপরকে অপুর্ব তাগ-স্বীকারে প্রণোদন করি- 
তেছে, অথচ কোন উন্নত গগনন্চুহ্বী শৈলশৃঙ্গের গ্ভায় তাহার 
শোভন চরিত্র সকলের উর্দ্ধে অবস্থিত | 

কিন্তু পরবর্তী অধায়গুলিতে রামচন্জরের আত্ম-সংযম-শক্তি 
শিথিল হইয়া পড়িল। তিনি এপর্যান্ত লক্ণাদিকে উপদেশ দিয়া 
সৎ্পথে প্রবর্তিত করিয়াছেন, এবার তিনি তীহাদের উপদেশার্হ 
হইয়! পড়িলেন। তাহার লঙ্কা জয় অপেক্ষা অবোধাকাণ্ডের 
আত্মজয়ের আমরা অধিক পক্ষপাতী । 

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে রামচন্দ্রের বৈরাগ্যের প্রী কতক পরি- 
মাণে চলিয়া! গেলেও তিনি একটুকুঃ স্করীহীন হইলেন বলিয়া মনে 
হয় না, কাব্য্্রী তীহান্ুক বিশেষরূপে অধিকার করিয়া বসিল! 
তাহার সুধামধুর প্রেযোন্সাদ, পুর্পিত অন্থুগোদ প্রদেশের প্রা্ক- 
তিক বিচিত্র ভাবের সঙ্গে একতাঁন বিরহ-গীতি, থতুভেদে মাল্য- 
বান্‌ পর্বতের বিবিধ শৌতা সম্পদ দর্শজে অনুরাগী রাঁজকুমারের 
উন্মস্থ ভাবাবেশ--এই সকল অধ্যায়ে অঙুরত্ত মধুর ভাওার উন্মুক্ত 
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করিয়া দিয়াছে: আমরা তাহার চিন্ত-সংযমের অভাবে পরিতণ্ত 
হইব কি সুখী হইব, তাহা মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি নাই। 
নান! বিচিত্র ভাবে এই সকল অধ্যায়ে তাহার চরিত্রের বিকাশ 
পাইয়াছে। মারীচ রাক্ষস রাবণকে বলিয়াছিল__ 
“বৃক্ষ বৃক্ষে চ পগ্যানি চীরকুষ্ুজিনাম্বরং | 
গৃহীতং ধন্য রামং পাশহন্তমিবান্তকং ॥৮ 

“আমি প্রতি বৃক্ষে বৃক্ষে কৃ্ণাজিনপরিহিত করাল মৃত্যু সদৃশ 
ধনু্পাণি রামচন্রের যু্তি দেখিতে পাইতেছি।” একদিকে তিনি 
যেরূপ ভীতি-প্রদ, অপরদিকে তিনি তেমনই সুন্দর--ধনুষ্পাণি 
রামের বন্ধলপরিহিত সৌমা সুদ্তি দেখিয়া দর্ভান্ুর রোমস্থন করিতে 
করিতে আঁশ্রম-হরিণশাৰক চিত্রের পুন্তলীর স্ার দড়াইয়৷ আছে, 
কখন বাঁ তাহার ব্ধলাগ দত্তাগ্জে ধারণ করিয়া ম্নেহ-যারে তৎ- 
পার্শবন্ভী হইতেছে এবং যখন বিরহোন্মত রাজকুমার “হে হরিণযুখ, 
আমার গ্রাণপ্রির! হরিণান্সী কোথায়” এইট গ্রলাগ বলিতে বলিতে 
কাতরকণ্ঠে তাহাদিগকে সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন 
তাহারা ধেঁন সাশ্রনেত্রে সহসা উথিত হইয়া দক্ষিণদিকে "মুখ 
িরাইয়া নির্বাক 9 নিষ্পন্দ ভাবে তাহাদের বেদনাতুর মৌন 
হৃদয়ের ভাব যথাসাধ্য জ্ঞাপন করিয়াছিল। 

পঞ্চবটাতে শূর্পনথার নাসাকর্ণচ্ছেদের পরে রামচজের সঙ্গে 
রাক্ষলগণের ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া গেল । খরদূষণাি চতুদশ মহ রাষ্গম 
রামকর্তৃক নিহত হইল। ঞ্ঈনস্তানের এই দুর্দশার বৃত্াত্ত অবগত 
হইয়া রাবণ পরিভ্রা্ক-বেশে সীতাকে হরণ করিয়া লইয়! গেল । 


৫৮ রামায়ণী কথা। 


তা ত২০২প২৫৯২৫১৮১৮৮৬০১০-৮১৮৯৮১৮৮৯০৯৯৮পাসিসিসপেসি৮১৮১৮৮ি২১৯ তিল 


মারীচরাক্ষসের মৃত্যুকালের উদ্ভি শুনিয়াই রামচন্ত্র রাক্ষদ- 
গণের কি একট| অভিসন্ধি আছে, তাহা আশঙ্কা করিতেছিলেন। 
পথে লক্ষণে একাকী আিতে দেখিয়! তিনি একান্ত ভয়-বিহ্বল 
হইয়া পাড়লেন। এই সময় হইতে প্রশীস্তচিত্ত রামচন্দ্র ক্ষু্ সমূ- 
দ্রের স্তায় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন| বস্তুতঃ তাহার শোকের যথেষ্ট 
কারণ ছিল। তিনি বনবাস-নংকল্প জানাইলে সাধ্বী-_ 

“অগ্রতস্তে গমিব্যামি মৃদুস্তী কুশকণ্টকান্‌।” 

'কুশকণ্টকে পদচারণ পূর্বক তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব” বলিয়! 
্রদু্চিত্তে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া ভিখারিণী সাজিয়াছিলেন, 
অযোধ্যা স্থুরম্য হম্ম্যরাজির উল্লেখ করিয়া বণিরাছিলেন, এ সকল 
অট্টালিকার ছায়! অপেক্ষা__ 

“তিৰ গাদচ্ছায়া বিশিষাতে।” ০, 
তোমার পাদচ্ছায়াই আমি অধিকতর কামনা করি। নুপুর- 
লীলামুখর পারদক্ষেপে ক্রীড়াশীল! রাজবধূ রামকে ছায়ার ন্যায় 
অন্ুগমন করিয়াছেন, মৃগীবৎ ফুলনরন! ভীকু বনে ভয় পাইলে স্থীয় 
তুঞ্জলত! দ্বারা রামচন্দরের বাহু আশ্রয় করিতেন । ই ত্রয়োদশ 
বঙসর চিত্রকূট ও পঞ্চবটার তরচ্ছায়ায়, গদগদনাদী গোদাবরীর উপ- 
কুলে, মন্দাকিনীর দিকতাভূমে,__বন্য কনামূল ও কষায় ফল সেবন 
করিয়া বছ আদরে লালিতা সোহাগিনী রাজবধু স্বামীর পার্থববরিনী 
হইয়া থাকাই জীবনের শ্রেঃ সখ মনে করিয়াছেন। রামচন্ত্রও যখন 
তাহাকে লইয়। আইসেন, তখন বলিয়্টিছলেন__“আমি তোমাকে 
বঙ্গে লইয়া বাইতে ভয় করি না। সাক্ষাৎ রুদ্র হইতেও আমার ভয় 
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নাই।” এই অভয় দিয়া তথী পদ্মপলাশা কীকে আনিয়াছিলেন, 
এখন তিনি তীহাকে রক্ষ। করিতে পারিলেন না) সুতরাং রামের 
ব্যাকুলতার বথেষ্ট কারণ ছিল। তিনি লক্্ণকে একাকী দেখিয়াই 
সমূহ বিপদাশঙ্কায় মুহামান হইয়া পড়িলেন, অনত্ন্ত করুণ কে 
বলিয়া! উঠিলেন, “ওকারণ্যে যিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আমিয়া- 
ছিলেন, আমার সেই বন-সঙ্গিনী ছুঃখণহায়াকে কোথায় রাখিয়া 
আিলে ? যাহাকে ছাড়! আমি এক মুহূর্ত বীচিতে পারিব না, 
আমার সেই প্রাণনহারাকে কোথায় রাখিয়া আসির়াছ ?” 
“যদি মামাশ্রমগতং বৈদেহী নাভিভাষতে। 
পুরঃ প্রহ্মিত। সীতা প্রাণা-তাক্ষ্যামি লক্ষণ |" 

“আমি আশ্রমে উপস্থিত হইলে বদি হাসিয়া বীত| কথা ন| 
বলেন, তবে আমি প্রাণ বিসর্জন দিব |” বিপদাশক্কায় তিনি 
কৈকেরীর প্রতি কটুক্তি প্রয়োগ করিলেন_- 

“কৈকেয়ী হা স্থিত ভবিধাতি।” 
তিনি লক্ষণের সঙ্গে দ্রতবেগে কুটারাতিমুখে অগ্রসর হইলেন। 
সমস্ত প্রকৃতি ধেন তাহার বিপৎপাতের নিবিড় পূর্বভাষ-সথচক 
ভয়ত্রস্ত মৌনভাব অবলম্বন করিল) চারিদিকে অশুভ লক্গণ 
দেখিয়া তাহার মুখ শুকাইয়া গেল__দেখিলেন হেমস্তে শুদ্ধ পগ্ম- 
দলের মত সীতাবিহীন প্রীহীন স্লান কুটারখানি দাঁড়াইয়া আছে, 
উহার দৌন্দধধ্য চলিয়া গিয়াছে; বনদেবতারা যেন পঞ্চবটা হইতৈ 
বিদায় লইয়াছেন-__যেন মনত বন প্রদেশে সীতা-ৃন্যত! বিরাজ 
করিতেছে) গঞ্চব্টীর তরুরাজি অবনত শাখায় যেন কাদিতেছে, 


৬০ | রামায়ণী কথা৷ 


পঞ্চবটার পাখিগণ কাকলী ভুলিয়া গিয়াছে-পঞ্চবটার তরুশাখায় 
ফুলগুলি বিশীর্ণ। অজিন ও বন্ধল[দি কুটারের পাশে আবদ্ধ 
রহিয়াছে--এট অবস্থা দেখিয়া__ 
“শোকরকেক্ষণঃ জীমান্‌ উন্মত্ত ইব লক্ষাতে ।” 
রামচন্দ্র পাগল হইয়া পড়িলেন, তাহার চক্ষু রক্কিমাভ হইয়া উঠিল । 
হয় ত গোদাবরীতীরে সীতা পদ্ম খুঁজিতে গিয়াছেন_-বনে 
পথ হারাইয়া ফেলিয়াছেন। “বনোন্মন্তা চ মৈথিলী” দুই ভাই 
ব্যাকুলভাবে খুঁজিতে লাগিলেন | গিরি, নদী ও নান! দুর্গম স্থান 
অন্বেষণ করিলেন । রামচন্্র ক্রমেই বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, 
কদঘ্-কুস্ম-গ্রিয়ার তত্ব কদন্ব তরু জানিতে পারে, স্থুতরাঁৎ কদম্ব- 
টিকে প্রিয়া'কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ; বিন্ববৃক্ষের নিকটে যাঁইয়! 
কৃতাঞ্জলি হইলেন; লতাপর্লবগুপ্পাট্য বৃহৎ বনম্পতির নিকটে 
যাইর! কাতরকণ্ঠে রাম সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন | পত্র- 
পুপ্প-সংচ্ছন্ন অশোকের নিকট শোক-মুক্তির উপদেশ চাহিলেন 
এবং কর্ণিকার পুষ্পদর্শনে পাগল হইয়া সীতার ্ীমুখের কর্ণশোভা 
স্মরণ করিলেন | বনে বনে উন্মন্রের স্ত!য় ভ্রমণ করিয়া মৃগবুখের 
নিকট মৃগশীবাক্ষীর তত্ব জিজ্ঞাঁা করিলেন । সহসা ক্গিপ্তবৎ 
ছায়া-মীত। দর্শনে ব্যাকুল কণ্ঠে বলিতে লাঁগিলেন-_ 
“কিং খাবসি পরিয়ে নূনং দৃষ্টাদি কমলেক্ষণে । 
বৃক্ষিরাচ্ছাদ চাত্সানং কিং মাং ন প্রতিভ|ষসে॥ 
তি ভিষ্ঠ বরারোহে ন তেহস্তি ক্টিণা ময়ি। 
নাতার্থং হাম্তণীলানি কিমর্থং মামুপেক্গনে ।* 





০১৮৮৮৮১২পপপিপপািখ পপিউিপািি৯পি৭ তি 


রামচন্দ্র । ৬১ 


বা ৯০৭ 


হে হেশ্রিলে, তুমি বৃক্ষের অস্তরালে ধাবিত হইতেছ কেনে? সিমি 
তোমাকে দেখিতে পাইতেছি। তুমি আমার সঙ্গে কথা কহিতেছ 
না কেন? ভুমি ত পূর্ধ্বে আমার সঙ্গে এরূপ পরিহাম করিতে না, 
_তুমি দীড়াও,যেও না, আমার প্রতি তোমরে করুণা নাই ?” 
এই বলিয়া ধ্যানপরায়ণ হইয়! নিষ্পনভাবে টাড়াইয়। রহিলেন। 
ক্ষণেক পরে এই বিষূডঢ়তা ঘুচিলে তিনি পুরশ্চ সীতান্বেষণে 
প্রবৃত্ত হইলেন। সীতাকে কেহ হরণ করিয়া লইয়াছে, এই 
আশঙ্কা রামের হয় নাই; তাহার ধারণা হইল সীতাকে রাক্ষদগণ 
খাইয়া ফেলিয়াছে। তীহাঁর শুভকুগুলের দীপ্বি-উদ্ভাসিত বক্রান্ত- 
কেশসংবৃত, সুন্দর পূর্ণচন্ত্ের স্টার দুখমগুল, স্থচারু নাসিকা ও 
শুভ ওষ্ঠাধর রাক্ষসের ভয়ে মলিন ও শুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বেপথু-. 
মতীর পল্লব-কোমল বাঁ, সুন্দর অপঙ্কার, সকলই রাক্ষমগণের 
উদরস্থ হইরাছে, ভাবিয়া রামচন্দ্র পলকহীন উন্মাদ দৃষ্টিতে আকা- 
শের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, এবং ক্ষণপরে চলিতে লাগিলেন ।' 
একবার দ্রুত একবার মন্থর গতিতে উন্মন্তের স্ায় নদ নদী ও 
নির্বারধী-মুখরিত গিরিপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে বলিলেন, “লক্ষণ, 
পদ্মাবনাকীর্ণ গোদাঁবরীর বেলাভূমি, কন্দর ও নির্ঝরপূর্ণ গিরি- 
প্রদেশ, প্রাণাধিকা সীতার জন্য সকল স্থান “তন্ন তন্ন করিয়া 
খুঁজিলাম, তাহাকে ত পাইলাম না।” এই বলিয়া মুহূর্তকাল 
শোকাবেগে বিসংজ্ঞ হইয়া তুলুন্িত হইয়া পড়িলেন। তথন তাহার 
গভীর ও ঘন নিশ্বাস ধরণীর গাত্রে নিপতিত হইলে লাগিল। 
কতকক্ষণ পরে রাম লঙ্ষাণকে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে 


৬২ রামায়ণী কথ! । 


পপি পা প৯ ১৮া৯০১৮৮। 





৮৬৮১৮৮৮৮৮৮৭ 





০১০০০ 


অনুরোধ করিয়া বলিলেন, “আমি অযোধ্যায় আর কোন্‌ মুখে 
যাইব, বিদেহরাজ সীতার কথ! বলিলে আমি কি কহিব? ভরতকে 
তুমি গাঢ় আলিঙ্গনূ করিয়া বলি রাজ্য যেন চিরদিন সে-ই পালন 
করে। আমার,মাত| কৈকেরী, স্থমিত্রা ও কৌশল্যাকে সমস্ত 
অবস্থা বলিয় তাহাদিগঞ্ক বত্বের মহিত পালন করিও 1৮ 

লক্ষ্মণ অনেক উপদেশ-বাক্যে রামের মনে সান্তনা দিতে চেষ্টা 
করিলেন । ধিনি বলিয়াছিলেন__ 

*বিদ্ধি মাং ধষিভিস্ত্লাং বিমলং ধর্মমাশ্রিতং 1৮ 

আমাকে খষতুল্য বিমল ধর্্াশ্রিত বলিয়া জানিও,_যাহাকে 
রাজ্যনাশ ও সুহ্ৃদ্বিরহ অভিভূত করিতে পারে নাই, পিতা "রাম? 
নাম কণ্ঠে বলিতে বলিতে প্রীণত্যাগ করিয়াছিলেন, এবস্বিধ 
পিতৃশোকেও যিনি বিহ্বল হন নাই,_-আজ তিনি শোকোন্বত্ত। 
গোদীবরীর নদীকুল তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছেন, কিন্তু আবার 


লঙ্গুণকে বলিলেন_- 
“শীঘ্রং লক্ষণ জানীহি গত্বা গোঁদাবরীং নদীং। 


অপি গ্ৌদাঁবরীং সীতা পদ্মান্ানয়িতুং গত 1” 
“লক্ষণ গোদাবরী নদী শীপ্র খুঁজিয়া এস, হয় ত সীতা পদ্ম আনিতে 
সেখানে গিয়াছেন।” লক্ষ্মণ গোদাবরীকুলে সীতার অন্বেষণে পুনঃ 
প্রবৃত্ত হইলেন, উচ্চৈঃস্থরে চতুর্দিকে ডাকিতে লাগিলেন, নীরব 
অন্ুগোদ প্রদেশের বেতসবন হইতে প্রতিধ্বনি তাহার কের 
অনুকরণ করিল । তিনি ছুঃখিত হইয়! ফিরিয়া আসিয়া রাঁমচন্দ্রকে 


বলিলেন_- 
“কং নু সা দেশমাপন্না। বৈদেহী ক্লেশনাশিনী 1” 


রামচন্ত্র। ৬ 


পলিপ পপ পাপা পপ প* 


“ক্রেশনাশিনী বৈদেহী কোন্‌ দেশে গিয়াছেন পানি ত তাহার 
সন্ধান পাইলাম ন11” 

লক্ষণের কথা শুনিয়া শোঁকাকুল রামচন্্র নিজে পুনরায় 
গোদাবরীতীরে উপস্থিত হইলেন । 

ক্রমশঃ তাহার! দক্ষিণ দিক্‌ পর্যটন করিতে করিতে সীতার 
অঙগভূষণ কুস্থমদাম তুপতিত দেখিতে পাইলেন | তখন অশ্র- 
সিক্ত চক্ষে রাম বলিলেন-- 

“মন্তে সুরযাশ্ বাযুশ্ঠ মেদিনী চ যশস্থিনী । 
অভিরক্ষত্তি পুষ্পানি প্রকুর্বন্ধ মম প্রিয় 1” 

পৃথিবী স্ধ্য ও বাবু এই ই পুগুলি রক্ষা করিরা আমাকে সুখী 
করিয়াছেন । 

কতক দুরে যাইতে যাইতে ভীহারা দেখিলেন,_ মৃত্তিকা 
উপর রাক্ষসের বৃহৎ পদ-চিহ্ন অস্ত রহিয়াছে, পার্থ ভূমি 
শোণিত-লিপ্ত, তাহাতে সীতার উত্তরীরস্থলিত কনকবিন্দু পতিত 
রহিয়াছে, অদুরে এক পুরুষের বিকৃত শব 9 বিশীর্ণ কবচ তৃলুনিত, 
তৎগার্্ে বুদ্ধরথ চক্রহীন হইয়! পড়িরা আছে ৪ তত্মংলগ্ন গহাকা 
শোণিত ও কর্দমার্জ। এই দৃশ্ত দেখিরা রামচন্রের পৃর্বাশঙ্কা 
বদ্ধমূল হইল-_রাক্ষসেরা সীতার স্থকুমার দেহ খাইয়া! ফেলিয়াছে, 
--ভীহার দেহ অধিকারের জন্ত পরস্পরের মদ্যে ঘোর দন্দবুদ্ধ 
হইয়াছিল--এ সকল তাহারই নিদর্শন । রামের চক্ষু ক্রোধে 
তাত্রবর্ণ হইয়া উঠিল, তাহার এটসংপুট স্বুরমাণ হইতে লাগিল, 
বন্ধলাঁজিন বন্ধন করিয়া পৃষ্ঠলোলিত জটাভার গুছাইর লইলেন 


৬৪ রামায়ণী কথা । 


পপ ০১৮৬৮১১৪১০৬ পপািতত৬১৮১৮৮৮৬৯১৮১৮৮১৮৯৮৮৮১০৬৮ ৪১৪০৮ 


এবং লক্ষণের হস্ত হইতে ধনুগ্র হণ পূর্বক ক্ষিপ্তুভাবে বলিলেন__ 
“যেরূপ জরা মৃত্যু ও বিধাতার ক্রোধ অনিবার্ধয,_দেইরূপ আজ 
আমাকেও কেহ প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।” তিনি বাহ 
কিছু সম্মুখে দেখিবেন, সকলই নষ্ট করিয়া সীতা-বিনাশের প্রতি- 
শোধ তুলিবেন। জোষ্ঠ ভ্রাতার এই প্রকার উন্মত্ত ভাব দর্শন 
করিয়া লক্ষ্মণ অনেক স্সিপ্ধ উপদেশ প্রদান করিলেন, যেরূপ 
কথায় প্রাণ জুড়াইর! যায়, সেইরূপ শীস্তি-পূর্ণ উপদেশে রামের 
চিত্তব্যথা হরণ করিতে চেষ্টা পাইলেন। তাহার৷ আরও দুরে 
যাইয়া শোণিতার্ গিরিতুল্য অনড় ও বৃহদ্দেহ মুমূযূ জটায়ুকে 
দেখিতে পাইলেন । রাম উহাকে দেখা মাত্র উন্মত্তভাবে “এই 
রাক্ষম সীতাকে খাইয়া নিশ্চলতাবে পড়িয়া আছে” বলিয়া তঁহার 
বধকল্পে ধন্ৃতে মৃত্াতুল্য শর আরোপিত করিলেন । জটাযুর প্রাণ 
কগাগত, তিনি কথ। বলিতে বাইয়া সেন রক্ত বমন করিলেন, 
এবং অতি দীন ও মৃদু বাকো রামকে বলিলেন--“হে আয়ুক্মন্‌ 
তুমি ধাহাকে বনে বনে মহৌধধির ন্যায় খুঁজিতেছ, সেই দেবা 
এবং আমার প্রাণ উভযুই রাবণ কর্তৃক হ্ৃত হইয়াছে । আমি 
সীতাকে তৎকর্তক অপহৃত হইতে দেখিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার 
জন্য বুদ্ধ করিয়াছিলাঁম, এই যে ভগ্ররথচ্ছত্র ও ভগ্ন দণ_উহা 
রাবণের ৷ তাহার সারথিও আমার দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে। রাঁবণকে 
আমি রথ হইতে নিপাতিত করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি পারশ্রান্ত 
হইয়া পড়াতে সে খড়া দ্বারা আমার পার্থচ্ছেদ করিয়! গিয়াছে ।-- 
“ক্ষমা নিহতং পুর্ববং মাং ন হস্তং ত্বমহসি।” | 
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রাবণ আমাকে ইতিপৃর্েই নিহত করিয়াছে, আমাকে পুন- 
ব্বার নিধন করিবার চেষ্টা তোমার পক্ষে উচিত নহে 1” 

এই কথা শুনিয়! রামচন্দ্র স্থীয় বৃহ ধনু পরিত্যাগপুর্ববক 
জটাযুকে আলিঙ্গন করিয়া, কাদিতে লাগিলেন, এবং অতি দীন- 
ভাবে বলিলেন, “লক্ষণ, দেখ ইহার প্রাণ কণ্ঠাগত, জটায়ু মরিতে- 
ছেন, আমার ভাগাদোষে আমার পিতৃপখ! জটায়ু নিহত হইয়া- 
ছেন, ইহার স্বর বিুব হইয়াছে, চক্ষু নিপ্রভ হইয়াছে।” জটায়ুর 
দিকে সজল নেত্রে চাহিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, “যদি শক্তি 
থাকে, তবে একবার বল, তোঁমার বধ-কাহিনী ও সীতা-হরণের 
কথা আমাকে বল। রাবণ আমার স্ত্রীকে কেন হরণ করিল, 
আমারুসঙ্গে তাহার কি শত্রুতা? তাহার রূপ ও শক্তি-সামর্থ্য 
কি প্রকার? আমার কি অপরাধ পাইয়া সে এই কার্ধ্য করি- 
য়াছে? সীতার মনোহর মুখী তখন কিরূপ হইয়া গিয়াছিল,__ 
বিধুমুখী তখন কি বলিয়াছিলেন? হে তাত! রাবণের গৃহ কোথায়? 
এতগুলি প্রশ্নের উত্তরে জটায়ু এইমাত্র বলিলেন, “আমি দৃষটিহারা 
হইয়াছি, কথা বলিতে পারিতেছি না-ছুরাত্ম। রাবণ সীভাকে 
হরণ করিয়া দক্ষিণ মুখে গিয়াছে, রাবণ বিশ্বশ্রব মুনির পুত্র এবং 
কুবেরের ভ্রাতা” এই শেষ কথা বলিতে বলিতে তাহার চক্ষুতারা 
স্থির হইল, জটাযু প্রাণত্যাগ করিলেন । রাম ক্কৃতাঞ্জলি হইয়া 
“বল বল” কহিতেছিলেন, কিন্তু জটাযু ততক্ষণ প্রাণত্যাগ করিয়া 
্ব্গগত হইা-লন। রামচক্্র অশ্রপূর্ণ চক্ষে বলিলেন, “এই জটাযু বহু 
বৎসর দণ্ডকারণ্যে যাপন করিয়া! বিশীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু আমার 
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জন্য আজ ইনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন “কালো হি ছুরতিক্রম$ |” 
এই পৃথিবীতে সর্বত্রই সাধু ও মহাজনগণ বাস করিতেছেন, নীচ" 
কুলেও জটায়ুর মতু দেবতাদের পুজনীয় চরিত্র ছিল-_ আমার 
উপকারের জন্য ইনি স্বীয় প্রাণ বিসর্জন দিলেন__ 

“মম হেতোরয়ং প্রাণান্‌ মুমোচ পতগেশবরঃ 
আজ আমার সীতা হরণের কষ্ট নাই, জটাযুর মৃত্যু-শোক আমার 
চিত্ত অধিকার করিয়াছে ।-_ 

“রাজ! দশরথঃ শ্রীমান্‌ যথা মম মহাযশ|ঃ। 

পূজনীয়শ্চমান্যশ্চ তথায়ং পতগেশ্বরঃ |” 
আমার নিকট যশম্বী রাজ! দশরথ যেমন পুজনীয় ও মান্ত, আজ 
জটাযুও সেই প্রকার ।-_লক্মণ কান্ঠ আহরণ কর, আষ্বি এই 
পাবত্র দেহের সৎকার করিব 1” 

জহুর দেশের শেষকারধ্য সমাধাপূর্ববক প্রথমতঃ পশ্চিমবাহী 

প্থা অবলম্বন করিয়৷ শেষে ছুই ভ্রাতা দক্ষিণ উপকূলের সমীপব্তী 
হইলেন। ক্রৌঞ্চারণ্য সম্মুখে বিস্তারিত,__অতি ছূর্গম অরণ্য। 
সেই স্থানে এক ভীষণ রাক্ষপীকে শাসন করিয়া বিকৃতমুত্তি 
কবদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ, হইল। কবন্ধ ্রামকর্তৃক নিহত হইল। 
মৃত্যুকালে সে রামচন্দ্রকে পম্পাতীরবর্তী খষ্যমৃক পর্বতে স্ুপ্্ীবের 
সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিয়। সীত! উদ্ধারের চেষ্টা করিবার পরামর্শ 
প্রদান করিল। তৎপর শবরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া উভয় ভ্রাতা 
দাক্ষণাপথের বস্তুত ভূখও অতিক্রম করিয়! সারসক্রৌঞ্চনাদিত 
' পম্পানব্দের উপকূলে উপনীত হইলেন। 


রাঁমচজ্জ। ৬৭ 





পম্পাতীরবর্তী স্থান বড় রমণীয়) তখন হদকৃলস্থ বনরাঞজির 
অঙ্গে অপূর্ব ্রীসম্পন্ন নব বাস পরাইয়া বসন্ত আগমন করিয়াছে । 
আদুরে. খষামূকের কৃষ্ণচ্ছায়। মেঘের সঙ্গে মিশিয়! আছে। গিরি- 
সান্ুদেশ হইতে নিয় সমতল ভূমি পর্যাস্ত বিস্তীর্ণ বনরাজ্ির মধো 
মধ্যে সুদৃশ্ত কর্ণিকার-বৃক্ষ পুষ্পসংচ্ছন্ন হইয়! গীতাদ্বর-পরিহিত 
মনষ্যের ন্যায় দেখা যাইতেছিল। শৈলকন্দর-নিঃস্ত্ব বাষু পম্পার 
পদ্মরাজি চুম্বন করিয়া রামচন্তরের দেহ স্পর্শ করিল, সেই পল্মকোষ- 
নিঃস্থত গন্ধবহ বায়ুর স্পর্শে শ্রীরামচন্ত্র মনে করিলেন__ 

*নিঙ্বাম ইব সীতায়! বাতি বাযুর্মনোহরঃ।” 
সিম্ধুবার ও মাতুলিঙ্গ পু প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, কোবিদার, মনিকা 
ও করবী পুষ্প বাঁয়ুতে দুলিতেছিল; শিখী শিখিনীর সঙ্গে 
ইতস্ততঃ নৃতা করিতেছিল; দাতাহ করুণকণ্ঠে ডাঁকিতেছিল। 
তাঅবর্ণ পল্পবের অত্যন্তরলীন রাগরক্ত মধুকর উড়িয়া সহসা কু্ু- 
মাস্তরে প্রবিষ্ট হইতেছিল। অস্কোল, কুরণ্ট ও চুর্ণক বৃক্ষ গম্পা- 
তীরের প্রহ্রীর স্তায় দড়াইয়াছিল। রামচন্ত্র এই প্রকৃতির 
সৌনর্ষ্য আত্মহারা হইয়! সীতার জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন। 
পশম পল্মগলা্্াক্ষী মৃছু-ভাষা চ মে প্রিয় |” 

“তিনি বসস্তাগমে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। এ দেখ, লক্ষণ, 
কারগুব পক্ষী শুভ সলিলে অবগাহন করিয়া. স্বীয় কাস্তার সঙ্গে 
মিলিত হইয়াছে । আজ যদি সীতার সঙ্গে শুভ সম্মিলন হইত, 
তবে অযোধ্যার পরস্ব্ঘ্য কিন্বা ্বর্গ৪ আমি অভিলাষ করিতাম না | 
এখানে যেন্ধপ বসস্তাগমে ধরিত্রী হষ্টা হইয়াছেন, যে স্থানে 
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সীতা আছেন, সেখানেও কি বসন্তের এই লীলাভিনয় হইতেছে? 
তিনি তাহা হইলে যেন কত পরিতাপ পাইতেছেন! এই পুত্পবহ, 
হিমশীতল বায়ু: সীতাকে স্মরণ করিয়া আমার নিকট অগরিষ্ষুলিঙ্গের 
স্তায় বোধ হইতেছে। ও 

| “পশ্ঠ লক্ষণ পুস্াণি নিক্ষলানি তবস্তি মে” 

এই বিশল পুপ্পসস্তার আজ আমার নিকট বৃখা। আমি 
অযোধ্যায় ফিরিয়া গেলে বিদেইরাজকে কি বলিব? সেই মৃদু- 
হাসির অস্তরালব্যক্ত চির-হিতৈষিণীর অতুলনীয় কথাগুলি শুনিয়া 
আর কবে জুড়াইব? লক্ষণ, তুমি ফিরিয়! যা, আমি সীতা 
বিরহে প্রাণধারণ করিতে পারিব না 1৮ 

লক্ষণ রামচন্দ্রের এই উন্মন্তত! দর্শনে ভীত হইলেন, তাহাকে 
কত সাস্বনা-বাক্য বলিলেন, কিন্তু রামচন্দ্রের ব্যাকুলতার হাস হয় 
নাই। কখনও মন্দীভূত গতিতে স্থলিতকৌগীন রামচন্দ্র অবসন্ন 
হইয়া পড়িতেছেন, কখনও গলদশ্রুধারাকুল উর্ধসংবন্ধ দৃষ্টিতে 
উন্মত্ত স্তাঁয় প্রলাপ-বাক্য বলিতেছেন | এই অবস্থায় স্ুগ্রীব- 
কর্তৃক প্রেরিত হন্থমান তাহাদিগের নিকট উপনীত হইল। হু 
মানের স্গিদ্ধ অভিনননে লক্ষণ হবদঘ্থের আবেগ রোধ করিতে 
পারিলেন না, হস্মান স্গ্রীবের সংবাদ তাহাদিগকে দিয়া বলিয়া- 
ছিলেন, “আপনাদের আয়ত এবং স্ুবৃত্ত নহাভূজ পরিঘ তুল্য, 
আপনারা জগণ্ শাদন করিতে পারেন, আপনারা বনচারী কেন? 
আপনাদের অপূর্ব দেহকাস্তি সর্ববিধ ভূষণের যোগ্য, আপনারা 
ভূষণশৃন্ত কেন?” লক্ষণ রামচন্ত্রের গু. তাঁহার অবস্থা সংক্ষেপে 





রামচন্ত্র। , ৬৯ 


কহিয়া সুগ্রীবের আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন,-_“যিনি পৃথিবী-পতি, 

' , সর্ধলোকশরণা আঁমার গুরু ও.অগ্রজ-.সেই রামচন্দ্র আজ স্ু্ী- 
বের শরণাপন্ন ইইতে আদিয়াছেন, ছুঃখ-সাগরে পতিত রামচন্দ্রকে 
আজ বানরাধিপত্তি আশ্রয় দিয়া রক্ষা করুন ।*--বলিতে বলিতে 
লক্ষণের চক্ষু অশ্রভারাক্রাস্ত হইল,__ধিনি সর্বদা চিত্ববেগ দমন 
করিয়াছেন, রামচন্ত্রের কষ্ট দেখিয়৷ তাহার চিত্ত কাতর হইয়া 
পড়িয়াছিল,_লক্ষ্ণ কাদিয়৷ মৌনী হইলেন । 

আরণ্যকাণ্ডের উত্তরভাগ ও কিক্বিন্ধাকাণ্ডের প্রথমার্ধে ঘটন 

বলীর সম্পূর্ণ বিরাম দৃষ্ট হয়। এখানে মহাকাব্য জনসজ্বের 
ক্রিয়া-কলাপে উদদগ্র হইয়া উঠে নাই। গভীর অরণাচ্ছায়ায় 
একমাত্র বীণার মকরুণ ধ্বনির মত রহিয়া রহিয়া রামচন্জ্রের বিরহ 
গীতি অস্থুগোদ প্রদেশ ও পম্প:ঠীরব্ শৈলরাজির নিস্তবতা ভঙ্গ 
করিয়াছে। এই প্রেমোন্মাদ নববসস্ত।গমপ্রীছুর প্রক্কৃতির সঙ্গে 
মিশিয়া গিয়াছে; একদিকে বাসন্তী সিদ্ধুবার ও কুনকুন্ম-ু্বী 

: সুগন্ধ বায়ু, পপয্সোৎপলঝষাকুল”__পম্পার নির্ধ্ল কীরিরাশি, 
আকাশোর্ধে সহসা-উথিত কৃষ্ণ খযামূকের নির্জন জত্যা,_অপর 
দিকে বিরহী রাজকুমার সকরুণ বিলাপ, বসস্তখতুন্ুলত হরিৎ- 
পল্নবোদগম-দর্শনে বেদনাতুর হৃদয়ের প্রলাপে:ন্তি যেন একখানি 
উজ্জল আলেখ্যে মিশিয়া। গিয়াছে, রামচজ্জ তাহার বৈরাগ্য- 
ীচত হইয়া কাখ্যপ্রীতে উজ্জল হইয়। উঠিয়াছেন। বৈরাগ্যকঠোর 
রামচরিত্রের এই সকল স্থল-বর্ধিত মৃদ্তায় পাঠকের পরিতণ্ত 
হইবার কোন কারণ নাই, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। 





৭০. রামায়ণী কথা । 


লরি প্‌ লাশ পলাশ পি িসাসাসাসাশা 


রাম শোকাতুর হইয়া এপর্যন্ত শুধু নিজে কষ্ট পাইতে 
ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি যে অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহ! 
কতদুর যুক্তিযুক্ত ও নীতি-মূলক, তাহার সম্বন্ধে কতনিশ্চয় হওয়া 
যায় নাই। বালিবধ বড় জটিল সমস্তা ৷ কৰনধ ৃষট্যুকালে সুগ্রীবের 
সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের উপদেশ দিয়াছিল, সুতরাং রাম সুপ্রীবের 
সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাঁভ করিয়া এই বিপৎকালে আপনাকে 
সহায়বান্‌ মনে করিলেন । অগ্নি সাক্ষী করিয়া তাহার! সৌহার্দ্য 
স্থাপন করিলেন । স্থুগ্রীব বলিলেন-_ 
“্যত্বমিচ্ছি সৌহার্দাং বানরেণ ময় সহ। 
রোচিতে যদি মে সখাং বাহুরেষ প্রসারিতঃ | 
গৃহতাং পাণিনা পাণিঃ_- 
£ “যদি আমার স্তাঁয় বাঁনরের সঙ্গে আপনি বান্ধবতা করিতে 
অভিনাঁষী হইয়| থাকেন, তবে এই আমি বাহু প্রসারণ করিয়া 
দিতেছি, আপনি হস্তদ্বারা আমার হস্ত ধারণ করুন।” তখন 
রামচন্দ্র 
"অংপ্রহষ্টমনা হস্তং গীড়য়মাস পাঁণিনা।” 
সস্তোষ সহকারে হস্ত দ্বারা হস্তপীড়ন করিলেন । কিন্তু স্ুগ্রীৰ 
শুধু বন্ধু নহেন, তিনিও তাহারই মত বেদনাতুর। ততীহার স্ত্রী 
জো্ঠ ভ্রাতা হরণ করিয়া লইয়াছে। স্ুগ্রীব বালীর ভয়ে দুর দুরাস্তর 
ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন,' অধুনা! মাতঙ্গমুনির আশ্রমসন্পিহিত স্থান 
বালীর পক্ষে শাপ-নিষিদ্ধ হওয়াতে,__খধামূকের সেই হ্ুত্র গণ্ডীর 
মধ্যে আশ্রয় লইয়া স্ত্রীবিরহে তিনি অতি কষ্টে জীবন যাপন 





রামচন্দ্র । ১ 


২৮ লতি পিলাদিলিপএ 





১০৯ এপাশ 


করিতেছেন। এই বৃততাত্ত অবগত হইয়া রাত তীহার গ্রতি 
একাস্ত ক্বপাপরবশ হইয়া পড়িলেন ; বাহার স্ত্রী অপরে লইয়া 
যায়, তাহার তুলা হতভাগ্য জগতে আর কে? হতভাগোর সঙ্গে 
হতভাগ্যের মৈত্রীন্ুধু গাণিপীড়নে পর্যবসিত হইল না, ্ায়ের 
গভীর সহানুভূতি দ্বারা তাহা বদ্ধমূল হইল। স্বশ্রীব যখন তাহার 
্ত্ীহ্রণবত্বাস্ত রামের নিকট বলিতেছিল৯ তখন সহদা তাহার 
চক্ষে কুল্ীবী নদীশ্রোতের ন্যায় বাঞ্পবেগ উলিয়া উঠিয়াঁছিল-_ 
কিন্ত সেই অশ্রবেগ-_ 
“ধারয়ামান ধৈযৌণ স্থগরীবো রামসন্ধিধৌ |” 
রামচন্দ্রের সন্ুখে স্থগীব ধৈর্যাসহকারে ধারণ করিল। এইকপ 
সমছ্ুঃখী বন্ধুবরকে পাইয়! যে রামচন্ত্র- 
“মুখমশ্রগরিকিন্ং বন্ান্তেন প্রমার্ধয়ৎ।” 
তাহার নিজের অশ্রমলিন মুখখানি বন্ধাস্ত দ্বারা মার্জনা! করিবেন, 
তাহাতে আর আশ্চর্য কি? সীতা খবামূক পর্বতে স্বীয় ভূষণাদি 
ও উত্তরীয় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, স্থগ্রী তাহ! সযক্রে রাখি 
দিয়াছিলেন। রাম অবিলম্বে তাহা দেখিতে চাহিলেন, তাহা 
উপস্থিত করা হইলে তিনি সেই উত্তরীয় ও ভূষণ বক্ষে রাখিয়া 
'কীরদিতে লীগিলেন এবং রাবণের কার্য স্মরণ করিয়া__. 
পনিমঙ্গাস ভৃশং মর্পো বিলন্থ ইব রোধিতঃ।” 

বিল্থ সর্পের ন্যায় কুদ্ধ হইয়া নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন । 

স্বগ্রীব এবং রামচন্জের মৈত্রী সম্পূর্ণ হইল। বালি-বধে তিনি 
ক্বতসংকল্প হইলেন। কিন্তু একজন প্রতাঁপশালী দেশাধিপ্তিকে 


গৃহ রামায়ণী কথা । 
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কষন্তরাল হইতে, শর নিক্ষেপ করিয়া বধ করা ঠিক ক্ষজিয়োচিত 
রার্ধ্য কি না, তাহা বিবেচনা করিবার উপযুক্ত মনের অবস্ত! তাহার 
ছিল বলিয়া মনে হয় না। বাঁলীকে তিনি বলিয়াছিলেন, “কনিষ্ঠ 
সহোদরের স্ীকন্াস্থানীয়া, যে বাক্তি তাহাকে হুরণ করিতে পারে, 
মন্থুর বিধানানুসারে সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় ।” মনৃক্ত দও দেওয়ার 
কর্তা তুমি কিসে হইলে 1? এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়াই যেন তিনি 
বারংবার বলিলেন “এই সশৈলবনকাননশালিনী ধরিত্রী ইক্ষাকু- 

ংশীয়গণের অধিকৃত ) ভরত সেই বংশের রাজা, আমরা তাহার 
অমুজ্ঞাক্রমে পাপের দণ্ড দিতে নিঘুক্ত। বাহাকে দণ্ড দিতে হইবে) 
তাহার সঙ্গে ক্ষজিয়োচিত সন্মুখযুদ্ধের প্রয়োজন নাই ।” বৌধ হয়, 
তিনি আর্ধ্যজাতির যুদ্ধ-নিয়ম কিক্িন্ধযায় পালন করিবার যথেষ্ট 
কারণ পান নাই। এই কার্ধয তাহার পক্ষে কতদুর স্যায়ান্থমোদিত 
ঠিক বলা যায় না। বালী যে অপরাধে দোষী, স্ুগীবও সেইরূপ 
ব্যাপারে এবাস্তর্ূপ নিরপরাধ ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না 
সমুদ্রে তীরে অঙ্গ বানরমণ্ডলীর নিকট বলিয়াছিলেন__“জ্োষ্ঠ 
ভ্রাতীর স্ত্রী মাতৃতুলা, এই স্ুগ্রাব জোট ভ্রাতার জীবদ্শায়ই তাহার 
পত্ঠীতে উপগত হইয়াছিল ।” অর্থাৎ মায়াবীকে বধ করিবার 
অন্য যখন বালী ধর্ণী-গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন তাহার 
মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া সুগ্রীব কিছ্িন্ধ্যাপুরী ও বালীর মহধর্্িণীকে 
অধিকার করিয়া বস্য়াছিলেন| সেই কারণেই বোধ হয় বালী 
এত জুদ্ধ হইয়াছিল। স্থৃতরাং নৈতিক বিচারে স্ুপ্রীবও বালীর 
্তায় 'মভিযুক্ত হইতে পারিতেন। এই সকল অবস্থা পর্য্যালোচন! 


রামচন্জ্র। ৭৩ 
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করিলে রামের কার্ষা সমর্থন কর! কঠিন হইয়া পড়ে । তারা! যখন 
বালীকে রামচন্দ্রের কথা উল্লেখ করিয়া দ্বিতীয় দিবস স্থুগ্রীবের 
মঙ্সে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিল, নে দিন সরল-চেত! বালী 
বলিয়াছিল-বিশ্ববিশ্রতকী্তি ধন্মাবতার রামচন্জু কেন কপটভাবে 
তাহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা পাইবেন ?” এই বিশ্বাস উপযুক্ত 
পাত্র সতস্ত হয় নাই। মৃত্যুকালে বালী রামচন্্রকে অনেক কটুক্তি ও 
করিয়াছিল বথা--“আপনি ধর্র্বজ কিন্তু অধার্শ্িক, তৃণাবৃত 
কুপের ন্যায় আপনি প্রতারক, মহাত্মা দশরথের পুত্র বলিয়া 
পরিচয় দেওয়ার যোগ্য নহেন।” বালীর এই সকল উক্তি 
বান্ীকি “ধর্ম-সংহত” বলিয়া মুখবন্ধ করিয়! লইয়াছিলেন, সুতরাং 
রামচন্ত্রের এই কার্ধ্য মহাকবি নিজে অনুমোদন করিয়াছিলেন 
কিনা সন্দেহ। 

কিন্ত এ কথা নিশ্চিত যে কবন্ধরূপী দন্ুগন্ধবর্ষ রামচন্ত্রকে 
সুপ্রীবের বঙ্গে সধ্য স্থাপনপূর্বক সীতা উদ্ধারের চেষ্টা করিতে 
উপদেশ দিয়ান্িলেন। শোক-বিহ্বল রামচন্্র সুগীবের সঙ্গ-লাভ 
করিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন, এ দিকে আবার স্রী- 
বের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর বালী কর্তৃক তাহার স্ত্রীহরণের বৃত্তান্ত 
অবগত হন। স্ুত্রীবকে সমছুঃথী দেখিয়া! তাহার প্রতি পক্ষপাতী 
হইঙ্জ। পড়া তীহার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়াছিল। একান্ত 
শোকাতুর অবস্থায় তাহার সমস্ত অবস্থা বিচার করিয়া কার্ধা করি- 
বার সুবিধা ঘটে নাই। কৃত্তিবাস পণ্ডিত এই অধ্যায়ের ভণিতায় 
লিখিয়াছিলেন__ 


৭৪ রামায়ণী কথা। 


“কৃত্তিবাস পণ্ডিতের ঘটিল বিষাদ। 
বালী বধ করি কেন করিলা প্রমাদ ॥৮ . 
প্রমাদ” শৰের অর্থ রম ! কিন্ত নৈতিক বিচারে এই ব্যাপা- 

রের ভ্রম মানিয়া লইলেও ইহা স্বীকার যে, রামচরিত্রের স্বাভা- 
বিকত্ব এই ঘটনায় বিশেষরূপে রক্ষিত হইরাছে। সীতাবিরহে 
রাম যেরূপ শোকার্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি অন্যথাচরণ 
করিতে সমর্থ ছিলেন না। এই ঘটন! অন্তরূপ হইলে রামচন্দ্র 
আদর্শের বেশে সন্নিহিত হইতেন, কিন্তু বাস্তব হইতে সুদুরবর্থা 
হইয়া পড়িতেন, এবং কাব্যোক্ত বিষয়ের সামঞ্ীস্ত রক্ষিত হইত না! 
রাম বাঁলীর নিকট আত্ম-সমর্থনার্থ বলিয়াছিলেন, “আমি 
সুত্রীবের সঙ্গে অগ্রি সাক্ষী করিয়! মৈত্রী স্থাপন করিয়াছি, তাহার 
শক্র আমার শক্র, আমি সত্য রক্ষা করিতে বাধ্য 1” সতারক্ষাই 
রাম-চরিত্রের বিশেষত্ব । এই দিক হইতে রামের চরিত্র আলোচনা 
করিলে বোধ হয়, তাহা এই ব্যাপারে কতক পরিমাণে সমর্থিত 
হইতে পারে । * 








*. এই অংশ পাঠ করিয়া ভক্তি-ভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 
লিখিয়াছেন,_“সমন্ত দ্ধ সঙ্কোচ পরিত্যাগপূরর্বক হুম্পষ্ট করিয়া বলা উচিত 
রামের পক্ষে এই কার্ধা কোনক্রমেই বিহিত হয় নাই। তিনি স্বকার্যা উদ্ধারের 
অন্ধ উৎদাহে এই অকার্ধা করিয়াছিলেন। দীনেশ ঘাবু কুষ্িত হইয়। কথ। 
বলিতেছেন কেন? * * * 

মহাত্মাদেরও খলন হইয়! খকে। রামের পক্ষে এই শ্বলন এত অভাবনীয় 
যে এই উন্ত্ততায় তাহার সীতার প্রতি প্রীতি অত্যন্ত বিশেষভাবে বাক্ত 


রামচন্ধ্র। ৭৫ 


পপ পিিপিপপিপিসিপাাশপলিক পল ভিত তি দি পদ 


রামচন্দ্র নিজের পরাক্রমের পরিচয় দিবার জন্ত বের 
সম্মুখে এক শরে সপ্তুতাল ভেদ করেন। কিন্তু যখন মনে হয়, 
ভিনি বৃক্ষান্তরাল হইতে ভ্রাতার সঙ্গে মলযুদ্ধে নিযুক্ত বালীর প্রতি 
গুপ্ুতাবে শর নিক্ষেপ করিয়া! তাহার বধ সাধন করেন, তখন 
সেই সকল পরাক্রম গ্রদর্শনের“কোন আবস্ঠকই ছিল না বলিয়া 
মনে হয়। 

খযামূক পর্বতের গুহা তেদ করিয়া হর্গম শৈস্ল প্রদেশে 
বালীর রাজা রচিত হইয়াছিল । সেই স্থানে স্থগীব বিজ্য়মালা 
কণ্ঠে পরিয়া সিংহাসনাভিষিক্ত হইলেন। মালাবান্‌ পর্বতের 
নাতিদুরে চিত্রকাননা কিিন্ধার গীতিবাদিত্রনির্ধোষ শ্রুত হইতেছিল; 
__রামচন্্র মালাবান্‌ পর্বতে ভ্রাতার সঙ্গে বাস করিয়া তাহা শুনিতে 
পাইতেন। কিক্ষিন্ধযাঁনগরীতে সাদরে আমন্ত্রিত হইয়াগ তিনি 
পুরীতে প্রবেশ করেন নাই, বনবাস-প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া পর্ঝতে 
বাস করিতেছিলেন। রামচন্দ্র চক্ষে দিনরাত্র নিদ্রা ছিল, না, 
উদ্দিত শশিলেখা দেখিয়! বিধুমুখীকে স্মরণ করিয়া! আকুল হইতেন__ 


৯৫১ 








করিতেছে। ব্রামের চরিত্রে বিশেষ পরষ্টবা এই যে, রাম মায়ামুক্ত উদাসীন নহেন, 
হদয়ের প্রাচুর্যা তাহার মধো নিরতিশয়, তৎসত্বেও তিনি ধর্শের শাসন উপেক্ষা 
করেন নাই। হৃদয়ের প্রবলতা অথচ সংযমের দৃঁঢ়তা--ভাবে অপরিদেয় অথচ 
কর্মে নিয়মিত-__ ইহাই রাম। বালি-বধের দ্বারাও রামের ককনধ হাদয়ের ক্ষণকালীন 
উন্নত উদ্বেলতা প্রকাশ পাইভেছে_-সেই ঝড়ের সময় ভাহার শৈলকঠিন, ছুলজ্যা 
কুলের দিক্‌ দেখা যায় নাই, আলোড়িত অতলের ফেণিল আবর্তের দিকটাই 
উদ্দাম হইয়াছিল। অন্য সময় কঠিন কুলেরও বথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে ।” 





৭৬ রামায়ণী কথা । 


১১ 


“উয়াডাদিতং দৃষ্টা শশাঙ্কং স বিশেষতঃ । 
আবিবেশ ন তং নিদ্রা নিশা শয়নং গতং ॥” 
চঙ্ছরোদয় দেখিয়া রাত্রিকালে শখ্যায় শয়িত হইয়াও তিনি 
নিদ্রা-্খ লাভ করিতে পারিতেন না।” নন্ধ্যাকাল যেন চন্দন- 
চর্চিত হইয়া পর্ববতের উর্ধে শোচ্টা পাইত। খন বর্ষা-কাল, 
অবিরল জলধারা দর্শনে রাম মনে করিতেন, তাহার বিরহে সীতা 
অশ্রত্যাগ করিতেছেন; নীল মেঘে ন্দুরমাণ বিদ্যুৎ দেখিয়! 
রাবণ কর্তৃক শীতাহরণ চিত্র তাহার ন্থর্তিপথে জাগরিত' হইত" 
মাল্যবান্‌ গিরিতে বর্ষাতুর শুভাগমে দৃ্তাবলী এক নবস্ত্রী ধারণ 
করিল। মেঘমালা অন্বর আবৃত করিয়! কচিৎ কচিৎ গুরু গম্ভীর 
শষ করিত, কচিৎ বিচ্ছিন্ন মেঘগংক্তি-মগ্ডতিত শৈলশৃঙ্গ ধ্যানমগ্র 
যোগীর স্ায় শোভা পাইত, কখনও বিপুল নীলাম্বরে মেঘ-সমূহ 
যেন বিশ্রাম করিতে করিতে ধীরে ধীরে যাইত। নবশীলিধাস্া বৃত 
বিচিত্র ধরণীর গাত্র কম্বলাবৃত স্ুন্দরী-দেহের স্তায় প্রকাশিত 
হইত। নবাঘু-ধারাহত-কেশরপন্সদল পরিত্যাগ করিয়া সকেশর 
কদগ্বপুণ্পের লোভে ভ্রমরগুলি উড়িতেছিল। এই বর্ষা খতৃতে-_ 
"প্রবাদিনো যাস্তি নরাঃ স্বদেশান্‌।” 

প্রবাসী ব্যক্তিরা স্বদেশে গমন করেন। বর্ষায় রামচন্দ্রের সীতা- 
শোক দ্বিগুণিত হইল) বর্ষার চারিটি মান তাহার নিকট শত 
বসতে স্তায় দীর্ঘ প্রতীয়মান হইল, সীতাশোকে এই সময় তিনি 
অতি কষ্টে অতিবাহিত করিলেন__ 

পচন্বারো ঘার্ষিকা মাসা গত] বর্শশতোপমাঃ।* 





সী পপি 


রামচন্্র। | ৭ 


২০৮৪৯ ৬সসশসিপাসসিপপিশসিপিশসপপিসসিশিশিএ৯পস শসিশ 


ক্রমে আকাশ শরদাগমে প্রন হইয়। উঠিল, বলাক।- তনু উড়ি| 
গেল, সপ্তচ্ছর তরুর শাখায় শাখায় পুণ্প বিকাশ পাইল? মেঘ, 
ময়ুর, হস্তিযৃথ এবং শ্রত্রবণ সমূহের গগন ধ্বনি সহসা প্রশস্ত 
হইল, নীলোৎপলাভ মেঘ-রাজিতে আকাশ আর শ্তামীরঠ হইয়া 
রহিল না, শুভ শরদাগমে নদক্ুলের পুলিনরাশি শনৈঃ শটৈঃ 
জাগিয়া উঠিল। বাপীতীরে,*কাননে এবং নদীতটে রামচন্দ্র 
ঘুরি মুগশাবাক্ষীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন, তাহাকে ছাড়া 
কোথাও তিনি সুখ লাভ করিতে পারিলেন না। 

“সরাংসি সরিতো বাগীঃ কাননানি বনানি চ। 

তাং বিনা মুগশাবাঙ্ষীং চরন্নাদা হখং লভে 1" 
প্রকৃতির বিচিত্র সৌনদর্ষ্র প্রতি স্তরে স্তরে তিনি বিরহ-কাতরতার 
অশ্রু ঢালিয়া কত না আক্ষেপ করিলেন । চাতক যেরূপ স্বর্গা- 
ধিপের নিকট কাতরকণ্ঠে একবিন্দু জল যাগ্া করে, তিনিও সেইরূপ 
ব্যগ্র হইয়! সীতা দর্শন কামনা করিতে লাগিলেন, 

প্বিহঙ্গ ইব সারঙ্গঃ লিলং ব্রিদশেশ্বর |” 

সলিলাশয় সমূহে চক্রবাকগণ ক্রীড়া৷ করিতে প্ররত্ত, তীরভুমিতে 
অসনা৷ সপ্তপর্ণ। কোবিদার পু প্রন্দুটিত। রামচন্ত্র বলিলেন_ 
প্শরৎ খতু উপস্থিত, বর্ষা অতিক্রান্তে নদীসমূহ বিশীর্ণ হইলে সীতা 
উদ্ধারের উদ্যোগ করিবে বলিয়া স্থুগ্রীব প্রতিশ্রত। এখন 
উদ্যোগের সময় উপস্থিত,কিন্ত তাহার কোন অনুষ্ঠানই দৃষ্ট 
হইতেছে না । আমি প্রিয়াবিহীন, ছুঃখার্ত ও হৃতরাজা, গ্দৃগ্রীব 
আমাকে ক্পা করিতেছে না! আমি অনাথ, রাজাত্রষ্ট, প্রবাসী, 


৩টি শিশিপিউ ৩৬ তত তি ০৯ 


৭৮ রামায়ণী কথা । 


৬৩১১০৩৮৮৬৬াপশাতত৮৮৬িশপপিপাভাপাশিশাপসলাশিশিশিপাপপিিপশিউতি তাত পি 


দীন প্রার্থী--এই অবস্থায় সুগ্রীবের শরণাপন্ন হইয়াছি, স্বগ্রীব 

এজন্য আমাকে উপেক্ষা করিতেছে ৷ তাহার কার্ধ্য উদ্ধার করিয়া 

লইয়া মূর্থ এখন গ্রাম্য স্ুখাসক্ত হইয়া রহিয়াছে । লক্ষণ, তুমি 

তাহার নিকট যাও, পুনরায় সে কি আমার বাণাগ্রির প্রভায় 

কিছিন্ধ্যা আলোকিত দেখিতে চায়” | 
এন সংস্কচিতঃ পন্থা যেঈ বালী হতো গরতঃ।” 

“যে পথে বালী হত হইয়া গমন করিয়াছে, সেই. পথ সন্কুচিত 
হয় নাই ॥ তাহাকে বলিও, সে যেন সময়ানুসারে কার্য্য করে, 
এবং বালীর পথে যেন তাহাকে না যাইতে হয়।” এই কথা 
রলিয়া তিনি লক্ষণকে পুনরায় বলিলেন, “ম্থুতীবের শ্রীতিকর কথা 
বলিও, রুক্ষ কথা পরিহার করিও 1৮ 

সুত্রীব যথার্থই গ্রাম্যনুখাসত্ত হইয়! তারা, রুমা ও অপরাপর 
ললনাবৃন্দপরিবৃত হইয়াছিল, মদবিহ্বলিতাঙ্গ ও পানারুণনেত্রে 
দিনের স্তায় রাত্রি এবং রাত্রির স্তাঁয় দিন যাপন করিতেছিল, এমন 
কি লক্ষণের ভীষণ জ্যানিনাদ ও বানরগণের কোলাহল প্রথমতঃ 
তাহার কর্ণপথেই প্রবেশ করে নাই । শেষে অঙ্গদকর্তৃক সমস্ত 
অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া সুত্রীব বলিল, “আমি ত কোন কুব্যবহার 
করি নাই, তবে রামের ভ্রাতা লক্ষ্মণ কেন ক্রোধ করিতেছেন ? 
আমি লক্ষণ কিন্বা রামকে কিছুমাত্র ভয় করি না,-_তবে বন্ধু 
বিচ্ছেদের আশঙ্কা করি মাত্র ।-- 

“নর্বধা সুক্ং সিত্রং হুক্ষরং গ্রতিপালনম্।” 
মিত্র সর্বত্রই স্থুলভ, মিন্রস্ব রক্ষা করাই কঠিন” কিন্তু হনুমান 


নাহার ] ৭৯ 


পপপাতিপিিশাপিপািসিপাশপপাশি১৮৮৮৮৯৯, 
শ্পা্পাপিপা ৮৮১৮৯ এসাশিসিিসিসিসা্টিপির্পীপটি শি 


সুশ্রীবকে তাহার অপরাধ বুঝাইয়! দিল_ায় মপ্তচ্ছদ-তর 
পুম্পিত ও পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে, নির্মাল আকাশ হইতে বলাকা 
উড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং শুভ শরৎকাল সমাগত । এই শরৎকালে 

গরীব রামের সাহাধ্য করিতে প্রতিশ্রত, “এখন অপরাধ স্বীকার 
করিয়! কৃতাঞ্জলি হইয়া লক্ষণের নিকট ক্ষমা! প্রার্থনা করুন ।” 
সু্ীব, ক্রমে স্বীয় বিপজ্জনক অবস্থ। উপলব্ধি করিলেন, এবং 
লঙ্মণের সপ্মুখে স্বীয় কণ্ঠাবলম্বী বিচিত্র ক্রীড়ামালা ছেদন করিয়া 
অস্তঃপুর হইতে বিদীয় লইক্রোন এবং তাহার বিশাল রাজোর 
সমস্ত প্রজামগুলীর মধ্য এই আদেশ প্রচার করিয়া দিলেন_- 

“অহোভি্িভিরষে চ নাগচছস্তি মমাজয়া। 
হস্তব্যান্তে দুরাজ্মানো রাজশাসনদুষকাঃ 1” 

“যে সকল দুরাত্ম' আমার আজ্ঞায় দশদিনের মধ্যে রাজধানীতে 
উপস্থিত না হইবে, মেই সকল শীসন-লজ্ঘনকারিগণের উপর 
হত্যার আদেশ প্রদত্ত হইবে 1” 

সুগরীবের দ্বারা নিযুক্ত বানরগণ তন্ন তন্ন করিয়া নানা দিখেশ 
খঁজিয়া সীতার কোন সন্ধানই করিতে পারিল, না৷ হম্থমান 
বিশীল সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কায় প্রবেশ-পূর্ববক সীতাকে দেখিয়া 
আফিল। 

সীতা-প্রদ্ত্ত অভিজ্ঞান-মণি লক্টয়! হনুমান প্রত্যাবর্তন করিল।* 
এই আনন্দ-সংবাদ শোক-বিহ্বল রামচন্ত্রকে মহাকবি সহসা 
গুনান নাই। হনুমান সীতার সংবাদ লইয়া সমুদ্রুকূলে তৎ- 
প্রত্যাগমন-জাশান্বিত বানরমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত হইল। 


৮০ _রামায়ণী কথা । 


বেন 





৮০৯৯ পসপপাপাপিপাপিসিিপিসিসিপপপ সত পপসসসিএপ২৮৫৩৯। 


তাহারা এই তত পাইয়।স্বষ্ট হইল, কিন্তু একবারে তখনই রাম- 
চন্ত্রের নিকট গেল না। তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া স্থ্গীবের বিশাল 
মধুবনে প্রাবেশ করিল । এই মধুবন কিক্িন্ধাধিপের বিশেষ আদেশ 
ভিন্ন অপ্রবেশ্ত ছিল | সেই বনে দধিমুখ নামক একজন প্রহরী 
নিযুক্ত ছিল। সীতার সংবাদ-লাভে পুলকিত বানরযুখ সেই 
মধুবনে প্রবেশ করিল। দধিমুখ তাহাদিগকে বারণ করেন, কিন্ত 
দে আননের সময় তাহারা কেন নিষেধ মান্ত কর্থিবে? তাহার! 
মধুতরুর ডাল ভাঙ্গিয়।৷ বনের শ্রী,নষ্ট করিয়। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে 
মধুপান করিতে লাগিল। দধিমুখ অগত্যা বলপূর্বক তাহাদিগকে 
তাড়াইয়! দিতে চেষ্টা পাইল দধিমুখের এই ব্যবহারে তাহাকে 
একত্র হইয়া তাহার! “ক্রকুটিং দর্শযস্তি হি” ক্রকুটি দেখাইতে 
লাগিল। তথ্পর দধিমুখের বলপ্রয়োগ চেষ্টার ফলে তাহার! 
ভুটিয়৷ দধিমুখকে বিশেষরূপ প্রহার করিল। দধিমুখ অশ্রমুখে 
সুগ্রীবের নিকট নালিশ করিতে গেল। ইত্যবসরে মুক্ত মধুবনে 
মধু ও যৌবনোন্মত্ত বানরযুখ-_ 

“গায়স্তি কেচিৎ, প্রণমন্তি কেচিং, পঠস্তি কেচিৎ, প্রচরস্তি কেচিৎ।” 
কেহ গাহিতে লাগিল, কেহ প্রণাম করিতে লাগিল, কেহ পাঠ 
করিতে লাগিল, কেহ প্রচার করিতে লাগিল,_-এই ভাবে 
*্আনন্দোত্সব আরম্ত করিয়! দিল। 

সুশ্রী রাম লক্ষণের নিকট উপবিষ্ট ছিলেন । দধিমুখ সেই 
স্থানে উপস্থিত হইয়! বানরাধিপতির পদ ধরিয়া কাদিতে .আরম্ত 
করিল। তিনি অভয় দিয়া তাহার এই শোকের কারণ জিজ্ঞাসা 


রামচন্দ্র। ৮১ 


শপ তাপ ৬ ১০৬০৮৯৯ 


করাতে সে সমস্ত কথা জ্ঞাপন করিল। সথগ্রীব বলিলেন, “্সীতা- 
ম্বেষণতৎপর বানর সম্প্রদায় নিতান্ত হতাশ ও ুঃখার্ত হইয়৷ দিন 
যাপন করিতেছে । তাহাদের অকন্মৎ এ ভাবাস্তর কেন? 
তাহারা অবস্ত কোন স্থখ-সংবাদ পাইয়াছে, হয় ত সীতার থোজ 
করিয়া আসিয়াছে ।” সহদ! এই সুখের পুর্বাভাষ প্রাপ্ত হইয়া 
রামচন্দ্র বিন্দুমাত্র অমৃত পানে তৃষাতুর যেরূপ আরও পাইবার জন্ত 
ব্যাকুল হইয়া উঠে, তেমনই আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন, স্ুপ্রী- 
বোক্ত এই কর্ণসুখ-বাণী তাহাকে সীতার সংবাদ প্রাপ্তির জন্ 
প্রস্তুত করিল। 
তৎপরে স্থুগ্রীবের আজ্ঞাক্রমে বানর সকল সেই স্থানে আগ- 
মন করিল । হন্নুমান রামচন্দ্রের নিকট অভিজ্ঞানমণি দিয়! সীতার 
অবস্থা বর্ণ করিল . 
“অধঃশয্য! বিবর্ণাঙ্গী পদ্ধিনীব হিমাগমে | 
সীতার মৃত্তিকা-শব্যা, অঙ্গ বিবর্ণ হইয়াছে, তিনি শীত-্রিষ্টা 
পদ্মিনীর মত হইয়া গিয়াছেন। রাম সেই মণি বক্ষে ধারণ করিয়া 
বালকের স্তায় কাদিতে লাগিলেন, সেই মণির স্পর্শে যেন সীতার 
অঙ্গম্পর্শের সুখ অনুভব করিলেন, স্থৃগ্রীবকে ধলিলেন,--“বৎস- 
দর্শনে যেব্ূপ ধেন্ুর পয়ঃ আপনা আপনি ক্ষরিত হয়, এই মণির 
দর্শনে আমার হৃদয় সেইরূপ ন্নেহাতুর হইয়াছে ।” পুৰঃ পুনঃ 
হন্মানকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন-_-“আমার ভামিনী মধুর 
কণ্ঠে কি কহিয়াছেন, তাহা বল। রোগী যেরূপ ওষধে জীবন 
পায়, সীতার কথায় আমার সেইরূপ হয়-_ 
ভু 


চি 
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শাখা দুঃখতরং প্রাপ্য কথং জীবতি জানকী ।” 
ছুঃখ হইতে অধিকতর ছুঃখে পড়িয়া নী কেমন করিয়া জীবন 
ধারণ করিতেছেন 1" 
হনুমানের নিকট সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়! রামচন্দ্র বলি- 
লেন, “এই অপূর্ব স্খাবহ সংবাদ প্রদানের প্রতিদানে আমি 
কি দিব, আমার কিআছে? আমার একমাত্র আয়ত্ত পুরস্কার 
তোমাকে অলিঙ্গন দান” এই বলিয়া সাশ্রনেত্রে রামচন্দ্র তাহাকে 
আলিঙ্গন করিলেন । ও 
কিন্তু হনুমান লঙ্কাপুরীর'..যে বর্ণনা প্রদান করিল, তাহা 
আশঙ্কাজনক | বিশীল লঙ্কাপুরীর চারিদিক ঘিরিয়! বিমানম্পর্শী 
প্রাচীর,_-তাহার চারিটি স্থদুঢ় কপাট, সেইখানে নানা! প্রকার 
বনত-নির্শিত অস্্রাদি রক্ষিত, সেই প্রাচীর পার হইলে ভয়ঙ্কর 
পরিখা,__তাহাতে নক্র কুস্তীীি-বিরাজ করিতেছে । সেই পরি- 
খার উপর চারিটি যন্ত্রনিক্মিত সেতু। প্রতিপক্ষীয় সৈন্য সেই 
সেতুর উপরে আরোহণ করিলে যন্ত্রবলে তাঁহার! পরিখায় নিক্ষিপ্ত: 
হয়! থাকে। যন্ত্রকৌশলে সেই সকল সেতু ইচ্ছান্ুসারে উত্তো- 
লিত হইতে পারে,_-একটী সেতু অতি বিশাল, তাহার বহু-সংখ্যক 
৪ দু ভিত ্বম্ডিত। ত্রিকূট পর্বতের উপরে অবস্থিত লঙ্কা- 
পুরী দেবতাঁদিগেরও অগম্য । শত শত বিকৃতমুখ, পিঙ্গলকেশ, 
শেল ও শুলধারী রাক্ষস-সৈন্ত সেই বিরাট প্রাচীর ও পরিখার * 
গ্রবেশপথ রক্ষা করিতেছে । তৎপর লঙ্কাপুরীর বীরগণের পরা- 
ক্রম,-তাহাদের কেহ ত্রীরাবতের দত্তোৎপাটন করিয়াছে, কেহ 


রামচন্দ্র । ৮৩ 


০১২৩৬ ১৫১০ ািপাশিি 





পপাপাশিপাপপসশউসিতাপীতসিশিসিউিসিতিতিশসাপাশিশ তাত 


যমপুরী অবরোধ করিয়। যমরাজকে শাসন করিয়াছে। এই 
বিশাল, হুরধিগম্য লঙ্কাপুরী হইতে সীতাকে উদ্ধার করিতে হইবে | 
শত্রপক্ষ তাহাদের আগমনের পূর্বাভাষ, প্রাপ্ত হইয়া সাবধান 
হইয়াছে। রামচন্দ্র স্থগীবের সমস্ত সৈন্তসহ পার্বতাপথে সমুদ্রের 
উপকূলবর্তী হইতে লাগিলেন। পথে দ্রমরাজধি অপর্যাপ্ত পুষ্প ও 
ফলসত্তারে সমৃদ্ধ । কিন্তু রাম সৈন্যদ্িগকে সাবধান করিয়া 
দিলেন, পরীক্ষা না করিয়৷ বেন কেহ কোন ফলের আশ্বাদ গ্রহণ 
না করে, কি জানি যদি রাবণের গচুগণ পূর্বেই তাহা বিষাক্ত 
করিয়া থাকে। এই সময়ে জোট ভ্রাতা কতৃক অপমানিত বিভীষণ 
আসিয়া রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইল্লেল। তাহাকে গ্রহণ কর! 
সম্বন্ধে অধিকাংশেরই নানা আ শঙ্কাজনিত অমত প্রকাশিত হইল, 
বিশেষতঃ অজ্ঞাতাচার শত্রপক্ষীয়কে স্বীয় শিবিরে স্থান দেওয়৷ 
সম্বন্ধে সুগ্রীব নিতীত্তই প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু রামচন্দ্র কোন 
ক্রমেই শরণাগতকে প্রত্যাখ্যান করিতে সম্মত হইলেন না । 
সমুদ্রের উপকূলবর্তী হইয়া বিশাল সৈন্য অসীম অলরাশির 
অনন্ত প্রসারিত ক্রীড়া লক্ষ্য করিল। কোথায়ও জলরাশি ফেন- 
রাজিবিরাজিত ওষ্লে কি উৎকট অষ্ হাস্ত করিতেছে,_কোথায়৪ 
প্রকাণ্ড উর্মি সহকারে কি উদগ্র নৃত্য করিতেছে! তিমি,* 
তিমিঙ্গিল প্রভৃতি জলাস্থরগণের আন্দোলনে উহা গাঢ়রূপে 
আবন্তিত ;-_বাসুদ্বারা উদ্ধৃত হইয়া বিপুল সলিলবক্ষ যেন আকা 
শকে প্রগাঢ় পরিরস্তণ করিয়া আছে। অনন্ত সমুদ্রের একমাত্র 
উপম! আছে, সেই উপম! আকাশ, এবং আকাশের উপমা সমুদ্র 1 


৮৪ _ রামায়ণী কথা । 


পাশাপাশি, 


উভয়েই বায়ু কর্তৃক আলোড়িত হইয়া অনন্তকাল দিগ্তবিশ্রুত 
শব্ষে কিমন্ত্র সাধূন করিতেছে, সমুদ্রের উরি আকাশের মেঘ, 
সমুদ্রের মুক্তা, আকাশের তার! কে গণিয়৷ শেষ করিবে? সমুদ্র 
আকাশে মিশিয়াছে, আকাশ সমুদ্রে মিশিয়াছে। অনন্তকাল 
ইইতে আকাশ ও সমুদ্র দিগ্ধধুগণের অঞ্চল আশ্রয় করিয়া যেন 
পরম্পরের সঙ্গে ঘনীভূত সংস্পর্শ লাভের চেষ্টা করিতেছে । এই 
বিপুল সমুদ্রের অগাঁধ তলদেশ নক্র কুস্তীরাদির নিকেতন । উর্ষি- 
গণের সঙ্গে বঞ্ধার অনন্ত ক্ষেত্রে যেন প্রলাপ কথোপকথন চলি- 
তেছে! মৌন বিদ্বয়ে তীরে দীড়াইয়া অসংখ্য স্ু্ীবসৈতত 
ভীতচক্ষে এই অপীম জলরাশি দর্শন করিতে লাগিল, ইহা উত্তীর্ণ 
হইবে কিরূপ? পু 

রামচন্্ স্বীয় পরিঘসঙ্কাশ দক্ষিণ বাছু তীহার উপাধান করি- 
লেন। যে বাহু একদা স্বগন্ধি চন্দন ও বিবিধ অঙ্গরাগে সেবিত 
হইত, ' যে বাহু চর্মাচ্ছাদনশোভী স্থুকোমল শয্যায় থাকিতে 
অত্যন্ত_-বাহ! অনন্য-সহীয়া সীতার বিশ্রস্ত আলাপ ও নিদ্রা 
চির-বিশবস্ত উপাথান, যাহা শত্রগণের দর্পহারী ও সু্দ্গণের চির 
আনন্দ ও অবলম্বন, যাহা সহত্র গোদানের পুণো পবিত্র, সেই 
*মহাবাহু-মূলে শির রক্ষা করিয়! কুশ-শয়নে রামচন্দ্র তিন রাত্রি তিন 


দিন অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া মৌনভাবে যাঁপন করেন,__ 
"আম মে মরণং বাপি তরণং সাগরম্ত বা।” 


“আজ আমি সমুদ্র উত্তীর্ণ হইব, নতুবা প্রাণ বিসর্জন দিব, 
এই তপন্তা করিয়া সেতুবন্ধনোদ্দেস্তে সমুদ্রের উপাসনা করেন । 





৬৮৯৯ ৯িশিসি, 





৮৬৩৩ 


শসলল 


রামচন্দ্র । ৮৫ 


৫১০ 


পপি পপি াপিপাপিপাপিপাপািপাপাপাপাপপাপিিপপিপাপিশিিপিসািপিিস 
রামায়ণে বর্ণিত আছে, সমুদ্র এই তগস্তায়ও তাহাকে দর্শন না 
দেওয়াতে রামচন্দ্র ধনু লইয়া সাগরকে শাসন করিতে উদ্যত হন, 
তাহার বিরাট ধু নিঃস্থত অজ শরজালে শমণুক্তিকাপূর্ণ 
মগ্লশৈলমালাবৃত মহাসমুদ্র বাথিত ও কম্পিত হইয়া উঠিলেন। 
তখন গল্া, সিন্ধু প্রভৃতি নদীনদপরিবৃত রক্তমাল্যান্বরধর, কিরীট- 
চ্ছটাদীপ্ত শুতকুগ্ল সমুদ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত 
হন, এবং সেতু-বন্ধের উপায় বলিয়া দেন। , 

বিশাল সমুদ্রব্যাপী বিশাল সেতু নির্মিত হইল। সেতু বক্র 
না হয় এই জন্য সৈম্গণের কেহ সৃক্ত স্রয়া, কেহ বাঁ মানদণ্ড 
ধরিয়৷ দণ্ডায়মান থাকিত। শিলা ও বৃক্ষ প্রভৃতি উপাদানে নীল 
অল্প সময়ে এই সেতু গঠন সম্পন্ন করেন। সেতু রচিত হইলে 
রামচন্দ্র সৈন্য লঙ্কাপুরীতে প্রবিষ্ট হইয়! সীতার জন্য ব্যাকুল 
হইয়া পড়েন। “যে বায়ু তাহাকে স্পর্শ করিতেছ তাহা আমাকে 
স্পর্শ করিয়া পবিত্র কর? .যে চন্দ্র আমি দেখিতেছি, তিনিও হয় ত 
সেই চন্দ্রের প্রতি অশ্রুসিক্ত দৃষ্টি বন্ধ করিয়! উন্মাদিনী হইতেছেন-__ 
* প্রাতিন্দিবং শরীরং মে দহাতে মদনাগ্রিনা।” 
দিন রাত্র আমি তাহার বিরহের অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছি। 

“কদা হুচারুদস্তোষ্টং তন্ত। পন্সমিবাননম। 
ঈষছুনম্য পশ্ঠামি রসায়নমিবাতুরঃ ৪৮ 

“কবে তাহার সুচাক দত্ত ও অধরুগ্র, তাহার পদ্মা তুল্য 
সুন্দর মুখ, ঈষৎ উত্তোলন করিয়া! দেখিব,_-রোগীর পক্ষে ও্ষধের 
সায় সেই দর্শন আমাকে পরম শীস্তি দান করিবে ।” 


.. ৮০১ 


৮৬ রামীয়ণী কথা। 


০৮৮১৯ 


ইহার পরে যুদ্ধ আরব হইল| রাবণের মন্ত্িগণ তাঁহাকে 
নানারূপ পরামর্শ দিল; এক জন বলিল “এক দল রাক্ষদৈস্ঠ 
মনযানৈন্তের বেশ ধারণপূর্বক রামচন্দ্র নিকট যাইয়া বলুক, 
“ভরত আঁপনার সাহায্যার্থে আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন” এই 
ভাবে তাঁহারা রামসৈন্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনায়াসে তাহা" 
দিগের বিনাশ সাধন করিতে পারিবে । বাঁবণ স্ুৃশ্ীবকে সসৈন্য 
রামের পক্ষ হইতে, বিচ্যুত করিয়। স্বীর পক্ষভুক্ত করিবার জন্য 
অনেক প্রকার প্রলোভন প্রদর্শন করিয়াছিল, বল! বাঁছুল্য তাহার 
এই উদ্দে সিদ্ধ হয় নাই৷ *রাবণের নিযুক্ত গুপুচরগণ নানারূপ 
ছল্সবেশ ধারণপূর্বক রামচন্দ্রের সৈন্যসংখা। ও বাহপ্রণালী দেখিয়া 
, যাইতে লাগিল। তাহারা ধৃত হইলে বানরগণ তাঁহাদ্রিগকে প্রহার 
করিতে থাকিত, কিন্ত রামচন্দ্র তাহাদিগকে ছাড়িয়৷ দ্রিতেন। 
সুগ্রীব ও বিভীষণ তাহাদিগকে হত্যা, করিবার পরামর্শ দিতেন__ 
পইহারা দত নহে, ইহারা গুপ্ত চর, সুতরাং ইহারা যুদ্ধ-নিয়মানু- 
সারে বধা)” কিন্তু রামচন্দ্র তাহাদের কথ! শুনিতেন না, শরণীপন্ন 
হইলে অমনি তাঁহীদিগ্কে মুক্ত করিয়া দিতে আদেশ 'করিতেন । 
এক জন গুপ্তচর এই ভাবে দণ্ডের জন্য তাহার নিকট আনীত 
হইয়া! শরণাপন্ন হইলে তিনি বলিয়াছিলেন_“তুমি আমাদিগের 
" সৈম্যসংখ্য। ভাল করিয়। দেখিয়া যাও, তোমার গ্রভূ যে উদ্দেস্তে 
তোমাকে পাঠাইয়াছেন, আমি তাঁহার সাহাষ্য করিতেছি, তুমি 
আমার ব্হসংস্থান ও ছিদ্াদি বাহা কিছু আছে, দেখিয়া যাও, 
যদি নিজে সব বুঝিতে ন! পার, আমার অনুক্ঞাক্রমে বিভীষণ 


রামচচ্জ । ৮৭ 


২৮৯১ পপ 











৬০৭ নি ০৯ প৯ত 


তোমাকে সকলই দেখাইবে 1” রামচন্দ্র এইরূপ নীতি অবলম্বন 
করিয়া ধর্ধযুদ্ধে রাক্ষদগণকে নিহত করিয়াছিলেন। একদিনকার 
উৎকট যুদ্ধে রাবণ একান্ত হতশ্ী হইয়! পড়িয়াছিল; রাক্ষদাধি- 
পতি লক্ষণকে বিধ্বস্ত ও রামের বহু সৈন্য নষ্ট করিয়া অবশেষে 
রামচন্দ্র কর্তৃক পরাস্ত হইলেন। তাহার কিরীট কর্তিত হইয়া 
মৃত্তিকায় পড়িয়াছিল, তাহার মন্তকোর্থে ধৃত হেমচ্ছত্র শীর্শ 
শলাকা হইয়া বিধ্বস্ত হইয়াছিল, রামচন্দরের বাপদিগ্াঙ্গ হইয়া 
রাবণ পলাইবাঁর পন্থা প্রাপ্ত হন নাই, এমন সময় রামচন্্র তাহাকে 
বলিলেন,_পরাক্ষস, তুমি আমার বহু সৈন্য ন্ট করিয়া যুদ্ধে 
একাস্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছ। আমি পরিশ্রাস্ত শক্র গীড়ন করিতে 
ইচ্ছা করি না, তুমি অদ্য রজনীতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া বিশ্রাম 
লাভ কর, কল্য সবল হইয়! আসিয়! পুনরায় যুদ্ধ করি৭।” 

লক্ষণ রাবণের শেলে মুমৃযু,__রামের সৈম্ভগণের মধ্যে কেহ 
সেই হ্বদয়ভেদী শেল উঠাইতে সাহসী হইল না,__পাছে সেই 
চেষ্টায় লক্ষণ প্রাণতাগ করেন। রামচন্দ্র গলদশ্র নেত্রে সেই 
শেল উঠাইয়! ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, এবং মুমুযু লক্ষমণকে বক্ষে 
রাখিয়া তাহাকে শক্রহত্ত হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। সে 
সময়ে রাবণের শরনিকরে তাঁহার পৃষ্ঠদেশ ছিন্ন হইয়া! যাইতে ছিল, 
ভরাত্বৎসল তংগ্রতি দৃষ্টিপাতও করেন নাই। 

ইন্্রজিৎকর্তৃক মায়া-দীতার কর্তনসংবাদ শুনিয়৷ রামচন্দ্র 
সংস্ঞাশৃন্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন সৈন্যগণ তাহাকে ঘিরিয়া 
পদ্ম ও ইন্দীবর-গন্ধী দবগধজলধারা-দারা তাহার চৈতন্ সম্পাদনের 
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চেষ্টা পাইতেছিল, তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া শুনিলেন, বিভ্টুষণ 
বলিতেছেন “এ সীতা মায়াসীতা,-_ প্রকৃত নহে, সীতা অশোক. 
বনে সুস্থ আছেন।” রাম ইহা গুনিয়া বলিলেন, "তুমি কি 
বলিতেছ তাহা আমার মস্তিক্কে প্রবেশ করিতেছে না, আমি 
কিছুই বুঝিলাম না, তুমি আবার বল” শোক-মুহামান রামের 
এই মৌন অথচ করুণ দৃষ্টি বড় মর্মস্পর্শী | 

ভীষণ যুদ্ধ ছূ্দাস্ত রাক্ষলগণ একে একে প্রাণত্যাগ করিল। 
অতিকায়, ত্রিশিরা, নরাস্তক, দেবাস্তক, মহাপার্খ, মহো্দর, অক- 
ম্পন, কুস্তকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি মহারাথগণ সমরাঙ্ঈণে পতিত 
হইল,-_ছুই বার রামচন্্র ইন্রজিতের প্রচ্ছন্ন যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া- 
ছিলেন, কিন্তু দৈব বলে অব্যাহতি লাভ করেন। এই যুদ্ধে 
রাক্ষসগণ কোন বিনয়-স্থচক কৃথা রামচন্দ্রকে বলে নাই,_ষে 
সকল ভক্তির কথ। কৃত্তিবাস, তুলসীদাস প্রভৃতি কবিক্কৃত প্রর্টলিত 
রামায়ণ স্থান পাইয়াছে, তাহা! মূল কাব্যে নাই। ভীষণ যুদ্ধ- 
ক্ষেত্র যে কিরূপে ভক্তির তীর্থধামে পরিণত হইতে পারে, অন্ত্রময় 
রণক্ষেত্র যে অশ্রময় হইয়া উঠিতে পারে, ইহা কাব্য জগতের 
এক অসামান্ত প্রহেলিকার মত বোধ হয়, তাহা আমরা শুধু 
বাঙ্গালা ও হিন্দী রামায়ণে পাইতেছি। 

প্রামরাবণরোধুক্ধিং রামরাবণয়োরিব।” 

রাম রাবণের যুদ্ধ রাম রাঁবণের যুদ্ধেরই মত, তাহার অন্ত 
উপমা হইতে পারে না।: রাবণের সঙ্গে শেষ যুদ্ধ অতি ভীষণ) 
উভয়ের করাল জ্যানিঃস্থত বাণজ্যোতিতে দিত্বগুল আলোকিত 
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হইয়া গেল। দিগ্বধূ-গণের মুক্ত কেশকলাপে বাণাগির দীপ্তি 
প্রতিভাত হইতে লাগিল এবং অদ্ভুত দ্বৈরথ যুদ্ধে ধরিত্রী বারংবার 
* কম্পিতা হইলেন। কোনরূপেই রাবণকে বিনষ্ট করিতে ন| 
গারিয়! রামচন্দ্র ক্ণকাল চিত্র-পটের সায় নিষ্পন্দ হইয়া রহিলেন। 
অগস্ত্যখধির উপদেশানুসারে রামচন্দ্র এই সময় হৃর্যযদেবের স্তব- 
সচক মন্ত্র ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন--“হে তমোগ্, হে হিম, 
হে শত্রদ্ন, হে জ্বোতিপতি, হে লোকসাক্ষি, হে ব্যোমনাথ,” 
এইরূপ ভাবে মন্ত্র জপ করিতে করিতে সহসা তাঁহার দেহ হইতে 
নব-শক্তি ও তেজ এরবিচ্ছুরিত হইতে লাগিল; এইবার রাবণের 
আয়ু ফুরাইল। 
রাবণ-বধ সম্পাদিত হইল। যে রামচন্দ্র সীতার জন্ত এতদিন 
উন্নত্তগ্রায় ছিলেন, রাবণ বিল্লাশের পর তাহার সেই ব্যাকুলত 
যেনটসহসা হান পাইল। তাঁহার অতীত প্রেমোঙ্্াস স্মরণ করিয়া 
মনে হয় যেন রাবণ-বধের পরে তিনি অশৌকবনে ছুটিয়া যাইয়া 
পুণচন্্রনিভানন| সীতাকে দেখিয়া জুড়াইবেন। কিন্তু সহসা একটি 
শীস্ত অচঞ্চল ভাঁব পরিগ্রহ করিয়া তিনি আমাদিগকে চমৎককৃত 
করিয়া দিতেছেন। তিনি রাঁবণের সৎকারের জন্ত বিভীষগকে 
ত্বরান্বিত হইতে উপদেশ দিলেন, চন্দন ও অপ্ডরু কাষ্ঠে রাক্ষসাধি- 
গতির দেহ ভম্মীভূত হইল। রাম বিভীষণকে রাজ-সিংহাসনে 
অভিষিক্ত করিলেন। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের পরে, হন্থমানকে 
'অশোক বনে পাঠাইয়। দিলেন__সীতাকে আনিবার অন্ত নহে,_ 
তিনি রাবণকে নিহত করিয়! সসৈস্তে কুশলে আছেন, এই লংবাদ 
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দেওয়ার জন্ত। হনুমানকে বলিয়। দিলেন,_রাক্ষসরাজ বিভীষণের 
অনুমতি লইয়া ঘন দে অশৌক-বনে প্রবেশ করে। 
হম্থ্মান এই 'শুভ সংবাদ প্রদান 'করিলে সীতা হর্ষোচ্ছাসে ৪ 
কিটুকাল কোন কথাই বলিতে পারেন নাই। তাহার ছুইটি 
গম্মপলাশসুন্দর চক্ুতে অশ্রবেগ উচ্ছৃসিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং 
তীহার শোকপাুর উপবাসন্কশ মুখখানি এক নবশ্রীতে শোভিত 
হইয়াছিল । হন্থমান যখন বলিল, “আপনার কি কিছু বলিবার 
নাই ?” তখন দীনহীনা জনকছুহিত! বলিলেন, “পৃথিবীতে এমন 
কোন ধন রত্ব নাই, যাহা দান করিয়া আমি৪এই শুভ সংবাদের 
আনন্দ বুঝাইতে পারি।” যে সকল রাক্ষণী দীতাকে নানারূপ 
স্তর দিয়াছিল, হনুমান তাহাদিগকে নিধন করিতে উদ্যত হইলে 
সীতা তাহাকে বারণ করিলেন--“ইহাদের প্রভুর নিয়োগে ইহার! 
আমাকে যে কষ্ট দিয়াছে, তজ্জন্ত ইহারা দপ্ডার্থ নহে” বিজীয়- 
কালে নীতা হস্থমানকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন,_তিনি স্থামীর 
পুরণচন্রানন দেখিবার অনুমতি তিক্ষা করেন। হম্ুমান সীতার 
কথা রামচন্দ্রকে বলিলেন 
“সাহি শোকসমাবিষ্ট! বাপর্য্যাকুলেক্ষণ] । 
... মৈথিলী বিজয়ং তা ছষ্টং তামভিকাজ্ষতি।” 
“শোকাতুর অশ্রমুখী দীতা বিজয়বার্তা শুনিয়া আপনাকে দেখিতে 
অভিলাষ করিতেছেন।” সীতার এই অনুমতি প্রার্থনার কথা 
শুনিয়া রামচন্দ্র গম্ভীর হইলেন, অকন্মাৎ তীহার হয় উচ্ছলিত' 
হইয়া চক্ষে এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল, কিন্তু তিনি তাহা রোধ 
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করিলেন? মৃত্তিকার দিকে দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া রহিলেন, তখন একটি 
গভীর মর্শবিদারী শ্বাস ভূতলে পতিত হইল। তৎপর বিভীষণের 
দিকে দৃষ্টিপাত করিয়। বলিলেন, “সীতার কেশকলাপ উত্তমরূপে 
মার্জন! করিয়া তাহাকে সুন্দর বন্ত্ালঙ্কারে সজ্জিত করিয়। এখানে 
আনিতে অনুমতি করুন, আমি তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা! করি।” 

বিভীষণ স্বয়ং রামের কথা সীতাকে জানাইলে, অশ্রপুরিত 
চক্ষে নীত| বলিলেন_- 

“অন্নাত৷ তর্ট মিচ্ছামি ভর্তারং রাক্ষমেশ্বর /” 

“আমি যে ভাবে 'আছি, এইরূপ অন্নাত অবস্থায়ই স্বামীকে 
দেখিতে ইচ্ছা করি” কিন্তু বিভীষণ বলিলেন, “রামচন্দ্র যেরূপ 
অনুক্ঞ করিয়াছেন, সেইরূপ ভাঁবে কা্ধ্য করাই আপনার উচিত ॥ 
. তখন জটিল কেশকলাপের বহু দিনাস্তে মার্জনা হইল। 
দিবীম্বর পরিধানপূর্ব্বক, সুন্দর ভূষণাদিতে বিভূষিত হইয়! অলোক- 
সামান্তা শ্রীশালিনী সীতাদেবী শিবিকারোহণ করিয়া চলিলেন। 
সীতাকে দেখিবার উচ্ছায় শত শত বানর ও রাক্ষদ শিবিকার পারে 
ভিড় করিল। বিভীষণ তাহাদিগকে অজ্রক্র বেত্রাঘাত করিতে 
লাগিলেন) কিন্তু রামচন্দ্র ইহাতে কুদ্ধ হইয়া বিভীষণকে বলিলেন, 
প্বিপৎকালে, যুদ্ধে এবং স্বয়ংবরস্থলে পুরাঙ্গনাদের দর্শন দুষণীয় 
নহে। সীতার ন্াঁ় বিপদপন্ন! ও দুঃস্থ কে আছে? তাহাকে 
দেখিতে কোন বাঁধ! নাই, সীভাকে শিবিকা ত্যাগ করিয়া পদ- 
'অরজে আমার নিকট আসিতে বলুন ।” এই কথায় বিভীষণ, 
স্্ীব ও লক্ষণ অত্যন্ত দুঃখিত হইলৈন | সেই বিশাল সৈষ্ধ- 
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সপাপাপিিপর্পাসিন। 


মগুলীর মধ্যবর্তী নাতিপরিসর পথ দিয়া শত শত দৃষ্টির পাত্রী 
লজ্জায় বেপথুমানা তন্বী সীতাদ্দেবী রামচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত 
হইয় চিরঈগ্সিত দয়িতের মুখচন্ত্র দর্শন করিলেন | 

রামচন্দ্র বলিলেন_-"্অদ্য আমার শ্রম সফল, যে বাক্তি 
অপমানিত হইয়া প্রতিশোধ না! নেয়, সে পৌরুষশূন্ত, কৃপার্থ। অন্য 
হ্মানের সমুদ্র লঙ্ঘন, স্থগ্রীব বিভীষণ এবং সৈম্তবৃন্দের পরিশ্রম 
সার্থক” এই কথায় সীতাদেবীর যুখপন্ধজ হর্ষরাগে রক্তিমাভ 
হইয়া উঠিল, তাহার চক্ষে আনন্দাশ্র উচ্ছলিত হইল /কিস্ত__ 

“জনবাদতয়াদ্রাজ্ছো। বতৃব হাদয়ং দ্বিধ]।* 

লোৌকনিন্দা ভয়ে রামচন্দ্রের হৃদয় দ্বিধা হইতে লাগিল, তিনি 
বহু কষ্টে হৃদয়ের আবেগ স্বরণ করিয়া বলিলেন-_-“আমি মানা- 
কাজ্ষী, রাবণ আমার অপমান করাতে তাহার প্রতিশোধ লই- 
য়াছি। পবিত্র ইক্ষাকুবংশের গৌরব রক্ষার্থ আমি যুদ্ধে রাক্ষগকে 
নিহত করিয়াছি, কিন্তু তুমি রাক্ষসগৃহে ছিলে, আমি তোমার 
চরিত্রে সন্দেহ করিতেছি। তুমি আমার চক্ষের পরম প্রীতির . 
সামগ্রী, কিন্ত নেত্র-রোগী যেরূপ দীগের জ্যোতি সহ্‌ করিতে 
পারে না, তোমাকে দেখিয়া আমি সেইরূপ কষ্ট পাইতেছি। 
এরূপ পৌরুষবর্জিত বাক্তি কে আছে যে শত্রগৃহস্থিতা স্বীয় 
স্ত্রীকে পুনশ্চ গ্রহণ করিয়া স্থ্থী হয়! তুমি রাবণের অস্ককিষ্টা 
রাবণের দুষ্ট চক্ষে দৃষ্টা, তোমাকে গৃহে লইয়া গেলে আমার 
পবিত্র গৃহের কলঙ্ক হইবে। আমি যে স্্বদ্গণের বাহবলে' 
এই যুদ্ধে বিজয় লাভ করলার, ইহা তোমার জন্য নহে। আমার 
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বংশের গৌরব রক্ষা করিয়াছি। এইক্ষণে এই দশদিক্‌ পড়িয়া 
আছে, তুমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও। লক্ষণ, ভরত, স্বপ্রীব 
কিম্বা বিভীষণ, ইহাদের ধাহীকে অভিরুচি, তাহারই উপর মনো 
নিবেশ কর।” * 

রামের এই কথায় সীতার মন কিরূপ হইল, তাহা অন্কতব- 
নীয়। চতুর্দিকে মহাটসম্সঙ্য, সহত্র কর্ণ বিশ্ময়ে রামের এই 
কথা শুনিয়া ব্যথিত হইল। ঘোর লজ্জায় সীতা অবনত হইলেন, 
লজ্জায় যেন নিজের শরীরের ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহিলেন ; 
কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয় রমণী, . অপ্রতিম তেজস্যিনী; চ্ষুপ্লীবী অশ্রু" 
রাশি এক হস্তে মার্জনা করিয়া গদগদ-কণ্ঠে স্বামীকে বলিলেন-__ 
“তুমি আমাকে এই শ্রতিকঠোর ছুরক্ষর কথা কেন বলিতেছ? এই 
ভাবের কথা ইতর ব্যক্তিগণ তাহাদিগের স্ত্রীদিগকে বলিলে শোভা 
পায়, দৈববশে আমার গাত্র সংম্পর্শ দৌষ হইয়াছে, তজ্জন্ত আমি 
অপরাধিনী নহি, আমার "মনে সর্ধদা তুমি বিরাজিত আছ। 
যদি তুমি আমাঁকে গ্রহণ করিবে না বলিয়াই স্থির করিয়াছিলে, 
ভবে প্রথম যখন হনুমানকে লক্কায় পাঠাইয়াছিলে, তখন এ কথা 
বলিয়া পাঠাও নাই কেন? তাহা হইলে তোমাকর্তৃক পরিতাক্ত 
এই জীবন আমি তখনই ত্যাগ করিতাম। তাহা হইলে তোমার 
ও তোমার সুহ্দর্গের এই শ্রম স্বীকার করিতে হইত না।” এই 
বলিয়া সাশ্রুনেত্রে লক্ষণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “লক্ষণ, তুমি 
চিতা সজ্জিত করিয়া দাও । আসি আর এই অপবাদকলক্কিত 
জীবন বহন করিতে ইচ্ছ! করি না।” লক্ষণ রামের মুখের দিকে 
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চাহিয়া অসম্মতির কোন লক্ষণ পাইলেন না। চিতা সজ্জিত 
হইল, সীতা! অধোমুখে স্থিত ধনুত্পাণি রামচন্ত্রকে প্রদক্ষিণ করিয়া 
জলম্ত অগ্মিতে শরীর আহুতি প্রদান করিলেন। অগ্নি-প্রবেশের 
পুর্বে সীতা বলিয়াছিলেন__-“আমি রাম ভিন্ অন্ত কাহাকেও 
মনে,চিস্তা করি নাই, হে পবিত্র সর্ধ-সাক্ষী হুতাশন, আমাকে 
আশ্রয় দান কর। আমি শুদ্ধচরিত্রা, কিন্ত রামচন্দ্র আমাকে 
ুষ্টা বলিয়া জানিতেছেন, অতএব হে বন্ছি, আমাকে আশ্রয় 
দান কর।” | 

অগ্নিতে স্বর্ণ প্রতিমা বিলীন হইয়া £গল। সাশ্রনেত্রে রাম 
মুহূর্তকাল শোকাতুর হইয়া, পড়িলেন; তখন অগ্নি সীতাকে 
রামের নিকট ফিরাইয়! দিয় গেল। দ্েবগণ স্বর্গ হইতে নামিয়া 
আসিয়া! রামচন্দ্রের নিকট সীতা সম্বন্ধে নানা কথ! বলিতে লাগি- 
লেন। রামচন্দ্র সীতাকে পুনঃ পাইয়া স্বষ্ট হইয়! বলিলেন, 
“সীতা শুদ্ধগিত্রা এবং সতীত্বের গ্রতায় আত্মরক্ষা করিয়াছেন, 
তাহ! আমি মনে জানিয়াছি। যদি আমি প্রীপ্তি-মাত্রই সীতাকে 
গ্রহণ করিতাম, তবে লোকে আমাকে কামপরায়ণ বলিত এবং 
কোন প্রকার বিচার না করিয়া 'স্ত্রণতা বশতঃ ইহাকে গ্রহণ 
করিয়াছি, এই অপবাঁদ প্রচারিত হইত। 

“বিশুদ্ধ ত্রিযুলোকেবু মৈথিলী জনকাক্মজা”__ 

*সীত| ব্রিলৌকের মধ্যে বিশুদ্ধ” ইহা আমি অবগত আছি। 


তৎপরে দেবগণ তাহাকে 
ও ন্ডবন্গারায়ণো দেবঃপ্রীমাংসক্রাযধঃ প্রঃ (৮ 
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“আপনি স্বয়ং চক্রধারী নারায়ণ” ইত্যাদিবপ তোর ছার 
অভিনন্দিত করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন । 

তৎপরে সন্রাতা ও মন্ত্রীক রামচন্দ্র পু্পক রথখারোহণ পূর্বক 
বিভীষণপ্রমুখ রাক্ষসবৃন্দ ও স্ুগ্রীবপ্রমুখ বাঁনরসৈন্যপরিবৃত হইয়া 
অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে লতার ইচছা্ুদারে 
কিছ্িন্ধার পুরৃস্্ীবর্গকে রথে তুলিয়া লইলেন। বিজরী রামচন্্রকে 
লইয়া পু্পকরথ আকাশ-পুথে চলিতে লাগিল যমুদ্রের তীর- 
নিষেবিত সুস্সিপ্ধ বাধুপ্রবাহ পর্য্যাপ্ত কেতকীরেণু আকাশে ব্যাপ্ত 
করিতে লাগিল, সীতার সুন্দর মুখ সেই পুষ্পরেণুসংচ্ছন্ন হইল; 
দুরে তমালতালশোভী' সমুদ্রের বেলাভূমি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর 
রেখায় দৃশ্তমীন হইতে লাগিল। রামচন্দ্র সীতাঁকে রথ হইতে 
চিরপরিচিত দণ্ডকারণ্যের নানা স্থান দেখাইয়া পূর্ববকথা তাহার 
স্বতিতে জাগরিত করিতে লাগিলেন; এই স্থানেরু সংক্ষিপ্ত বর্ণনা 
বিস্তারিত করিরাই কালিদাস রঘুবংশের অপূর্ব ত্রয়োদশ-সর্গের 
সৃষ্টি করিয়াছেন । 

বন-গমনেত ঠিক চতুর্দশ বর্ষ পরে রামচন্দ্র ভরহ্বাজের আশ্রমে 
উপস্থিত হইলেন। সেখানে যাইয়া শুনিলেন, ভরত ত্ঠাহার 
পাছুকার উপর:রাজচ্ছত্র ধারণ কারয়া প্রতিনিধিস্বর্পপ নন্দীগ্রামে 
রাত শাসন করিতেছেন । ভরদ্বাজের আশ্রম হইতে রামচন্ত্র 
হন্গুমানকে ছক্সবেশে ভরতের নিকট গমন করিতে ঢুঅনুক্ঞা করি- 
লেন। পথে শূঙ্গবের পুরবাধিপতি গুহুককে তিনি তাহার আগমন- 
সংবাদ দিয়! যাইতে বলিলেন। হহুমবায়ীকে ভরতের নিকট তাহার 
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ুদ্বৃত্াত্ত, সীতা-উদ্ধীর এবং বিভীষণ ও স্থৃগ্রীবের বিরাট মৈত- 
দৈন্ধ সহকারে অযোধ্যায় প্রত্যাগমনের কথা বলিতে কহিয়া শেষে 
বলিয়া দ্রিলেন__-4এই সকল কথা গুনিয়া ভরতের মুখভঙ্গী কিরূপ 
হয়, তাহা ভাল করিয়া! লক্ষ্য করিও1” কোনও রূপ অস্ত্রীতি- 
ব্যপক তাঁব লক্ষিত হইলে তিনি অযোধ্যা যাইবেন না, দীর্ঘকাল 
ধনধান্যশীলিনী ধরিত্রী শাসন করিয়া যদি তাহার রাজ্য কামন! 
হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভরতকেই রাজ্য প্রদ্দান করিবেন | 

হন্ধমান পথে গুহকরাজকে রামাগমনের শুভ সংবাদ বিজ্ঞা- 
পিত করিয়া অযোধ্য। হইতে এক ক্রোশ দুরবর্তা নন্দীগ্রামে উপ- 
স্থিত হইলেন সেস্থানে যাইয়া__ 

















“দদদর্শ ভরতং দীনং কৃশমাশ্রমবাসিনম্‌। 
জটিলং মলগিদ্বানগং ভ্রাত্বাসনকর্ষিতম্‌। 
.সমুন্ততজটাভারং বন্ষলাজিনবাসসম্‌। 
নিয়তং ভাবিতাত্মানং ব্রক্ষযিসমতেজসম্‌ ॥ 
পাদুকে তে পুরস্কৃত্য প্রশাসত্তং বহন্ধরাম্‌।» 
দেখিলেন তরত দীন, ক্কশ এবং আশ্রমবাঁনী, তাঁহার শরীর অমা- 
র্জিত ও মলিন, তিনি ভ্রাতৃছুঃখে বিষঞ। তাহার মস্তকে উন্নত জটা 
ভার এবং পরিধানে বন্ধল ও অজিন। তিনি সর্বদা আত্মবিষয়ক 
ধ্যানমগ্ন এবং ক্রন্্ধির স্তায় তেজযুক্ত। পাছুকায় নিবেদন করিয়া 
বন্গন্ধরা শাসন করিতেছেন । হনুমান যাইয়া তাহাকে বলিলেন-_ 
“বসন্তং দণ্কারপ্যে বং তং চারজটাধরমূ। 
অনুশোচসি কাকুস্থং স ত্বাং কুশলমত্রবীৎ 


রামচন্ত্র। ৯৭ 





“্দওকারণ্যবাসী চীরজটাধর যে অগ্রজের জন্য আপনি অনুশোচনা 
করতেছেন, তিনি আপনাকে কুশল জানাইয়াছেন 1” রামের 
প্রত্তাগমনের সংবাদে ভরতের চক্ষে বহুদিনের নিরুদ্ধ অশ্রু 
উচ্গৃসিত হইয়া উঠিল, সমস্ত ভোগ বিলাস পরিত্যাগ করিয়া 
জটিল মলদিগ্বাঙ্গে তিনি ধাহার জন্য এতদিন কঠোর পারিক্রাজ্য 
পালন করিয়াছেন, যে রামের কথা স্মরণ করিয়া তাহার হৃদয় 
শতধ| বিদীর্ঘ হইয়াছে__এই চতুর্দশবর্ষব্যাগী কঠোর ব্রত পাল- 
নের ফলস্বরূপ সেই রামচন্্র গৃহপ্রত্যাগত হইতেছেন, এই সংবাদ 
শুনিয়া তিনি সাশ্রুনেত্রে হন্ুমানকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রজলে 
হাহাকে অভিষিক্ত করিলেন এবং তাহার জন্ত বহু উপচারের 
সহিত বিবিধ মহার্ঘ পুরস্কারের ব্যবস্থা করিলেন । 

সমস্ত সচিববুন্দপরিবৃত হইয়া ভরত রামচন্ধের সঙ্গে দেখ! 
করিতে ঘাত্রা করিলেন, তাহার জটার উপরে শ্রীরামের পাদুকা, . 
তদূর্ধে ছত্রধর বিশাল পাওুর ছত্র ধারণ করিয়াছিল, ভরত যাইয়া 
রামকে বরণ করিয়া! আনিলেন এবং স্বহস্তে রামের পদে পাছুকা 
পরাইয়! দিয়া স্তার স্বরূপ ব্যবত রাজ্যভার অগ্রজের হস্তে প্রদান 
করিয়! ক্কতার্থ হইলেন । " 

রামচন্দ্র গুভদিনে রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন, স্থুপ্রীবকে 
বৈছ্্ধ্য ও চন্্রকাস্ত মণিখচিত মহার্ঘ কণ্ঠী উপঢৌকন দিলেন, 
অঙ্গদকে বিপুল মুক্তাহার উপন্বত হইল। সীতা নানারূপ ভূষণ ৪ 
ব্ত্রাদি পাইলেন। তিনি স্থা্ম কঠ হইতে মহামূল্য কণ্ঠহার 
তুলির! বানরসৈন্যের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেন ।, রামচন্তর 
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বলিলেন, “তোদার যাহাকে ইচ্ছ! তাহাকে ইহা উপহার দে?” 
সীতা সেই হার হন্থমানকে প্রদান করিলেন । 
আমরা রামচন্দ্রের অভিষেক লইয়! এই আখ্যায়িকার মুখবন্ধ 
করিয়াছিলাম, তাহার অভিবেক আখ্যানের সঙ্গৈ' ইহা পরিসমাপ্ত 
করিলাম । 
প্র রে 
। রামের চরিত্র কিছু জটিল। ভরত, লক্ষণ, সীতা প্রভৃতি 
অপরাপর সকলের চরিত্রই তুলনায় অপেক্ষান্ৃত সরল, একমাত্র 
রামের সম্পর্কেই ইহাদের চরিত্র বিকাশ পাইয়াছে। ভরত ও 
লক্ষণ ভ্রাতৃত্বে, সীতা সতীত্বে এবং দরশরথ ও কৌশল্য পিতৃত্বমাতৃত্বে 
বিকাশ পাইয়াছেন | নান! দিগ্দেশ হইতে আগত হইয়া নদী- 
গুলি এক মযুড্রে পাড়য়া যেরূপ আপনাদের সত্তা হারাইয়৷ ফেলে, 
রামায়ণের বিচিত্র চরিত্রাবলীও সেইপ্রকার নানাদিক্‌ হইতে রাম- 
মুখী হইয়াছে__রামের সঙ্গে যতটুকু সম্বন্ধ, ততখানিতেই তাহা- 
দের সত্তা ও বিকাশ_-এজন্য রামের সঙ্গে তুলনায় অপরাপর 
চরিত্র নাুনাধিক সরল র্‌ কিন্তু রামচরিত্র সকলের সঙ্গে সম্পর্কিত) 
তিনি রামায়ণে পুত্ররপে প্রাধান্যলাভ করিয়াছেন, ভ্রাতারপে, 
বন্ধুরূপে, স্বামী ও প্রতু ব্ূপে--সকল রূপেই তিনি অগ্রগণ্য; 
(বহদিক্‌ হইতে তাহার চরিত্রের বিকাশ পাইয়াছে_এবং বহু 
বিভাগ হইতে তাহার চরিত্র দর্শনীয়। আবার তাহার চরিত্রের 
কতকগুণি আপাতবৈষম্যের সাজ্জন্ত করিয়া তাহাকে বুঝিতে 
হইবে; কৃতকগুলি জল রহন্তের মীমাংসা না করিলে তিনি 
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ভালরূপে বোধগমা হইবেন না। তিনি আদর্শপুত্র-_কৌশল্যাকে 
তিনি বলিয়াছিলেন,-“কাম মোহ বা অন্ত যে কোন ভাবের 
বশবর্তী হইয়াই পিত| এই প্রতিশ্রুতি ,প্রদান করিয়া থাকুন না 
কেন, আমি তাহার বিচার করিব না, আমি তাহার বিচারক নহি, 
আমি তাহার আদেশ পালন করিব-ভিনি প্রত্যক্ষ দেবতা 1” 
দেই রামচন্ত্রই গঙ্গার অপরতীরবর্তী নিবিড় অরণ্যে বিটপিমুলে 
বসিয়া সাশ্রনেত্রে লক্ষ্ণকে বলিয়াছিলেন--“এমন কি কোথাও 
দেখিয়াছ লক্ষণ,'-প্রমদার বাক্যের বশবর্তী হইয়! কোন পিতা! 
আমার ন্যায় ছন্দানুবর্তা পুঞপ্রকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? মহারাজ 
অবশ্তই কষ্ট পাইতেছেন-_কিন্তু যাহার! ধর্মত্যাগ করিয়। কাম- 
সেবা! করে-_রাজা। দশরথের স্ায় কষ্ট তাহাদের অব্থস্তাবী 1” 
ধিনি সীতাকে *শুদ্ধায়াং জগতীমধো” বলিয়া বিশ্বাম করিতেন 
এবং ধাহাকে হারাইয়। তিনি খোকারুণচক্ষে উন্মত্তবৎ পুণ্পতরুকে 
আলিঙ্গন করিতে গিয়াছিলেন এবং 
আগচ্ছ তং বিশালাঙ্গি শৃষ্ঠো হয়মুটজস্তব ।” 

বলিয়া কীদিয়া আকুল হইয়াছিলেন,__লঙ্কাতে প্রবেশ করিয়! 
'অশোকবন হইতে মীতাকে স্পর্শ করিয়া বাযুপ্রবাহ তাহার অঙ্গ 
ছু ইতেছে” বলিয়া পুলকাশ্রনেত্রে ধ্যানী হইয়া দাড়াইয়াছিলেন_- 
সেই রাম বিপুল সৈন্ঠসজ্বের সাক্ষাতে_“লক্ষণ, ভরত, বিভীষণ বা 
স্থগ্রীব, ইহাদের ধাহীকে ইচ্ছা, তুমি ভজনা করিতে পার--দশদিক্‌ 
পড়িয়া আছে-_তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর--আমার তোমাতে কোন 
প্রয়োজন নাই”-_-গলদশ্রনেত্রা, শোকশীর্ণা, অনপরাধিনী সীতাকে 


১০০ রামায়ণী কথা । 
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পাপা শতশত ৪ 


এইরূপ নির্শম কঠোর উক্তি করিয়াছিলেন! ঘিনি বনবাসদণ্ডের 

কথা শুনিয়া কৈকেয়ীর নিকট স্পর্দথাসহকারে বলিয়াছিলেন__ 
“বিদ্ধ মাং খষিভিস্তলাং বিমলং ধ্শযাস্থিতম্‌।” 

“আমাকে খবিগণের মত বিমলবর্শে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানিবেন? 
তিনিই কৌশল্যার সমীপবর্তা হইয়া “নশ্বসন্নিব কুপ্তীরঃ” পরিশ্রান্ত 
হস্তীর ন্যায় নিরুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন, এবং 
সীতার অঞ্চলপার্ববন্তী হইয়া মুখে অপুর্ব মলিনিম! প্রকাশ 
করিয়া ফেলিলেন। লক্ষণ ভরতকে বিনষ্ট করিবার সঙ্কন্ন প্রকাশ 
করিলে যিনি তাহীকে কঠোরবাক্যে বলিয়াছিলেন--“তুমি রাজা- 
লোভে এইরূপ কথা বলিয়! থাকিলে, আমি ভরতকে কহিয়৷ রাজা 
দিব” এবং ঘিনি ভরত তাহার “প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর* 

হবার এই কথা কহিতেন-+্তিনিই সীতার নিকট বলিয়া- 
নর পতুমি তরতের নিকট আমার প্রশংসা! করিও না, র্্্য- 
শালী ব্যক্তিরা অপরের প্রশংসা সহ করিতে পারেন না1” ' ভর- 
তের ভ্রাতৃতক্তির অপুর্ব পরিচয় পাইয়! তিনি সীতাবিরহের সময়েও ' 
ভরতের দীন শৌকাতুর মুদ্তি বিস্কৃত হন নাই-_পু্পভারালম্কৃত| 
পম্পাতীরতরুরাজর পার্থ ভরতের কথা ম্মরণ করিয়৷ অশ্রত্যাগ 
করিয়াছিলেন,_-বিভীষণ স্বীয় জোষ্ঠ ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, 
এইজন্ত স্ব স্বাহাকে বিশ্বস্ত বলিয়া, নিন্দা করাতে, রামচন্ত 
বলিয়াছিলেন-__“বন্ধু, ভরতের ন্যায় ভাই এই পৃথিবীতে তুমি 
কয়জন পাইবে ?” তিনিই আবাঁর বনবাসাস্তে ভরদ্বাজের আশ্রমে 
যাইয়। হস্মান্কে ননিগ্রামে পাঠাইবার সময় বলিয়াছিলেন,-_ 
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“আমার আগমনসংবাদ গুনিরা ভর ভরতের রর মুখে কোন বসতি হয 
কি না, ভাল করিয়া লক্ষ্য করিও” এইরূপ বছবিধ আপাত- 
বৈষম্য তাহার চরিত্রকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। 

রামারণগাঁঠককে আমরা একটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন 
করিতে অন্থুরোধ করি। নাটক ও মহাকাব্য ছুই পৃথক্‌ সামগ্রী 
.স্রীকুরীতি অন্থসারে নাটকবর্ণিত কাল তিন দিবসের উর্ধ হওয়ার 
বিধান_ নাই! এই দিব্সত্রয়ের ইটনাবর্ণনায় টরিত্রবিশেষকে 
একভাবাপন্ন করা একান্ত আবশ্তক, কোন্‌ কথাটি কাহার মুখ 
হইতে বাহির হইবে, লেখককে সত্তর্কভাঁর সহিত তাঠা লক্ষ্য করিয়। 
নাটকরচনা করিতে হয়। উরিত্রগুলির যেটুকু বিশেষত্ব, লেখককে 
নেই গণ্ভীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া তাহা সংক্ষেপে সঙ্কলন করিতে 
হয়। কিন্তু যে কাব্যের ঘটনা জীবনব্যাপী, সে কাঝোর চরিত্রগুলি 
নাটকের রীতি অন্থুদারে বিচার্ধ্য নহে। এই দীর্ঘকালে নানা- 
রূপ অবস্থাচক্রে পতিত হইয়! চরিত্রগুলির ক্রিয়াকলাধু ও কথা- 
বার্তা বিচিত্র হইয়া থাকে_তাহা সময়োপযোগী হয় কি না 
তাহাই সমধিক পরিমাণে বিচার্ধ্য | শ্রেঠতম সাধুরও সারাজীবনের 
অন্তর্ব্তী ছুই একটি ঘটনা বা উক্তি বিচ্ছিন্ন করিয়া আলোকে 
ধরিলে তাহা তাদশ শোভন বলিয়া বিবেচিত না হইতে পারে। 
অবস্থার ক্রমাগত উৎপীড়ন সহ্থ করিয়া লোকে সাধারণতঃ সাত্বিক- 
গুণসম্পন্ন হইলেও ছুই এক স্থলে ভাবের ব্যায় ঘটা স্বাভাবিক) 
ভিন ভিন্ন অবস্থায় পতিত হইয়া রামচন্দ্র যাহা করিয়াছেন বা 
বলিয়াছেন-তাহা! তাহার সমগ্র জীবনী হইতে বিচ্ছি করিয়া 


১০২ রামায়ণী কথা । 


দেখাইলে দৌর্কলাজ্ঞাপক বলিয়া অনুমিত হইতে পারে, কিন্ত 
অবস্থার আলোকপাতে সুঙ্ভাবে বিচার করিলে তাহা অনেক 
সময়েই অন্তরূপ প্রতিপন্ন হইবে। তাহার «দৌর্ধল্যক্তাপক” 
উক্তিগুলি বাদ দিলে হয় ত তিনি আমাদের সহান্গভৃতির অত্যর্ধে 
যাইয়! পড়িতেন, আমরা! তাহাকে ধরিতে ছুঁইতে পারিউাম না। 
রামচরিত্র বিশীল বনস্পতির স্যায়__উহা৷ কচিৎ নমিত হইয়া ভূষ্পর্শ 
করিলেও সেই অবনক্ষন তাহার নভঃস্পশ্শী গৌরবকে ক্ষুঞ্জ করে 
না_ পার্থিব জ্ঞাতিত্বের পরিচয় দিয়া আমাদিগকে আশ্বস্ত করে 
মাত্র। রামচন্দ্র সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট নীতি অবলম্বন করিয়াই আপ- 
নার চরিত্রকে অপূর্বশ্রীসমন্থিত রাখিয়াছেন-তীহার কোন 
চিন্তা! বা! কার্য্যই পরের অনিষ্ট করিবার প্রবৃত্তি হইতে উত্থিত নহে, 
এমন কি, বালীকেও তিনি কনিষটভ্রাতার ভার্ধ্যাপহারী দত্ত্য বলিয়া 
সত্য সত্য বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এইজন্যই দণ্ড দিতেও গিয়া- 
ছিলেন  সুতরীবের শক্রু তাহার শত্রু-_ভাহাকে বধ করিতে 
তিনি অগ্নিনমক্ষে শ্রৃতিশ্রত ছিলেন_এই 2 নগাযান 
তিনি ধর্মম বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। উত্তরকাওবর্ণিত পীতা- 
বর্জনেও দৃষ্ট হয়_-রাম যাহা স্বকর্তৃবা বলিয়া অবধারণ করিয়া- 
ছিলেন_তীহার জীবনকে লম্ক্রূপে নৈরাশ্তপূর্ণ করিয়া 
তিনি তাহা প্রতিপালন করিয়াছিলেন, এই ঘটনায়ও তাহার 
চরিত্রের সতেজ পৌরুষের দিকৃটাই গজাজল্যমান করিয়াছে। 
মহাকাবোর কোন গৃঢ়দেশে অবস্থার দারুণ পীড়নে নিশ্পেষিত 
হইয়া তিনি ছুই একটি অধীরবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা! 
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লইয়া হট্টগোল করা এবং হিমালয়ের কোন্‌ শিলা কি পাঁদপে 
একটু ক্ষতচিহ আছে, তাহা! আবিষ্কার করিয়া পর্বতরাজের মহত্বকে 
তুচ্ছ করা, ছুইই একবিধ | সাহিত্যিক ধূর্তগণ রামচারত্রের তদ্রপ 
সমালোচনার ভার লইবেন। বাল্সীকি-অস্কিত রামচরিত্র অতি- 
মাত্রায় জীবস্ত-__এ চিত্রে হুচিকা বিদ্ধ করিলে তাহা হইতে যেন 
রক্তবিন্দু ক্ষরিত হয়-_এই চরিত্র ছায়া কিংবা ধৃতবিগ্রহে পরিণত 
হইয়া পুস্তবান্তর্গত আদর্শ হইয়া পড়ে নাই। 

সঙ্গীতের স্তায় মানবজীবনেরও একটা মূলরাগিণী আছে-_ 
গীতি যেরূপ নানারূপ আলাপচারিতে ঘুরিয়া ফিরিয়াও স্বীয় মূল- 
রাগিনীর বাহিরে যাইয়া পড়ে ন', মানরচরিত্রেরও সেইক্ধপ একটা 
স্বপরিচায়ক স্থাতন্ত্য আছে-_সেইটিকে জীবনের স্তলরাগিণী বল! 
যায়) জীবনের কার্যকলাপ সমগ্রভাবে বিবেচনা করিলে উহ! 
আবিষ্কৃত হয়। যিনি যাহাই বলুন,সেই অভিষেকোপযোগী 
বিশাল সস্তারের প্রতি তাচ্ছীল্যের সহিত দৃষ্টিপাত করিয়! অভি- 
ষেকব্রতোজ্জল শুদ্ধপ্টবন্্রধারী রামচন্্র যখন বলিয়াছিলেন__ 

“এবমন্ত গমিষ্যামি বনং বন্তামহং দ্বিতঃ। 
জটাচীরধরো রাজঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্‌ ॥” 

“তাহাই হউক, আমি রাজার প্রতিজ্ঞা পালনপুর্র্বক জটাবন্ধল 
ধারণ করিয়া বনবাপী হইব__সেই দিনের সেই চিত্রই রামের 
অমর চিত্র। এই অপূর্ব বৈরাগোয প্রা তাহাকে চিনাইয়! দিবে । 
প্রজাগণ জলভারাচ্ছন্ন আকুল চক্ষে তাহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে, 
তিনি তাহাদিগকে সান্বনা দিয়া বলিতেছেন 


৬০৮১০৮৮তপি পা, 
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প্যা প্রীতি্বহ্মানশ্চ মযাযোধানিবাসিনামূ্‌। 

মতপরিয়ার্থং বিশেষেণ ভরতে সা! বিধীয়তাম্‌ ॥” 
'অযোধাবাসিগণ, তোমাদের আমার প্রতি যে বুমান ও গ্রীতি, 
তাহা ভরতের প্রতি বিশেষভাবে অর্পণ করিলেই আমি গ্রীত 
হইব এই উদার উক্তিই রাঁমচরিজ্রের পরিচায়ক । লক্ষণের 
ক্রোধ ও বাগ্বিতগ্ড পরাভূত করিরা খষিবৎ ঘৌম্য রামচন্ত্ 
অভিষেকশালার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক বলিলেন__ 

“সৌমিত্রে যোহভিবেকার্থে মম সম্ভীরসন্ত্রমঃ |. 

অভিবেকনিবৃত্তার্থে সেহস্ত সম্ভারসম্তরমঃ |” 
“সৌমিত্রে, আমার অভিষেকের জন্য যে মন্ত্রম ও আয়োজন 
হইয়াছে, আহা আমার অভিযেকনিবৃদ্তির জন্ত হউক।, এই 
বৈরাগ্যপূর্ণ কণ্ঠধ্বনি সমস্ত কুদ্রস্বর পরাজিত করিয়া আমাদের 
কর্ণে বাজিতে থাকে ৷ যেদিন রাবণ রামের শরাসনের তেজে 
্র্টকুণ্ল,ও হতণ্রী হইয়া পলাইবাঁর পন্থা পাঁইতেছিল না, সে দিন 
রামচন্দ্র ক্ষমাশীল গম্ভীরক্ে বলিয়াছিলেন_“াক্ষস, তুমি আমার 
বছুসৈম্য নষ্ট করিয়া এখন একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ, আমি 
ক্লান্ত ব্যক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করি না, তুমি আজ গৃহে যাইয়া বিশ্রাম 
কর, কল্য সবল হইয়া পুনরায় যুদ্ধ করিও |” সেই মহাহবের 
মহতী প্রান্নণভূমিতে ধার্দিকপ্রবরের এই কণ্ঠস্থর স্বগঁয় ক্ষমা 
উচ্চারণ করিয়াছিল ;-_উহাই তাহার চিরাভ্যন্ত কধবনি,_-বাম 
ভিন্ন জগতে এ কথা শক্রকে আর কে বলিতে পারিত ? : কৈকে- 
রীকে লক্ষণ গ্রস্গক্রমে নিন্দা করিলে রামচন্দ্র পঞ্চবটাতে তাঁহাকে 


রামচন্দ্র | ১০৫ 


এ৪০ ৮ তি পিশিপপিপিপি সি শতশশশাশিশশিশ 








বলিয়াছিলেন-__“অস্ব। কৈকেয়ার নিন্দা তুমি আমার নিকট করিও 
না”_এরপ উদ্দার উক্তি রামের মুখেই স্বাভাবিক; সীতাকেও 
তিনি এই ভাবে বলিয়াছিলেন_- 
*ন্নেহপ্রণয়সন্তোগে সমা! হি মম মাতরঃ।৮ 
“আমার প্রতি ন্নেহ ও আদর প্রদর্শনের সম্পর্কে,_সকল মাতাই 
আমার পক্ষে তুলা।” যেদিন শরাহত লক্্ণ মৃতকল্প হইয়া 
গড়িয়াছিলেন, এদিকে দুদধর্য রাবণ তীহাঁকে ধরিবার চেষ্টা পাইতে- 
ছিল,_ব্যান্্রী যেরূপ স্বীয় শাবককে রক্ষা! করে, রামচন্দ্র সেই 
ভাবে লক্ষণকে রক্ষা করিতেছিলেন ; রাবণের শরজাল তীহার 
পৃষ্টদেশ ছিন্নভিন্ন করিতেছিল, সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া রাম- 
চন্ত্র সজলচক্ষে লক্ষমণকে বক্ষে লইয়া বসিয়াছিলেন, .এবং বলিয়া- 
ছিলেন,_“তুমি যেরূপ বনে আমাকে অন্ুগমন করিয়াছ, আমিও 
আজ সেইরূপ মৃত্যুতে তোমাকে অন্ুগমন করিব, তোমাকে 
ছাড়িয়া আমি বাঁচিতে পারিব না ।”--এইরূপ শত শত চিত্র রামা- 
যণকাব্যে অমর হইয়া আছে, শত শত উক্তিতে সেই চিত্র স্বর্গের 
আদর্শ পৃথিবীতে আঁকিয়৷ ফেলিতেছে, বছ পত্রে সেই চিত্র ও 
উক্তি আমাদ্দিগকে এই আশ্চর্য চরিত্রের সমুন্নত সৌন্দর্য্য দেখা- 
ইয়া মুগ্ধ ও বিশ্ময়াভিভূত করিতেছে। রামায়ণকাবাপাঠান্তে 
রামচন্দ্র এই উজ্জল ও সাধু ৃত্তি মানসপটে চিরতরে মুদ্রিত 
হইয়া যায়, অপর কোন কথা মনে উদয় হয় না, আর একান্ত 
' সার্বিকভাবে বিচার করিলে সীতাবিরহে রামের প্রেমোম্মাদ যদি 
দৌর্ক্যক্ঞাপক হয়, তবে তাহার এই সান্বনা বে, প্রণয়িগণের 


৮৩ তত সত 


১০৬ রামায়ণী বথা। 





নিকট রামের এই গ্রেমোনমাদের স্থায় মনোহর কিছু নাই 
এখানে বৈরাগোর পরী নাই, কিন্ত /অগর্যাপ্ কাবাপ্রী মে অভাব 
গূরণ করিয়া দিতিছে, আর নির্জন গিরিগ্রদেশের শোভামবিত 
ৃ্তাবলীতে (িরহত্রর মংযোগ করিয়া মেই মমন্ত বিচিত্র বাহ- 
মম্পদ্‌ চিরনু্দর করিয়া রাখিয়াছে। 





ভরত। 


দিবি 


ভরতের উল্লেখ করিয়া রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে বলিয়া- 

ছিলেন-- 

“প্রামাদপি হি তং মগ্চে ধর্মাতো বলবস্তরম1” 
ভরতের চরিত্র তিনি বিলক্ষণরূপ অবগত ছিলেন, তথাপি রাম 
বনগমন করিলে তাহাকে ত্যাজ] পুত্র ও স্বীয় ওর্ধীদোহিক কার্ের 
অযোগ্য বলিয়৷ নির্দেশ করেন। এমন নির্দোব_-শুধু নির্দোষ 
বলিলে ঠিক হয় না, রামায়ণকাব্যের একমাত্র আদর্শচরিতর ভরতের 
ভাগ্যে যে কি বিড়ম্বন! ঘটিয়াছিল, তাহা আলোচনা করিলে 
আমরা দুঃখিত হই । পিতা! তাহাকে অন্ায়তাবে ত্যাগ করিলেন, 
এমন কি তাঁহাকে আনিবার জন্য যে মকল দুত কেকয়-রাজ্জে 
প্রেরিত হইয়াছিল তাহারাও অযোধ্যার কুশলস্ব্ীয় প্রশ্নের 
উত্তরে যেন ঈষৎ তুর ব্যক্সহকারে বলিয়াছিল__ 

“কুশলান্তে মহাবাহো! যেযাং কুশলমিচ্ছসি।” 
“আপনি যাহাদ্দের কুশল ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কুশলে আছেন ।” 
অর্থাৎ ভরত যেন দরশরথ-রাম-লক্ষণ প্রভৃতির কুশল বাস্তবিক চান 
না-তিনি কৈকেছী ও মন্থরার কুশলই শুধু প্রার্থনা করেন। 
দতগণ এক হয় মিথ্যা কথা বলিয়াছিল, না! হয় নিষঠুরভাবে বাঙ্ন 
করিয়াছিল, ইহা ভিন্ন এম্থলের আর কোনরূপ অর্থ হয় না।. 
রামবনবাসোগলক্ষে অযোধ্যার রাজগৃহে যে ভয়ানক বাগ্বিতও| 


১০৮ রামায়ণী কথা । 





কালি পপি তি 


উপস্থিত হইয়!ছিল, তাহার মধ্যেও ছুই এক বার এই নির্দোষ 
রাজকুমারের 'প্রতি অন্যায় কটাক্ষপাত হইয়াছে। প্রজাগণ 
রামের বনবাসকাঁলে,__ 
“ভরতে দন্গিবদ্ধাঃ ম্ম মৌনিকে পশবো! মথা11” * 

“আমরা ঘাতক সন্নিধানে পশুর স্তাঁয় ভরতের নিকট নিবদ্ধ 
হইলাম”_-এই বলিয়৷ আর্তনাদ করিয়াছিল। এই সাধু বাক্তি 
নিতাত্ত আত্মীয়গণের নিকট হইতেও অতি অন্যায় লাগুন! 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। রামচন্দ্র ভরতকে এত ভালবাঁসিতেন যে, 
“মম প্রাণৈঃ প্রিয়তর2” বলিয়া তিনি বারংবার ভরতের উল্লেখ 
করিয়াছেন। কৌশল্যাকে রাম বলিয়াছিলেন-_এ্ধর্ম-প্রাণ 
ভরতের কথা! মনে করিয়া তোমাকে অযোধ্যায় রাখিয়া যাইতে 
আমার কোন চিন্তার কারণ নাই।” অথচ সেই রামচন্দ্র? 
ভরতের প্রতি ছুই একটি সন্দেহের বাণ নিক্ষেপ না করিয়াছেন, 
এমন নহে। তিনি সীতার নিকট বলিয়াছিলেন, “তুমি ভরতের 
নিকট আঁমার প্রশংসা! করিও না- খদ্ধিযুক্ত পুরুষের! পরের' 

ংস! শুনিতে ভালবাসেন না।” এই সন্দেহের মার্জন| নাঁই। 
পিতা দশরথ রাঁমাভিষেকের উদ্যোগের সময় ভরতকে সন্দেহের 
চক্ষে দেখিয়াছিলেন, রামকে তিনি আহ্বান করিয়া আনিয়া 
বলিয়াছিলেন, “ভরত মাতুলালয়ে থাকিতে থাঁকিতেই তোমার 
অভিষেক সম্পন্ন হয়! যায়, ইহাই আমার ইচ্ছা; কারণ যদিও 
ভরত ধার্মিক ও তোমার অনুগত, তথাপি মন্ত্ুষ্যের মন বিচলিত : 
হইতে কতক্ষণ!” ইক্ষাকুবংশের চিরাগতপ্রথানুদারে সিংহাসন 


ভরত । ১৫৯ 


পিপিপি শিস ীশিশিউিউিউিসিউিসটিিলই গজ 


জ্যেষ্্রাতারই প্রাপ্য, এমত অবস্থায় ধার্মিকা গ্রগণ্য ভরতের প্রতি 
এই সন্দেহের মাজ্জনা নাই। রাম ভরতের চরিত্র-মাহাত্বা এত 
বুঝিলেন, তথাপি বনবাসাস্তে ভরদ্াজাশ্রম হইতে হম্মান্কে 
ভরতের নিকটে পাঠাইয়া বলিয়। দিলেন_-“আমার প্রত্যাগমন- 

খ্বাদ শুনিয়া ভরতের মুখে কোন বিকৃতি হয় কি না, তাহা ভাল 
করিয়! লক্ষ্য করিও 1৮” এই সন্দেহ9 একাস্ত অমার্জনীয় । জগতে 
অনপরাধীর দও অনেকবার হইয়াছে, কিন্তু ভরতের মত আদর্শ- 
ধার্মিকের প্রতি এইরূপ দণ্ডের দৃষ্টান্ত বিরল। লক্ষণ বারংবার_- 

“ভর্তন্ত বাধ দোষং নাহং পশ্যামি রাঘব ।* 


বলিয়া আস্ফালন করিয়াছেন, অথচ সেই ভরত অশ্ররুদ্ধকণ্ঠ 
লক্ষণের কথা বলিয়াছেন__ 

র্‌ **সিদ্ধার্থঃ খলু সৌমিত্রিরশচন্্রবিমলোগমম্। 

মুখং গগ্ঠতি রামন্ত রাজীবাঙ্ষং মহাছ্যাতিম্‌ ॥” 

লক্ষণ ধন্য, তিনি রামচন্রের পর্লচক্ষু চন্দরোপম উজ্জল মুখখাঁনি দেখি- 
তেছেন। প্রককৃতিপুঞ্জের ভরতের প্রতি বিদ্িষ্ট হণ্য়ার কিছু কারণ 
অবশ্তই বিদ্যমান ছিল | এত বড় ষড় বন্তরটা হইয়া গেল, ভরতের 
ইহাতে কি পরোক্ষে কোনরপষ্ট অনুমোদন ছিল না? মাতুল 
বুধাজিতের স্ত্ু পরামর্শ করিয়া ভরত যে দুর হইতে স্ত্রচালনা 
করিয়া কৈকেয়ীকে নাচাইয়া তোলেন নাই, তাহার প্রমাণ কি? 
এই সন্দেহের আশঙ্কা করিয়া ভরত বিসংজ্ঞ অবস্থায় কৈকেমীকে 
বলিয়াছিলেন--“যখন অযোধ্যারপ্র্কতিপুঞ্জ রুদ্ধকণ্ঠে সজলনেত্রে 
আমার দিকে তাকাইবে, আমি তাহা সহ্থ করিতে পারিৰ না।” 


১১০ বামায়ণী কথা । 


১০১০ ৯৯ 


কৌশলা! ভরতকে ডাকিয়া আনিয়া রা কট্বাক্য বলিতে লাগিলেন, 
সেই সকল বাক্যে ব্রণে স্থচিকা বিদ্ধ করিলে যেরূপ কষ্ট হয়, 
ভরতকে সেইরূপ বেদন! দিয়াছিল। দৈবচক্রে পড়িয়া এই 
দেবতুল্চরিত্র বিশ্বের সকলের সন্দেহের ভাজন হইয়া লাঞ্ছিত 
হইয়াছিলেন। তিনি রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিপুল 
বাহিনী সঙ্গে খন অগ্রসর হইতেছিলেন, নিষাদাধিপতি গুহক 
তখন তাহাকে রামের অনিষ্টকাঁমনায় ধাবিত মনে করিয়া পথে 
লগুড় ধারণপুর্বক দাঁড়াইয়াছিলেন, এমন কি ভরদাজ খষি 
পর্যান্ত তাহাকে ভয়ের চক্ষে দেখিয়৷ জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন 
“আপনি সেই নিষ্পাপ রাজপুত্রের প্রতি কোন পাঁপ অভিপ্রায় 
বহন করিয়া ত যাইতেছেন না?” প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ৎ 
দিতে দিতে ভরতের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছিল। ভরত কৈকেয়ীকে" 
“মাতৃরূপে মমামিত্রে” বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন--বাস্ত- 
বিকই কৈবেয়ী মাতারূপে তাহার মহাঁশক্রন্বরূপ হইয়া দীড়াইয়া- 
ছিলেন-_বিশ্বময় এই যে সন্দেহ-ক্ষুর বিষবাণ ভরতের উপর 
পতিত হইতেছিল, তাঁহার মূল কৈকেয়ী | 

কিন্তু ঘটনাবলী যতই জটিলভাব ধারণ করুক ন! কেন, 
ভরতের অপূর্ব ভ্রাতৃন্নেহ সমস্ত জটিলতাকে সহজ কষ্ছিয়া তৃলিয়া- 
ছিল। রামকে আমরা নানা অবস্থায় সুখী হইতে দেখিয়াছি। 
যখন চিত্রকূটের পু্পৌদ্যাননিভ এবং কচিৎ ক্ষয়িতপ্রস্তরপ্রাস্ত 
অধিত্যকায় বিলম্বিত শৈলশৃঙ্গ এবং বিচিত্র পুষ্পসস্তারের প্রতি 
লক্ষ্য করিয়া! রাম সীতাকে বলিয়াছিলেন, প্এই স্থানে তোমার 





১০০৮৯৮৪১০১৫, পল ১০১৮৭ 


ভরত । ১৪১ 


সক পপ ৮৯৮১৫৭ ৯৯১পপাপ১ পাপা পিসিপিউিউিপিএিপটউসিসিসিত৬৮ক৮ 


সঙ্গে বিচরণ করিয়! আমি অযোধ্যার রাষপদ অকিফিংকর ম মনে 
করিতেছি,” তখন দম্পতির নির্মল আনন্দময় চিত্র আমাদের 
চক্ষে বড়ই সুন্দর ও তৃপ্তিপ্রদ মনে হইয়াছে | রাম্চন্ত্রের আকাশ 
কখন মেঘাচ্ছন্ন, কখন. প্রদন্ন। কিন্তু তরতের চিরবিষগ্ন চিত্রটি 
মন্্ীস্তিক করুণার ঘোগ্য। রামকে যখন ভরত ফিরাইয়৷ লইতে 
আসেন, তখন তাহার জটিল, কুশ ও বিবর্ণ মৃত্তি দেখিয়া রামচন্্র 
চমকিয়! উঠিয়াছিলেন, কষ্টে তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। 

ভরতের চিত্র প্রদর্শন করিবার অভিপ্রারে কবিগুরু যখন 
সর্বপ্রথম যবনিকা উত্তোলন করেন, তখনই তাহার মৃত্তি বিষ্তা- 
পূর্ণ। এইমাত্র দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়াছেন, 
নর্ভকীগণ তাহার প্রমোদের জন্য সম্মুখে নৃতা করিতেছে, সখাগণ 
ধ্যগ্রভীবে কুশল জিজ্ঞাস করিতেছেন, ভরতের চিন্ত ভারাক্রান্ত, 
মুখখানি শ্রীহীন। অযোধ্যার বিষম বিপদের পূর্বাভাষ যেন 
তাহার মন অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তিনি কোনরূপেই সুস্থ 
হইতে পারিতেছেন না। এই সময়ে তাহাকে লইয়! যাইবার 
জন্য অযোধ্যা হইতে দত আদিল। ব্যগ্রক্ঠে ভরত দূতগণকে 
অধোধ্যার প্রত্যেকের কুশল জিজ্ঞাপা করিলেন | দুতগণ দারথবাঞক 
উত্তরে বলিলগ্ত- 

“কুশলান্তে মহাবাহে| যেষাং কুশলমিচ্ছমি |” 

কিন্তু গতরাব্রের ছুং্প্ন ও দুতগণের বাগ্রতা তাহার নিকট একটা 
সমন্তার মত মনে হইল। এই ছুই ঘটনা তিনি একটি দুশ্চিন্তা 
সুত্রে গীথিয়া একাস্ত বিমর্ষ হইলেন-- 


১৬২ রামায়ণী কথ! । 


০৮৬১৯৯৬৯৩ উতাতিতাপাশতাপিপিপসিপাশাপউসিশপপাশশসিশিপিপিশাপশ৮/৮৮৬৬১উপিসি ৬৬৩ 


"বভুব হস্ত হৃদয়ে চিন্তা হমহতী তদা। 
তবরয়। চাপি দূতানাং স্বপন্তাপি চ দর্শনাৎ॥” 

বছ দেশ, ন্দনদী ও কাস্তার অতিক্রম করিয়া ভরত দুর হইতে 
অযোধ্যার চিরশ্তামল তরুরাজি দেখিতে পাইলেন এবং আতঙ্কিত 
কণ্ঠে সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন_-“এ যে অযোধ্যার মত বোধ 
হয় না, নগরীর সেই চিরশ্রুত তুমুল শব্ধ শুনিতেছি না কেন? 
বেদপাঠনিরত ব্রাহ্মণগণের কণধবনি ও কার্ধ্যত্রোতে প্রবাহিত 
নরনারীর বিপুল হলহলাশব্ধ একান্তরূপে নিস্তব্ধ | যে প্রমোদো- 
দ্যানসমূহে রমণী ও পুরুষগণ একত্র বিচরণ করিত, তাহা আজ 
পরিত্যক্ত । রাজপন্থ। চন্দন ও জলনিষেকে পবিত্র হয় নাই। 
রথ, অশ্ব, হস্তী, রাজপথে কিছু নাই। অসংঘত কবাট ও 
শ্রীহীন রাঁজপুরী যেন ব্যঙ্গ করিতেছে, এ ত অযোধা| নহে, এ' 
যেন অযোধ্যার অরণ্য ।” 

প্রকৃতই অযোধ্যার শ্রী অস্তহিত হইয়াছে। টাদের হাট 
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ত্রিলোকবিশ্রুতকীন্তি মহারাজ দশরথ পুক্রশোকে 
প্রীণত্যাগ করিয়াছেন; অভিষেকমঞ্চে গাদোত্তোলনোদ্যত জোষ্ঠ 
রাজকুমার বিধিশাপে অভিশপ্ত হইয়া পাগলের বেশে বনে গিয়া- 
ছেন; বলয়কঙ্কণকেয়ুর সখীগণকে বিলাইয়া দিঘ্ভু অযোধ্যার 
রাজবধূ পাগলিনীবেশে স্বামিসঙ্গিনী হইয়াছেন; ধাহার আয়ত 
এবং সুবৃত্ত বাহুদ্বয় অঙ্গদ প্রভৃতি সর্ধ ভূষণ ধারণের যোগ্য_ 
“সেই সুবর্ণচ্ছবি” লক্ষ্মণ ভ্রাতা ও বধূর পদাস্ক অনুদরণ করিয়াছেন। 
অযোধ্যার গৃহে গৃহে এই তিন দেবতার জন্য করুণ ক্রন্দনের 


ভরত। [ ্ট 





তাপস 





উত্প্রবাহিত হইতেছে । বিপদ বদ্ধ, রাজপথ পরিত্যক্ত। 
সুমন্ত সত্যই বলিয়াছিলেন, সমস্ত অযোধ্যানগরী যেন পুত্রহীন! 
কৌশল্যার দশা! প্রাপ্ত হইয়াছে) 
অথচ ভরত এ সকল কিছুই জানেন না। তিনি মৌন প্রতি- 
হারীর্দিগের প্রণাম গ্রহণ করিয়! উৎকষ্ঠিতচিন্তে পিতার প্রকোর্ঠে 
'গেলেন, সেখানে তাহাকে দেখতে পাইলেন না। 
প্রাজা ভবতি তৃয়িষ্ঠমিহান্ব'য়। নিবেশনে |” 
কৈকেয়ীর গৃহে রাজা অনেক সময় থাকেন,__পিতাকে খুঁকিতে 
ভরত মাতার গৃহে প্রবেশ করিলেন । 
সদ্যোবিধবা কৈকেয়ী আননে ফুর্লা, পতিঘাতিনী পু্রের ভাবী 
অভিষেকব্যাপারের আনন্ের চিত্র মনে মনে অস্থিত করিয়া স্থখী 
হইতেছিলেন। ভরতকে পাইয়া তিনি নিতান্ত হ্ষ্টা হইলেন। 
ভরত পিতার কথ! জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন__. 
শ্যা গতিঃ সর্ববহৃতানাং তাং গতিং তে পিতা গতঃ।” 
*সর্বজীবের যে গতি, তোমার পিতা তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছেন।” এই 
ংবাদে পরশুচ্ছিন্ন বন্যবৃক্ষের স্থায় ভরত তূলুন্ঠিত হইয়! পড়িলেন। 
প্ক স পাখিঃ হখস্পরশ্তাতন্তাকিষ্টকর্ণঃ |" 
“অক্িষ্টকর্্ী পিতার হস্তের সুখের স্পর্শ কোথায় পাইব 1” 
বলয় ভর ভরত কাদিতে লাঁগিলেন। রাজহীন রাজশয্য তাহার 
নিকট চন্্রহীন আকাশের মত বোধ হইল। তিনি কৈকেরীকে 
বর্মিলেন, প্রাম কোথায় আছেন? এখন পিতাঁর অভাবে ধিনি 
আমার পিতা, ধিনি আমার বন্ধু, আমি ধাহার দাস,-সেই 
৮ 





১১৪ রামায়ণী কথা। 


শত পাংপাপাপপিপাপাশপিপপাশীপপিপিসিসিপপপাশিসশশিউপশিপিশিশিশিশিসিপপিশশিশি পশিশাপ পাতি 


রামচন্দ্রকে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে ।” রাম, 
লক্ষণ ও সীতা! নির্বাসিত হইয়াছেন শুনিয়া ভরত ক্ষণকাল স্তত্তিত 
হইয়া রহিলেন, ভ্রাতার চরিত্রসন্বন্ধে আশঙ্কা করিয়া তিনি 
বলিলেন,-_রাঁম কি কোন ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিয়াছেন, 
তিনি কি দরিদ্রদিগকে পীড়ন করিয়াছেন, কিংবা পরদারে 
আঁসক্ত হইয়াছেন ?-_এই নির্ধাসনদণ্ড কেন হইল?” কৈকেয়ী 
বলিলেন-_্রাম এ সকল কিছুই করেন নাই।” শেষোক্ত প্রশ্নের 
উত্তরে তিনি বলিলেন-_- 

॥ পন রামঃ পরদারান্‌ স চক্ষর্ামপি পণ্তি |” 
শেষে ভরতের উন্নতি ও রাজপ্রী কামনায় কৈকেয়ী.যে সকল কাণ্ড 
করিয়াছেন, তাহা বলিয়! পুত্রের গ্রীতি উৎপাদনের প্রতীক্ষায় 
তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। 

নিবিড় মেঘমগুল যেন আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। 
ধর্ধপ্রাণ বিশ্বস্ত ভ্রাতা এই ছুঃসহ সংবাদের মর্ম ক্ষণকাল গ্রহণ 
করিতে সমর্থ হন নাই । তিনি মাতাকে যে ভর্সন! করিলেন; 
তাহা তাহার মহাদুর্গতি শ্মরণ করিয়া আমরা সম্পূর্ণরূপে সময়ো- 
পযোগী মনে করি। “তুমি ধার্ম্িকবর অশ্বপতির কন্া নহ, 
তাহার বংশে রাক্ষপী। তুমি আমার ধর্মমবসল পিতাকে বিনাশ 
করিয়াছ, ভ্রাতীর্দিগকে পথের ভিথারী করিয়াছ, তুমি নরকে 
গমন কর।” যখন কাতরকণ্ঠে ভরত এই সকল কথা বলিতে- 
ছিলেন, তখন অপর গৃহ হইতে কৌপল্য| স্থমিত্রাকে বলিলেন-_ 
স্ভরতের কগস্বর শুনা যাইতেছে, সে আলিয়াছে, তাহাকে 


ভরত। ১১৫ 


৮প৯১প পপি ০৬ শি 


আমার নিকট ডাকিয়া আন।” কৃশীঙ্গী স্থমিত্রা ভরতকে ডাকিয়। 
আনিলে কৌশল্যা বলিলেন, “তোমার মাতা তোমাকে লইয়া 
নিষ্কণ্কে রাজ্যভোগ করুন, তুমি আমাকে রামের নিকট পাঠা- 
ইয়া দেও।” এই কটুক্তিতে মর্ধবিদ্ধ ভরত কৌশল্যার নিকট 
অনেক শপথ করিলেন? তিনি এট বাপারের বিন্দুবিদর্গও জানি- 
তেন না,-বনুপ্রকাঁরে এই কথ। জানাইতে চেষ্টা করিয়! নিদারুণ 
শোক ও লজ্জায় অভিভূত ভরত নিদ্ধের প্রতি অঅ অভিসম্পাত- 
বৃষ্টি করিতে লাগিলেন । বলিতে বলিতে শোকে মুহামান হইয়। 
তিনি অজ্ঞান হইয়! পড়িয়া! গেলেন । করুণাময়ী অস্থা কৌশল 
ধর্মভীরু কুমারের মনের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন,_ত্াহাকে 
অঙ্কে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। 

তরতের শোক এবং গদাদীন্ঘ ক্রমেই যেন বাড়িয়া চলিল। 
শ্বশানঘাটে মৃত পিতার কণ্ঠলগ্ন হইয়া কাদিতে কাদিতে বলিলেন, 
“পিত:, আপনি প্রিয় পুক্রদ্য়কে বনে পাগইয়! নিজে কোথায় 
যাইতেছেন ?৮ অস্রপূর্ণকাতরদৃষ্টি রান্নকুমারকে বশিষ্ঠ তাড়ন। 
করিতে করিতে পিতার ও্ধদৈহিক কার্ধ্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত করাই- 
লেন, শোকবিহ্বলতায় তরত নিজে একেবারে চেষ্টাশন্ত হইয় 
পড়িয়াছিলেন। 

প্রাতে বন্দিগণ ভরতের স্তবগাঁন আরম্ভ করিল, ভরত পাগ- 
লের স্তায় ছটিয়া তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া দিলেন। “হক্ষাকু- 
বংশের প্রথান্ুসারে সিংহাসন ভোন্ঠ রাজকুমারের প্রাপা, তোমরা 
কাহার বদদনাগীতি গাহিতেছ ?" রাজমৃত্যুর চতুদিশ দিবসে 








১১৬ রামায়ণী কথা । 


৭০ ০২২৮১৪৯৮৬১০৮৯৮১০১পপিপিশাশিপাপিপিএউপিিশাপাসিপিপিপি পিতা ০৯৪৯০৯৯৭৯০৯ ০১০৯ 


বশিষ্টপ্রমুখ সচিববৃন্দ ভরতকে রাজ/ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ 
করিলেন। ভরত বলিলেন-_প্রামচন্্র রাজ! হইবেন, অযোধ্যার 
সমস্ত প্রজামগ্ুলী লইয়া আমি তীহার পঃ ধরিয়া সাধিয়া আনি, 
নতুবা চতুর্দশ বৎসরের ন্ আমিও বনবাসী হইব |” 
শক্রদ্ন মন্থরাকে মাঁরিতে গেলেন এবং কৈকেয়ীকে তর্জন 
করিয়! অনুমরণ করিলে, ক্ষমার অবতার ভরত তাহাকে নিষেধ 
করিলেন । 
সমস্ত অযোধ্যাবাসী রামচন্ত্রকে ফিরাইয়া আনিতে ছুটিল। 
শৃঙ্গবেরপুরীতে গুহকের সঙ্গে ভরতের সাক্ষাৎকার হইল। তর- 
তকে গুহক প্রথমে সন্দেহ করিয়াছিল, কিন্তু ভরতের মুখ দেখিয়া 
তাহার হৃদয়ের ভাব বুঝিতে বিলম্ব হইল না। ইঙ্গুদীমূলে তৃণ- 
শহ্যায় রাম শুধু একটু জল পান করিয়া রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন, 
€সই তৃণশধ্যা রামের বিশালবাহুপীড়নে নিপ্পেষিত হইয়াছিল, 
সীতার উত্তরীয়প্রক্িপ্ত ্বর্ণবিনু তৃণের উপর দৃষ্ট হইতেছিল, এই 
দৃশ্ত দেখিতে দেখিতে ভরত মৌনী হইয়! ফড়াইয়া রহিলেন, 
স্তহক কথা বলিতেছিলেন, ভরত শুনিতে পাঁন নাই । ভরতকে 
ংজ্ঞাশুন্তা দেখিয়৷ শক্রুদ্র তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া! কীদিতে 
লাগিলেন,_রাণীগণ এবং সচিববৃনদের শোক উদ্্সিত হইয়া 
উঠিল। বহুযত্বে তরত জ্ঞানলাভ করিয়া সাশ্রনেত্রে বলিলেন, 
শুই না কি তাহার শযা,__ধিনি আকাশম্পর্শী রাজপ্রাসাদে চির- 
দিন বাদ করিতে অভ্যন্ত,_যাহার গৃহ পুষ্পমাল্য, চিত্র ও চন্দনে 
চিরামগরজিত,_ যবে গৃহশেখর বৃত্যশীল গুক ও ময়ূরের বিহারভূমি ও 


ভরত । ১১৭ 


স্পশিাপিস পিপিপি পিপি পপাপাপপর্পাপা্পশিপপসপিিপপিেপিপিরপিকতীললিক 


গীতবাদিত্রশব্ধে নিতামুখরিত ও বাহার কাঞ্চভিত্তিসমূহ কারু- 
কার্ধ্ের আদর্শ,_সেই গৃহপতি ধুলিলুন্ঠিত হইয়া ইচ্ুদীমূলে পড়িয়া- 
ছিলেন, এ কথ ্বপ্রের "ম্যায় বোধ হয়, ইহা! অবিশ্বাস্ত। আমি 
কোন্‌ মুখে রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিব? ভোগবিলাসের দ্রব্যে 
আমার কাজ নাই, আমি আজ হইতে জটাবন্কল পরিয়া ভূতলে 
শয়ন করিব ও ফলমূলাহার করিয়া জীবনবাপন করিব |» 

এবার জটাবন্কলপরিহিত শোকবিমূঢ় রাজকুমার ভরদ্বাজমুনির 
আশ্রমে যাইয়া রামচন্জরের অনুসন্ধান করিলেন ।-_এই সর্বন্ত 
খষিও প্রথমতঃ সন্দেহ করিয়া ভরতের মনঃগীড়া দিয়াছিলেন। 
একরাত্রি ভরদ্বাজের আশ্রমে আতিথ্যগ্রহণ করিয়! মুনির নির্দেশা- 
হুসারে রাজকুমার চিত্রকটাভিমুখে রওনা হইলেন | ভরদ্বা ভর- 
তের শিবিরে আগমন করিয়া রাণীদিগকে চিনিতে চাহিলেন । 
ভরত এইভাবে মাতাদিগের পরিচয় দিলেন, "ভগবন্‌ এ যে শোক 
এবং অনশনে ক্ষীণদেহা সৌমামুত্তি রা ন্যায় দেখিতেছেন, 
ইনিই আমার অগ্রজ রাঁমচন্দ্রের মা” উহার বামবাহ আশ্রয় 
করিয়া! বিমন। অবস্থায় মিনি দাড়াইয়! আছেন, বনাস্তরে শুফপু্প- 
কর্সিকার-তকষর ন্যাঁ শীর্ণাপী__ইনি কক্্রণ ও শক্রুদ্রের জননী সুমিত, 
_আর তাহার পার্থর যিনি, তিনি অযোধ্যার রাজলঙ্গীকে বিদায় 
করিয়। আসিয়াছেন,তিনি পতিঘাতিনী ও সমস্ত অনর্থের মূল, বৃথা- 
প্রজ্ঞামানিনী ও রাজ্যকামুক্লা-_এই দুর্ভাগ্যের মাতা 1” বলিতে 
বলিতে ভরতের ছুইটি চক্ষু অশ্রপূর্ণ হইয়! আসিল এবং তুদ্ধ সর্পের 
তায় একবার জলভর! চক্ষে মাতার প্রতি ৃষ্টপাত্.করিলেন | 


১১৮ রামায়ন কথা । 


১০২৮ ৯৯৯৬২০১৪৯৮৮ ০৮০৮১০৮০৮১৮ 


চিত্রকূটের সিহত হা ভরত অননীবৃদ ও সচিবসমূহে পরি- 
বৃত হুইয়া রথ তগ ক রিয়া পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 

তখন রমণীয় চিত্রকুটে অর্ক ও কেতকী পুষ্প ফুটিয়া উঠিয়াছিল, 
আম ও লোখ্রদল পৰ হইয়া শাখাগ্রে দুলিতেছিল। চিত্রকূটের 
কোন অংশ ক্ষতুবিক্ষত প্রস্তররাজিতে ধুসর, নিয় অধিত্যকাঁভূমি 
পুগ্পসস্তারে প্রমোদ-উদ্যানের স্তায় সুন্দর, কোথাও পর্কতগাত্র 
হইতে একটিমাত্র শৈলশূঙ্গ উর্ধে উঠিয়া আকাশ চুম্বন করিয়া 
আছে-_অদুরে মন্দাকিনী,__-কোথাও পুলিনশালিনী, কোথাও 
জলরাশির ক্ষীণরেখা নীল তরুরেথার প্রান্তে বিলীয়মান। তরঙ্গ- 
রাজি সুন্দরীর পরিতাক্ত বস্ত্ের ন্যায় বাুকর্তৃক ঘন আন্দোলিত 
হইতেছিল, কোথায় পার্বত্য ফুলরাশি শ্রোভোৌবেগে ভাপিয়া যাই- 
তেছিল | এই দৃপ্ত দেখিতে দেখিতে রামচন্দ্র দীতাকে বলি- 
লেন__প্রাজ্যনাশ ও স্থ্দ্বিরহ আমার দৃষ্টির কোন বাধা জন্মাই- 
তেছে না, আমি এই পার্কত্য দৃশ্তাবলীর নির্শল আনন্দ সম্পূর্ণরূপে 
উপভোগ করিতে পারিতেছি।” | 

এই কথ৷ শেষ না হইতে হইতে সহসা বিপুল শবে নভঃপ্রদেশ . 
আকুল হইয়া উঠিল, সৈন্ঠরেণুতে দিত্সগুল আচ্ছন্ন হইল, তুমুল 
শবে গশ্ুপক্ষী চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল | রামচ্্র সন্্স্ত হইয়া 
লক্ষণকে জিজ্ঞাস৷ করিলেন, “দেখ, কোন রাজা বা রাজপুত্র মৃগয়ার 
জন্য এই বনে আসিয়াছেন কি? কিংবা কোন ভীষণ জন্তর আগ- 
মনে এই সৌম্যনিকেতনের শাস্তি এভাবে বিস্িত হইতেছে ?” 
লক্ষণ দীর্ঘপুশিত প্াতবৃক্ষের আগ্রে উঠিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া 


ভরত। ১১৪ 


শিপ িশিশীশ পিপিপি শী পিপিপি, 
পম সপপসাসাপাশপাপাসসািাপাীশি 


পূর্বদিকে সৈন্যশ্রেণী দেখিতে পাইলেন এবং বলিলেন, "অন্ন 
নির্বাণ করুন, সীতাকে গুহার মধ্যে লুকাইয়া রাখুন এবং অস্- 
শন্ত্াদি লইয়া! প্রস্তুত হউন।” “কাহার মৈন্ত আসিতেছে, ক্ছি 
বুঝিতে পারিলে কি ?” এই প্রশ্নের'-উত্তরে লক্ষণ বলিলেন, 
“অদুরে শী যে বিশাল ব্টপী দেখা যাইতেছে, উহার পত্রাস্তরে 
ভরতের কোবিদারচিন্নিত রথধবজ দেখা যাইতেছে,_-অভিষেক 
গাপ্ত হইয়া পূর্ণমনোরথ হয় নাই, নিষ্ষণ্টকে রালজান্রী লাভ করি- 
বার জন্য ভরত আমাদিগের বধসঙ্কল্লে অগ্রসর হইতেছে, আজ 
এই সমস্ত অনর্থের মূল ভরতকে আমি বধ করিব 1” 

রামচন্্র বলিলেন_-"ভরত আমাদিগকে ফিরাইয়া লইয়] 
যাইতে আসিয়াছে & সকল অবস্থা অবগত হইয়৷ আমার প্রতি 
চিরস্সেহপরায়ণ, আমার প্রাণ হইতে প্রিয় ভরত স্বেহাক্রাস্তহৃদয়ে 
পিতাকে প্রসন্ন করিয়া আমাদিগের উদ্দেশে আসিয়াছে, তুমি 
তাহার প্রতি অন্যায় সন্দেহ করিতেছ কেন? ভরত কখন ত 
আমাদিগের কোন অপ্রিয় কার্ধ্য করে নাই, তুমি তাহার প্রতি 
কেন কুরবাক্য প্রয়োগ করিতেছ ? যদি রাজালোভে এরূপ করিয়া 
খাক, তবে ভরতকে কহিয়া আমি নিশ্চয়ই রাজ্য তোমাকে দেওয়া 
ইব 1” ধর্শীল ভ্রাতার এই কথা শুনিয় লক্ষণ লজ্জায় অভিভূত 
হইয়া পড়িলেন। 

কিছু পরেই ভরত আসিয়া! উপস্থিত হইলেন; আনশনক্শ ও 
শোকের ীবস্তমুস্তি দেবোপম ভরত খামকে তৃপের উপর উপবিষ্ট 
দেখিয়৷ বালকের স্তায় উচ্চকণ্ঠে কাদিতে লাগিলেন--“হেমছত্র 


১২০ রামায়ণী কথা। 


১৩৬ পাশাপাশি 


ধাহার মন্তকের উপর শোভা পাত, সেই রাজপ্রী-উজ্জ্ শিরো- 
দেশে আজ জটাভার কেন? আমার অগ্রজের দেহ চন্দন ও 
অগুরু দ্বারা মার্জিত হত, আজ দেই অঙ্পরাগবিরহিত কাস্তি 
'ধুলিধূনর | যিনি সমস্ত বিশ্বের প্ররুতিপুঞ্জের আরাধনার বস্ত, 
তিনি বনে বনে ভিখারীর বেশে বেড়াইতেছেন,_আঁমার জন্যই 
তুমি এই সকল কষ্ট বহন করিতেছ, এই লোকগঠিত নৃশংস 
জীবনে ধিক!” বলিতে বলিতে উচ্চস্বরে কীদিয়া ভরত রামচন্দ্র 
পাদমূলে নিপতিত হইলেন । এই ছুই ত্যাগী মহাপুরুষের মিলন- 
দৃশ্ত বড় করুণ। ভরতের মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, ত্াহারও মাথায় 
জটাজুট, দেহে চীরবাঁস। তিনি ক্কৃতাগুলি হইয়া অগ্রজের পাদমূলে 
লুষ্টিত। রামচন্দ্র বিবর্ণ ও ক্কশ তরতকে কষ্টেচিনিতে পারিলেন, 
অতি আদরে হাত ধরিয়! উঠাইয় মন্তকাঘাণপুর্বক অঙ্কে টানিয়া 
লইলেন; বলিলেন--“বৎস, তোমার এ বেশ কেন? তোমার এ 
বেশে বনে আসা যোগ্য নহে।” 
ভরত জোটের পাদতলে লুটাইয়! বলিলেন, "আমার জননী 
মহাঘোর নরকে পতিত হইতেছেন, আপনি তাহাকে রক্ষা করুন, 
আ্বামি আপনার ভাই,_-আপনার শিষ্য,_-দীসানুদাস, আমার 
প্রতি প্রসন্ন হউন, আপনি রাজ্যে আসিয়া অভিষিক্ত হউন” 
বন্ধ কথা, বু বিতও| চলিল )-_-ভরত বলিলেন, "আমি চতুর্দশ- 
বৎসর বনবাসী হইব, এ প্রতিশ্রুতিপালন আমার কর্তব্য ।” কোন- 
রূপে রামকে আনিতে না পারিয়া ভরত অনশনব্রত ধারণ করিয়া 
কুটীরদ্বারে তূলুষ্টিত হইয়া পড়িয়া' রহিলেন। রামচন্দ্র এই অবস্থায় 





ভরত। ১২১ 


৬ ১ শপ পপাপর্পিপাপপািপপিপািািশউিসিসিউিউিশিপ৮০৮৮১৬৬ ১০০ 


সাদরে  উঠাইয়! নিজের পাদুকা তাহাকে প্রদান করিলেন। টা 
ভার শোভান্বিত করিয়৷ ভ্রাতৃপাদরজে বিভূষিত পাদুকা তাহার 
মুকুটের স্থানীয় হইল। নহজ্র ভূষণে যে শোভা! দিতে অসমর্থ, 
এই পাছুক| সেই অপুর্ব্ষ রাজশ্রী ভরতকে প্রদান করিল। ভরত 
বিদায়কালে বলিলেন, “রাজ্যতার এই পাছুকায় নিবেদন করিয়া 
চতুর্দশবৎ্সর তোমার প্রতীক্ষায় থাকিব, সেই সময়ান্তে তুমি ন! 
আপিলে অগ্মিতে জীবন বিসঙ্জন করিব 1” অযোধ্যা সন্নিকটবর্ভী 
হইয়। ভ)ত বলিলেন, *অযোধা| আর অযোধ্যা নাই, আমি এই 
সিংহহীন গুহাঁয় প্রবেশ করিতে পারিব না।” নন্দিগ্রামে রাজ- 
ধানী প্রতিষ্টিত হইল, উহা রাজধানী নহে-_খষর আশ্রম । সচিন- 
বৃন্দ জটাবন্কলপরিহিত . ফলমূলাহারী-_রাজার পার্খে কি বলিয়া 
মহার্ঘ পরিচ্ছদ পরিয়া বসিবেন, তাহারা সকলে কমায়বস্ত্র পরিতে 
আরম্ত করিলেন। বেই কাষায়বন্ত্রপরিহিত সচিববৃন্দ-পরিবু হ 
ব্রত ও অনশনে কৃশ:ক্, ত্যাগী রাজকুমার পাছুকার উপর ছত্র 
ধরিয়া চতুর্দশ বৎসর রাজ্যপালন করিয়াছিলেন । 

ভরতের এই বিষ মুত্তিখানি রামের চিত্তে শেলের মত বিদ্ধ 
হইয়াছিল। যখন সীহাকে হারাইয়া তিনি উন্মন্তবেশে পম্পা তীরে 
ঘুরিতেছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন,_-“এই পম্পাতীরের রমণীয় 
দৃগ্তাবলী সীতার বিরহে 'ও ভরতের ছুঃখ ম্মরণ করিয়া আমার রম- 
শীয় বোধ হইতেছে না)” আর একদিন নঙ্কায় রামচন্তর সথুদীবকে 
বলিয়াছিলেন, প্বন্ধু, ভরতের মত ভ্রাতা জগতে কোথায় পাইব ?” 

রামচন্দ্র গৃহে প্রত্যাগত হইলে ভরত স্বয়ং তাহার পদে সেই 


১২২ রামায়ণী কথা । 


+৮১৯০০০০০৩া৮৯৯০৫১৭৯, 


গাদুকাদ্থয় পরাইয়! কৃতার্থ হইলেন এবং রামের পদে রণাম করি 
বলিলেন, “দেব, তুমি এই অযোগ্য করে যে রাজ্যভার স্থন্ত 
করিয়াছিলে, তাহ! গ্রহণ কর। চতুর্দশ বৎসরে রাজকোষে সঞ্চিত 
অর্থ দশগুণ বেশী হইয়াছে ।” 

রামায়ণে যদি কোন চরিত্র ঠিক আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, 
তবে তাহা একমাত্র ভরতের চরিত্র। সীতা লক্ষণকে যে কটুক্তি 
করিয়াছিলেন, তাহ! ক্ষমা নহে। রামচন্দ্রের বালিবধ ইত্যাদি 
অনেক কার্ধ্যই সমর্থন করা যায় না। লক্ষণের কথা অনেক সময় 
অতি রুক্ষ ও দুর্বিনীত হইয়াছে । কৌশল্যা দশরথকে বলিয়া- 
ছিলেন, “কোন কোন জলজন্ত যেরূপ স্বীয় সম্তানকে ভক্ষণ করে, 
তুমিও সেইরূপ করিয়াছ।” কিন্তু ভরতের চরিত্রে কোন খুঁত 
নাই। পাছ্বকার উপর হেমচ্ছত্রধর জটাবন্কলধারী এই রাজর্ষির 
চিত্র রামায়ণে এক অদ্বিতীয় সৌন্দর্যযপাত করিতেছে । দশরথ 


সতাই বলিয়াছিলেন-_ 
“্রামাদপি হি তং মন্তে ধর্মাতে| বলবস্তরমূ।” 


কৈকের়ীর সহশ্রদোষ আমর! ক্ষমার্হ মনে করি, যখন মনে হয়, 
তিনি এরপ স্তুপুত্রের গর্ভধারিণী । আমর! নিষাদীধিপতি গুহ- 
কের সঙ্গে একবাঁকো বলিতে পারি-__ 
পথসত্বং ন তয় তুল্যং গষ্ঠামি জগতীতলে। 
অবস্বাদাগতং রাজাং যন্তং তাত্ত মিহেচ্ছমি /* 
অবস্বাগত রাজ্য তুমি প্রত্যাখ্যান করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তুমি 


ধন্য, জগতে তোমার তুল্য কাহাকেও দেখা যায় না। 
কাপ 








, বালক্াণ্ডে লিখিত হইয়াছে, লক্ষণ রামচন্দের *পরাণইবাপরঃ 
_মপ্র প্রাণের স্যায়। ভরত ছাড়া আমর! রামকে কল্পনা করিতে 
গারি, এমন কি, সীতা ছাড়া রামচিত্র কল্পনা করিবার স্থববিধাও 
কবিগুরু দিয়াছেন, কিন্তু লক্ষণ ছাড়া রামচিত্র একান্ত অস্পূর্ণ। 

, লক্ষণের ভ্রাতৃভক্জি কতকটা মৌন এবং ছায়ার স্তায় অস্গামী! 
লক্ষণ রামের প্রতি ভালবাসা কথায় জানাইবার জন্ত ব্যাকুল 
ছিলেন না, নিতান্ত কোনরূপ অবস্থার সন্কটে না গড়িলে তিনি 
তাহার হৃদয়ের স্থগভীর স্নেহের আভাম দিতে ইচ্ছুক হইতেন না) 
বাধ্য হইয়! ছুই-এক স্থলে তিনি ইন্সি তমাচত্র তাহার হদয়ের ভাব 
বাক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তাহার অপরিসীম রামপ্রেম যৌনভাবেই 
আমাদিগের নিকট সর্বত্র ব্যক্ত হইয়! পড়িয়াছে। 

ভরত, সীতা এবং রামচন্দ্র মনের আবেগ সংবরণ করিতে 
জানিতেন না) কিন্তু লক্ষণ লনেহসম্বন্ধে সংশমী_সে শ্লেহ পরিপূর্ণ, 
অথচ তাহা আবেগে উচ্ছসিত হইয়। উঠে নাই? এই মৌন 
স্নেহচিত্র আমাদিগকে সর্বত্যাগী কষ্টসহিষণ ডি অশেষ 
কথ! জানাইতেছে। 
লক্ষণ আজন্ম রামচন্দ্র ছায়ার স্য!য় অনুগামী । 
পন চ তেন বিনা নিদ্রাং লভতে পুরুযোন্তমঃ। 
ৃষ্টমননমুপানীতমস্বাতি ন হি তং বিনা!” 


১২৪ , রামায়ণী কথা। 





৬৬৬৬ পাশা 


রামের কাছে না শুইলে তাহার রাত্রে ঘুম হয় না, রামের 

গ্রনাদ ভিন্ন কোন উপাদেয় খাদ্যে তাহার তৃণ্থি হয় না। 
শা হি হয়মারূচো মৃগয়াং যাতি রা্বঃ। 
অধৈনং পৃষ্ঠতোইভোতি সধনুঃ পরিপালয়ন্‌ |” 

রাম যখন অশ্বীরোহণে মুগয়ায় যাত্রা করেন, অমনি ধনুহজত্ত 
তাহার শরীর রক্ষা করিয়া বিশ্বস্ত অনুচর তীহার পিছনে পিছনে 
যাঁইতে থাকেন । যে দিন বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম রাক্ষসবধকরে, 
নিবিড় বনপথে যাইতেছেন, সে দিনও কাকপক্ষধর লক্ষণ সঙ্গে 
সঙ্গে। শৈশবদৃহ্াবলীর এই সকল চিত্রের মধ্যে আত্মহারা 
লক্ষণের ভ্রাতৃভক্তির ছবি মৌনভাবে কুটিয়া উঠিয়াছে। 

রামের অভিষেকসংবাঁদে সকলেই কত সস্তোষপ্রকাঁশের জন্য 
ব্যস্ত হইলেন, কিন্তু লক্ষণের মুখে আহ্লাদহচক কথা নাই, নীরবে 
রামের ছায়ার ন্যায় লক্ষণ পশ্চা্র্তাী । কিন্ত রাম স্থল্নভাষী ভ্রাতা 
হদয় জানিতেন, অভিষেকসংবাঁদে সুখী হইয়া সর্কপ্রথমেই লক্ষণের 
কণ্ঠলগ্ন হইয়! বলিলেন, | 

“্জীবিতঞ্চাপি রাজাঞধ ত্বদর্থমতিকাময়ে 1” 

আমি জীবন ও রাজ্য তোমার জন্যই কামনা করি । ভ্রাতার এই 
রূপ ছুই একটি কথাই লক্ষণের অপূর্ব স্নেহের একমাত্র পুরস্কার ও 
পরম পরিতৃপ্তি। আমরা কল্পনানয়নে দেখিতে পাই, রামের 
এই সিগ্ধ আদরে "নুবর্ণচ্ছবি” লক্ষণের গণ্ডদ্ধয় নীরব প্রফুল্লতায় 
রক্তিমাভ হইয়া উঠিয়াছে! 

কিন্তু এই মৌন স্বপ্লভাবী যুবক, রামের প্রীতি কেহ অস্ভায় 


লক্ষণ । ১২৫ 


শি তত পরা ৫৯০৯৯৮৮১৮৬১ 





পাশপাশি 


করিলে, তাহ! ক্ষমা করিতে জানিতেন না। যেদিন কৈকেয়ী 
অভিষেকব্রতোজ্জ প্রফুর রামচন্দরকে মৃত্াতুলা বনবাদাক্তা গুনাই- 
লেন, রামের মুদ্তি সসা বৈরাগোর শ্রীতে ভূষিত হইয়। উঠিল, 
তিন খবিব নির্ণিপ্ভাবে গুরুতর বনবাসাজ্রা মাথায় তুলিয়া 
ললইলেন, অভিষেকসন্তারের সমস্ত আয়োজন যেন তাহাকে 
ব্যঙ্গ করিতে লাগিল, সেই দিন সেই উৎ্কট মুহূর্তে তাহার 
আর কোন সঙ্গী ছিল না, তীহার পশ্চান্তাগে চিননুম্বং ভক্ত ক্ষ 
হইয়। দড়াইয়াছিলেন, বান্মীকি ছুইটি ছত্রে মেই মৌন চিত্রটি 
আঁকিয়াছেন__ 
“তং বাষ্পপরিপূরণাক্ষঃ পৃঠতোহনুজগামহ । 
লক্ষ্ণঃ পরমকুদ্ধঃ হুমিত্রানদবর্ধনঃ 8 

লক্ষণ-অভিমাত্র কুদ্ধ হইয়! বাপপূরণচগ্ষে ভ্রাতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
যাইতে লাগিলেন । 

এই অন্তায় আদেশ তিনি সহ করিতে পারেন নাট । রাম- 
চন্দ্র ধাহাদিগকে অকুষ্রতচিন্তে ক্ষমা করিয়াছেন, লক্ষণ তাহা" 
দিগকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই | রামের বনবাপ লইয়া তিনি 
কৌশল্যার সম্মুখে অনেক বাণ্থিতও! করিয়াছিলেন, কুদ্ধ হইয়া 
তিনি সমস্ত অযোধ্যাপুরী নষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন ) তিনি 
রামের কর্তব্বুদ্ধির প্রশাসা' করেন নাই-_এই গঠিত আদেশপালন 
ধরমাসঙ্গত নহে, ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন | এই তে্স্বী 
যুবক খন দেখিতে পাইলেন, রামচন্দ্র একাত্তই বনবাসে বাইবেন, 
তখন কোথা! হইতে এক অপূর্বব কোমলতা তাহাকে অধিকার 


৯২৬ রামায়ণী কথা । 








করিয়া বসিল; তিনি বালকের স্ায় রামের পদযুগ্ে লুস্তিত হই 


কাদিতে লাগিলেন-_- 
“্্যাধ্পি লোকানাং কাময়ে ন ত্বয়া,বিনা।” 


--অমরত্ব কিংবা ত্রিলোকের ধশবর্য্যও আমি তোঁমা ভিন্ন আকাজ্ঞা 
করি না। রামের পাঁদপীড়নপুর্বক-*উহা৷ অশ্রমিক্ত করিয়া নব- 
বধুটির স্ায় সেই ক্ষাত্রতেজোদ্দীপিত মুদ্তি ফুলমম স্কোমল হইরা 
সঙ্গে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। এই ভিন্স স্লেহস্চক 
দীর্ঘ বন্তুতায় অভিব্যক্ত হয় নাই, অতি অল্প কথায় তিনি রামের 
সঙ্গী হইবার জন্য অনুমতি চাঁহিলেন, কিন্তু সেই অল্প কথায় ন্নেহ- 
গভীর আত্মত্যাগী হৃদয়ের ছায়া পড়িয়াছে। রাম হাতে ধরিয়া 
তাহাকে তুলিয়। লইলেন, “প্রাণসম প্রিয়”, “বস্ত”, “সখা” প্রতৃতি 
শ্নেহমধুর স্ভাষণে তাহাকে সন্ষ্ট করিয়া বনযাত্রা হতে প্রতি- 
নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু লক্ষণ ছুই একটি দৃঢ়কথায় 
তাহার অটল সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিলেন, “আপনি শৈশব হইতে 
আমার নিকট প্রতিশ্রত, আমি আপনার আজন্মসহচর, আঙ্গ' 
তাহার ব্যতিক্রম করিতে চাহিতেছেন কেন ?” 

লক্ষণ সঙ্গে চলিলেন। এই আত্মত্যাগী দেবতাঁর জন্য কেহ 
বিলাপ করিল না। যে দিন বিশ্বামিত্র রামকে লইয়া যাইবার জন্য 
দশরথের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সে দিন-_ 

“উনষোড়শবর্ধো মে রামো রাজীবলোচনঃ 1৮ 

বলিয়! বৃদ্ধ রাজা ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তৎকনিষ্ঠ 
আর একটি রাজীবলোচন ষে ছুরস্তরাক্ষসবধকণ্লে ভ্রাতার অনুবর্তী 


ল্মণ 1. সঙ 


,২৮১৯াপিঅিসপিপিসিশসিিকাশিতলি 
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হই চলিলেন, তজ্জন্ কেহ হু আক্ষেপ ব করেন বি ] শী রাষ- 
লক্ষণ-সীতা৷ বনে চলিয়াছেন, অযোধার যত নয়না্র, তাহ! রহিয়া 
রহিয়। রাঁমসীতার জন্য বর্ষিত হইতেছে । সীতার পাদপন্ের 
অলক্তকরাগ শুছিয়া যাইবে, তাহ! কণ্টকে ক্ষতবিকফত হইবে,__ 
মহার্ঘশয়নোচিত রামচন্র বৃক্ষমূলে পাংগুশয্যায় শুইয়া মন্তমাতঙ্গের 
্থায় ধৃলিলুষ্ঠিতদেহে প্রাতে গাত্রোথান করিবেন, ঘিনি বন্দিগণের 
সুশ্রাব্যগীতিমুখর গগনস্পর্শী প্রাসাদে বাঁস করিতে অভ্যন্ত তিনি 
কেমন করিয়! চীরবাম পরিয়া বনে বনে তরুতল খুঁজিয়! বেড়াই- 
বেন_-এই আক্ষেপোক্তি দশরথ-কৌশলা! হইতে আর্ত করিয়া 
অযোধাবাপী প্রত্যেকের কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছিল। প্রজাগণ 
রথের চক্র ধরিয়া সুমন্ত্রকে বলিয়াছিল__ 

“সংষচ্ছ বাজিনাং রশীন্‌ সত যাহি শনৈঃ শনৈঃ। 

মুখং জক্ষযামো। রামন্ঠ দুদর্শনো ভবিষাতি ॥” 

'সারধি, অঙ্শের রশ্মি সংযত করিয়া বীরে ধীরে চল, আমরা 
রামের মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়া লই, আর আমরা উহ! সহজে 
দেখিতে পাইব না” কিন্তু লক্ষণের জন্ত কেহ আক্ষেপ করেন 
নাই, এমন কি, জুমিত্রাও বিদায়কালে পুত্রের কণ্ঠলগ্ন হইয়া ক্রন্দন 
করেন নাই, তিনি দৃঢ় অথচ ক্েহার্্রকণ্ঠে লক্ণকে বলিয়াছিলেন_ 

প্রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্‌। 
অযোধ্ামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুথম্‌ ॥” 

যাও বৎস, স্বচ্ছন্দমনে বনে যাও--রামকে দশরথের ন্যায় 
দেখিও, সীতাকে আমার ন্যায় মনে করিও এবং বনকে অযোধ্যা! 


ঞ্ং৮ রামায়ধী কথা । 


প৯ত২প৯০৯৩১৮৮১১৫০৯৯৮৮৯পসিপিসশিশ 


বলিয়া গণ্য করিও ।” মাতার চক্ষুর অশ্রুবিন্দু লক্ষণ পাইলেন না, 
বরং সুমিত তাহাকে যেন কর্তবযপালনের জন্ত আগ্রহসহকারে 
্বরান্থিত করিয়া দিলেন__ 
“কুমিতরাগচ্ছ গচ্ছেতি পুনঃপুনরুবাচ তম্‌।” 
স্বমিত্রী তাহাকে পুনঃ পুনঃ প্যাঁও যাঁও” এই কথা বলিতে 
লাগিলেন | 
মৌন সন্ন্যাসী আত্মীয় সুন্ধদ্বর্গের হত পাইয়াছিলেন, কিন্ত 
তাঁহা তিনি মনেও করেন নাই, রামচন্দ্র জন্য যে শোকোচ্ছান, 
তাহার মধ্যেই তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি 
কাহারও নিকটে বিলাপ প্রত্যাশা করেন নাই, রাঁমপ্রেমে তাহার 
'নিজের সতা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ৮ 
আরণাজীবনের যাহা কিছু কঠোরতা, তাহার সমধিক ভাগ 

লক্ষণের উপর পড়িয়াছিল,_-কিংবা তাহা তিনি আহ্লাদ সহকারে 
"মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন। গিরিসান্থদেশের পুত বন্ঠতর- 
রাজি হইতে কুন্মচয়ন করিয়া রামচচ্ত্ সীতার চূর্ণকত্তলে পরাই- 
তেন) ঠোরিকরেখু দ্বারা সীতার সুন্দর ললাটে তিলক রচন| 
করিয়া দিতেন; পদ্না তুলিয়া সীতার সহিত মন্দাকিনীনীরে অব 
গাহন করিতেন, কিংবা গোঁদাবরীতীরস্থ বেতমকুঞ্জে সীতার 
উৎসঙ্গে মন্তক রক্ষা করিয়া স্থখে নিদ্রা বাইতেন ; আর এদিকে 
মৌন দল্নানী খনিত্রস্থার! মৃত্তিকা খনন করিয়! পর্ণশাল! নির্মাণ 
করিতেন, কখনও পরগুহস্ডে শালশাখা কর্তন করিতেন, কখনও 
আস্ত্রশস্ত্র এবং সীতার পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদিতে পূর্ণ বিপুল বংশ- 





০৮৮৯৯ ৮৮৮১০১০৮৮৮৯ ০০১০৬৮ 





লক্ষণ । ॥ ১২৯ 


পেটিক| হস্তে লইয়া এক স্থান হইতে ষ্থীনান্তরে যাত্রা করিতেন, 
কখনও বা মহিষ ও বুষের করীষ সংগ্রহ করিয়া অগ্নি জালিবার 
ব্যস্থা করিতেন। একদিন দেখিতে পাই, শীতকালের তুষার 
মলিন জ্যোতায় শেষরাত্রিতে যবগোধুমাচ্ছন্ন বনগন্থায় নীল-শেষ 
নলিনী-শোভিত সরসীতে কলদ লইয়া তিনি জল তুলিতেছেন। 
অন্ত একদিন দেখিতে পাই, চিত্রকূটপর্বতের পর্ণশাল! হইতে 
সরসীতটে যাইবার পথটি চিহ্নিত করিবার জন্ত তিনি পথে পথে 
উচ্চ তরুশাখার চীরখণ্ড বদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন। কখন? ব! 
তিনি কোমল দর্ভাঙ্কুর ও বৃক্ষপর্ণ দ্বারা রামের শধা৷ প্রস্তত করিয়। 
অপেক্ষা করিতেছেন, কখনও ব| দেখিতে পাই তিনি কালিনী 
উত্বীর্ণ হইবার জন্য বৃহৎ কাষ্ঠগুলি শুষ্ক বন্য 9 বেতদলতা দ্বারা 
সুঘংবদ্ধ করিয়া মধ্যতাগে জন্বশাখ। দ্বারা পীতার উপবেশন জন্য 
স্থখাসন রচনা করিতেছেন । এই গধ্ঘমী ল্লেহবীর ভ্রাতৃমেবায় 
তাহার নিজসত্ব| হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। রামচন্দ্র পঞ্চবটাতে 
উপস্থিত হইয়া লক্ষণকে বলিয়াছিলেন__“এই সুন্দর তরুরাজি- 
পূর্ণ প্রদেশে পর্ণশালারচনার জন্য একটি স্থান খুঁজিয়া বাহির 
করিয়া লও 1৮ লুঙ্ষ্ণ বলিলেন, “আপনি যে স্ানটি ভালবাসেন, 
তাহাই দেখাইয়া! দিন, সেবকের উপর নির্বাচনের ভার দিবেন 
না।” প্রভুসেবায় এরূপ আত্মহারা ভূত্য,-এমন আর কোথারর 
দেখিয়াছেন। রামন্ত্র স্থান নির্দেশ করিয়া দিলে লক্ষণ ভূমির 
সমতা সম্পাদন করিয়া খনিত্রহস্তে মৃত্তিকাখননে প্রবৃত্ত হইলেন। 
আর এক দিনের দৃশ্ত মনে পড়ে,_গভীর অরণ্যে চারিদিকে 


১৩০ রামায়ণী কথা। 





০২৫৬১১৩৯প০শিছি 


কুষ্ঃসর্গ বিচরণ করিতেছে, গ্রথহারা বিপন্ন পথিকত্রয় রাত্রিবাসের 
জন্য জঙ্গলের নিভৃতে বৃক্ষনিয়ে শুইয়। আছেন, সীতার স্বনার মুখ- 
খানি অনশন ও পর্যাটনে একটু হতগ্রী। হইয়! পড়িয়াছে। রাম- 
চন্দ্রের এই ছুঃখময়ী রজনীর কষ্ট অসহা হইল,_-তিনি লক্গুণকে 
অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবার জন্য বারংবার গীড়াগীড়ি করিতে লাগি- 
লেন, “এ কষ্ট আমার এবং সীতারই হউক, তুমি ফিরিয়া যাও, 
শোকের অবস্থায় সান্বনাদান করিয়া আমার মাতাদিগকে পালন 
করিও” লক্ষণ স্বীয়-স্নেহ-সন্বন্ধে বেশী কথ! কহিতে জানিতেন 
না, রামের এবংবিধ কাতিরোক্তিতে দুঃখিত হইয়া বলিলেন-_ 

“ন হি তাতং ন শত্রত্বং ন হুমিত্রাং পরস্তপ। 

দরষ্ট মিচ্ছেয়মন্যাহং ন্বর্গকাগি তয় বিনা |» 
“আমি পিতা, স্মিত্রা, শক্রপ্ন, এমন কি ম্বর্গও তোমাকে ছাড়িয়' 
দেখিতে ইচ্ছ! করি না ।” * 

কবন্ধ মরিল, জটাযু মরিলেন; আমরা দেখিতে পাই, লক্ষণ 

নিঃশবে সমাধিস্থল খনন করিয়৷ কাষ্ঠ আহরণপুর্ধক কবন্ধ ও 
জটায়ুর সৎকার করিতেছেন। দিবারাত্র তাহার বিশ্রাম ছিল 
না--এই ভ্রাতৃসেবাই তাহার জীবনের পরম আকাজ্ার বিষয় 
ছিল। বনে আসিবার সময় তাহাই তিনি বলিয়া আসিয়া- 
ছিলেন 

“তবাংস্ত সহ বৈদেহা! গিরিসানুষু রংস্তাসে। 

অহং সর্বং করিষামি জাগ্রতঃ স্বপতন্চ তে। 

ধনুরাদায় সগুণং খনিত্রপিউকাঁধরঃ ॥৮ 


লক্ষণ । ১৩১ 


“দেবী জানকীর সঙ্গে আপনি গিরিসীননুদেশে বিহার করিবেন, 
জাগরিত বা নিদ্রিতই থাকুন, আপনার সকল কর্ম আমিই 
করিয়। দিব | খনিত্র, পিটক এবং ধন্থু হস্তে আমি আপনার সঙ্গে 
সঙ্গে ফিরিব |” 
বনবাসের শেষ বৎসর বিপ্দ আসিয়া উপস্থিত হইল রাবণ 

দীতাকে হরণ করিয়া লইয়! গেল। সীতার শৌকে রাম ক্ষিপ্ত- 
গ্রায় হইয়! পড়িলেন, ভ্রাতার এই দারুণ কষ্ট দেখিয়া লক্মণও 
পাগলের মত সীতাকে ইতস্ততঃ খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । 
রামের অনুন্তায় তিনি বারংবার গোদাবরীর তীরভূমি খুঁজিয়া 
আসিলেন! এইমাত্র গোদীবরীতীর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া 
আমিয়াছেন, রাম তখনই আবার বলিলেন_- 

“শীস্ং লক্ষ্মণ জানীহি গত্ব। গোদাবরীং নদীম্‌। 

অপি গোদাবরীং সীতা! পদ্াগ্ঠান়িতুং গত! ।* 
পুনরায় গোদাবরীর তটদেশে বাইয়া লঙ্ণ সীতাকে ডাকিতে 

লাগিলেন, কিন্তু তাহার সন্ধান না পাইয়া ভয়ে ভয়ে রামের নিকট 
উপস্থিত হইয়া আর্তস্করে বলিলেন__ 

“কং নু সা দেশমাগন্না বৈদেহী ক্লেশনাশিলী ।” 
“কোন্‌ দেশে ক্লেশনাশিনী বৈদেহী গিয়াছেন_তাহা বুঝিতে 
পারিলাম না__ 

-পনৈভাং গঞ্ঠামি তীর্থেকু জোশতো ন শৃণোতি মে।” 
'গোদাবরীর অবতরণস্থানসমূহের কোথা তাহাকে দেখিতে 
পাইলাম না--ডাকিলাম, কোন উত্তর পাইলাম না।' 





১৩২ রামায়ণী কথা । 


৯০১২ 





লক্ন্ত বচঃ অ্বাঙ্দীনঃ সম্তাপমোহিতঃ। 

রামঃ সমভিচক্রাম স্বয়ং গোদাবরীং নদীম্‌ ॥” 
লক্ষণের কথা শুনিয়া জিয়মাণচিত্তে রাম স্বয়ং সেই গোঁদাবরীর 
অভিমুখে ছুটিয়া গেলেন। 

ভ্রাতার এই উদ্দাম শৌক দেখিয়া লক্্ণ যেরূপ কষ্ট পাইতে- 

ছিলেন, তাহা! অনন্থুতবনীয় । কত করিয়া তিনি রামকে সান্বনা 
দিবার চেষ্টা করিতেছেন, রাম কিছুতেই শীন্ত হইতেছেন না। 
লক্ষণের কণ্ঠলগ্ন হইয়া রাম বারংবার বলিতেছেন-__ 

না লক্ষ্মণ মহাঁবাহো| পষ্ঠসি ত্বং প্রিয়াং কচি” 
লক্ষণ, তুমি কি সীতাকে কোথীও দেখিতে পাইতেছ ? এই 
শোঁকাকুল কণের আর্তিতে লক্ষণের চক্ষু জলে ভরিয়! আদিত, 
তাহার মুখ শুকাইয়া যাইত। 

দম্ুনামক শাপগ্রস্ত যক্ষের নির্দেশানুপারে রাম লক্ষণের সহিত 
পম্পাতীরে স্গ্রীবের সন্ধানে গেলেন। রাম কখনও বেগে গথ- 
পর্যাটন করেন, কখনও মৃদ্চিত হইয়া বসিয়! পড়েন, কখনও “সীতা 
সীতা” বলিয়! আকুলকণ্ঠে ডাকিতে থাকেন, কখন “হা! দেবি, 
একবার এস, তোমার শৃন্ত পর্ণশালার অবস্থা দেখিয়া যাঁও” এই 
বলিয়৷ কাদিতে কীদিতে: বিলুপ্তসংস্ত হইয়! পড়েন, কখন? 
পল্পানীরবর্ধি-পন্মকৌষ-নিঙ্ান্-পবনম্পর্শে উল্লসিত হইয়। বলিয়া 
উঠেন, 
শনিঙ্থাস ইব সীতায়া বাতি বায়ূর্মনোহরঃ।৮ 


সজলনেত্রে চিরন্ুহৎ চিরসেবক লক্ষণ রাঁমকে এই অবস্থায় যখন 


০৮৮৬১ িপপপিপপিউিপীপশিউিউশিপিাসিসিপপসিসিপিপি 





পম্পাতীরে লইয়া আদিলেন, তখন ইন্ুমান্‌ ্থত্রীবকর্তৃক প্রেরিত 
হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা 
কাঁরলেন। হনুমান্‌ সন্্রম ও আদরের সহিত বলিলেন, “আপনার! 
পৃথিবীজয়ের শক্তিসম্পন্ন, আপনারা চীর ও বন্ধল ধারণ করিয়াছেন 
কেন? আপনাদের বৃত্তায়িত মহাবাছু সব্ধ-ভূষণে ভূষিত হইবার 
যোগা, সে বাহু ভূষণহীন কেন?” এই আদরের কণ্ঠস্বর গুনিয়া 
লক্ষণের চিররুদ্ধ ছুঃখ উচ্ছৃসিত হইয়৷ উঠিল। যিনি চিরদিন 
মৌনভাবে স্হান দ্বদয় বহন করিয়া আসিয়াছেন, আজ তিনি 
লেহের ছন্দ ও ভাষ! রোধ কৰিতে পারিলেন না! : পরিচয় প্রন" 
নের পর তিনি বলিলেন-_“দন্থুর নির্দেশে আজ আমরা স্ব্গীবের 
শরণাপন্ন হইতে আসিয়াছি। যে রাম শরণাগতদিগকে অগণিত 
বিত্ত অকুষ্ঠিতচিত্তে দান করিয়াছেন, সেই জগৎপুজা রাম আজ 
বানরাধিপতির শরণ পাইবার জন্য এখানে উপস্থিত। ত্রিলোৌক- 
বিশ্রতকীন্তি দশরথের জোষ্ঠ পুত্র আমার গুরু রামচন্ত্র স্বয়ং বান- 
রাধিপতির শরণ লইবার জন্য এখানে আসিয়াছেন। সর্ঝলোক 
যাহার আশ্রয়লাভে কৃতার্থ হইত, বিনি প্রজ্ঞাপুঞ্জের রক্ষক ও 
গালক ছিলেন, আজ তিনি আশ্রয়ভিক্ষ! করিয়া স্থত্রীবের নিকট 
উপস্থিত। ভিদি শোকাতিভূত ও আর্ত, সুগীব অবশ্ঠই প্র 
হইয়া তীহাকে শরণ দান করিবেন 1”--বজিতে বলিতে লক্ষণের 
চিরনিরুদ্ধ অশ্রু উচ্চৃসিত হইয়া উঠিল, তিনি কীদিয়া৷ মৌনী 
হইলেন। রামের ছুরবস্থাদর্শনে লক্ষণ একান্তরূপে অভিভ্ত 
হইয়়াছিলেন, তাহার দৃঢ়চরিত্র আগ্ ও করুণ হইয়া পড়িযাছিল। 





১৩৪ রামায়ণী কথা । 


৮০০৯৮পপিসপিশিপপিপসিসিসিশিপাীশাশিশািপীসটীািসিশাস 


এই নিতা ছুঃখসহায় ভূত্য, সখা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামের প্রাণ- 
প্রিয় ছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য । অশোকবনে হনুমানের নিকট 
সীতা বলিয়াছিলেন,, ভ্রাতা লক্ষণ আম! অপেক্ষা রামের নিয়ত 
প্রিয়তর।” রাবণের শেলে বিদ্ধ লক্্ণ যেদিন যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতকল্ন 
হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেদিন আমরা দেখিতে পাই, আহত 
শাবককে ব্যান্বী যেরূপ রক্ষা! করে, রাম কনিষ্ঠকে সেইরূপ আগু- 
লিয়া বসিয়া আছেন;-__রাবণের অসংখ্য শর রামের পৃষ্টদেশ ছিন্ন 
ভিন্ন করিতেছিল, সে দিকে ঢৃক্পাত না করিয়া রাম লক্ষণের প্রতি 
সজল চক্ষু ্যস্ত করিয়া তাহাকে রক্ষা করিতেছিলেন্কু। বানরসৈস্ঠ 
লক্ষণের রক্ষাভার গ্রহণ করিলে তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং 
রাবণ পৃষ্টভঙ্গ দিয়! চলিয়া গেলে মৃতকল্প ভ্রাতাকে অতি স্থকোমল- 
ভাবে আলিঙ্গন করিয়া রাম বলিলেন-_-“তুমি যেরূপ আমাকে বনে 
অন্গমন করিষাছিলে, আজ আমিও তেখনি তোমাকে যমালয়ে 
অন্ুগমন করিব, তোমাকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিতে পারিব না। 
সীতার মত স্ত্রী অনেক খুঁজিলে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্ত 
তোঁমার মত ভাই, মন্ত্রী ও সহায় পাওয়! যাইবে না । দেশে দেশে 
স্ত্রীও বন্ধু পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এমন দেশ দেখিতে পাই 
না, যেখানে তোমার মত ভাই জুটিবে। এখন উঠ, নয়ন উন্মীলন 
করিয়া আমায় একবার দেখ; আমি পর্বতে বা .বন-মধ্যে 
শোকার্ত, প্রমত্ত বা বিষণ্ধ হইলে, তুমিই প্রবোধবাক্যে আমায় 
সাত্বন! দিতে, এখন কেন এইরূপ নীরব হইয়া! আছ 1?” 

রামের আজ্ঞাপালনে লক্ষণ কোনকালে দ্বিরুক্তি করেন: নাই, 
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তিস্তা পাপ 


ভারদ্লত হউক বা না হউক, লক্ষণ সর্ধদা মৌনভাবে তাহা 
পালন করিয়াছেন। রাম সীতাকে বিপুল সৈশ্সংঘের মধ্য দিয়া 
শিবিকা ত্যাগ করিয়। পদত্রজে আসিতে আজু করিলেন। শত শত 
দৃষ্টির গোচরীভূত হইয়া সীত| লজ্জায় বেন মরিয়া যাঈতেছিলেন, 
্রীড়ামরীর সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছ্িল। লক্ষ্মণ এই দৃশ্ত দেখিয়! 
ব্যথিত. হইলেন, কিন্তু রামের কার্ষোর প্রতিবাদ করিলেন না। 
যখন সীতা অগ্নিতে প্রাণবিসর্জন দিতে কৃতসংকল্পা হইয়! লঙ্ণকে 
চিতা প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন,_-তখন লক্ষণ রামের 
অভিপ্রায় বুৰিঘ্তু সজলচক্ষে চিতা প্রস্তত করিলেন, কিন্তু কোন 
প্রতিবাদ করিলেন না। ভ্রাতৃ-ক্সেহে তিনি স্থীর-তস্তিতব-শন্ত 
হইয়৷ গিয়াছিলেন। * ভরত্তের, এমন কি সীতার, মৃছু অথচ 
তেজোব্যঞ্ক ব্যক্তিত্ব তাহাদের স্থগভীর ভালবাসার মধোও 
আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, কিন্তু রামের প্রতি লক্ষণের স্গেহ 
সম্পূর্ণরূপে আত্মহারা । ভরত রামচনের জন্য যে সকল কষ্ট 
স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রাণে আঘাত দের,-তাঁদৃশ 
ব্যক্তির পক্ষে এরূপ আত্মত্যাগ আমাদের নিকট অপূর্ব পদার্থ 
বলিয়া বোধ হয়) ভরত স্বর্গের দেবতায় ্তায়, তাহার ক্রিয়া 
কলাপ ঠিক ফেন পৃথিবীনাসীর নহে, উহা সর্বদাই ভাবের এক 
উচ্চগ্রামে আমাদিগের মনোযোগ সবলে আকর্ষণ করিয়া রাখে । 
কিন্ত লক্ষণের আত্মত্যাগ এত সহজভাবে হইয়া আসিয়াছে, উহা 
বায়ু ও জলের মত এত সহজপ্রাপ্য যে, অনেক সময় ভরতের 
আত্মত্যার্গর পার্থ লক্ষণের খনিত্রদ্বারা মৃত্তিকাখনন প্রস্থৃতি 
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৮৮৯ 


সেবাবৃত্বির মধ্যে আমরা তাহার সুগভীর প্রেমের গুরুত্ব অনুভব 
করিতে ভুলিয়া যাই।. অত্রান্ত সহজে প্রাপ্ত বলিয়া যেন উহা 
উপেক্ষা পাইয়! থাকে । তথাপি ইহা স্থির যে, লক্ষ্মণ ভিন্ন রামকে 
আমরা একেবারেই গলপনা করিতে পারি না.। তিনি রামের 
প্রাণ ও দেহের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছিলেন। দীর্ঘ রজনীর 
পরে অকস্মাৎ তরুণ অরুণালোকে যেরূপ জগৎ উদ্ভামিত হইয়া 
উঠে,-_ধ্বাবাসিগণ সেই স্বর্তরষ্ট আলোকচ্ছটায় পুলকে উন্মত্ত 
হইরা উঠে, ভরতের ভ্রাতৃত্রীতি কতকটা পেইরপ,_-কৈকমীর 
ষড়যন্ত্র ও রামবনবাপাদির পরে ভরতের অচিন্তিতপূরধ প্রীতি 
বিচ্ছুরিত হইয়া আমাদিগকে সহসা সেইরূপ চরমত্কৃত করিয়া 
তুলে, আমরা ঠিক যেন ততটা প্রত্যাশা করি না। কিন্তু লক্ষণের 
প্রেম আমাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় বায়ুপ্রবাহ, এই বিশাল 
অপরিসীম শ্লেহতরর্দশ আমাদিগকে সপ্তীবিত রাখিয়াছে, অথচ 
গ্রতিক্ষণে আমরা ইহা ভুলিয়া যাইতেছি। লক্ষণ রামকে বলিয়া- 
ছিলেন--“জল হইতে উদ্ভুত মীনের ন্যায় আপনাকে ছাড়িয়া 
আমি এক মুহুর্ত বাচিতে পারি ন11” এই অসীম স্পেহের তিনি 
কোন মূল্য চান নাই, ইহ! আপনিই আপনার পরম পরিতোষ, 
ইহা আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ, ইহা প্রত্যাশী নহে, ইহা দাতা। 
কখন বহুকৃচ্ছুসাধনে অবসন্ন লক্ণকে রাম 'একটি স্নেহের কথা 
বলিয়াছেন, কিংবা একবার আলিঙ্গন দিয়াছেন, লক্ষণের নেত্র- 
প্রান্তে একটি পুলকাশ্র ফুটিয়৷ উঠিয়াছে, কিন্তু,তিনি রামের কাছে 
তাহা প্রত্যাশা করিয়! অপেক্ষা করেন নাই । 
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লক্ষণের চরিত্রের একদিক্‌ মাত্র প্রদর্শিত হইল, কিন্তু তাহার 
চরিত্রের আর একট! দিক্‌ আছে। পূর্ববর্তী বৃত্তান্ত পাঠ করিয়! 
কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, লক্ষণ বিশেষ তীক্ষবীসম্পন্ন 
ছিলেন না । তিনি অন্ত ভ্রাতা ছিলেন সা, কিন্তু হয় ত রাম 
ভিন্ন তাহার পক্ষে নিজেকে হারাইয়া ফেলিবার আশঙ্কা ছিল। 
চিরদিন রামের বুদ্ধিদ্ধারা পরিচালিত হইদা আসিয়াছেন, সহসা 
একাকী সংসারের পথ পর্যাটন করা তাহার পক্ষে দুরূহ হইত, 
এইজন্তই তিনি রামগতপ্রাণ হইক্া বনগমন করিয়াছিলেন! এ 
কথা ত মানিবই না, বরং ভাল করিমা আলোচনা! করিলে দেখ! 
যাইবে যে, লগ্্রণই রাঁদায়ণে পুরুষকারের একমাত্র জীবস্ত চিত্র । 
তাহার বুদ্ধির সঙ্গে রামের বুদ্ধির যে সবাই একা হইয়াছে, তাহা 
নহে, পরস্ত ষে স্থানে কা না হইত, সে স্থানে তিনি স্বীয় বুদ্ধিকে 
রামের প্রতিভার নিকট হতবল হইতে দেন নাই |. 
বনবাসান্ত। তাহার নিকট অত্ান্ত অন্যায় বলির] বোধ হইয়া. 
ছিল এবং রামের পিতৃ-আাদেশ-পালন তিনি বর্ধাবিরুদ্ধ বলিয়! মনে 
 করিয়াছিলেন। রাজ লক্ষণকে বলিয়াছিলেন, “তুমি কি এই 
কার্য দৈবশভ্তির ফল বনিয়৷ স্বীকার করিবে না? আরন্ধ কার্ধয 
নষ্ট করিয়া যদি কোন অস্ংকল্পিত পথে কার্যাপ্রবাহ প্রবর্তিত হয়, 
তবে তাহা দৈবের কর্ম বলির! মনে করিবে। দেখ, কৈকেয়ী 
চিরদিনই আমাকে ভরতের ন্ায় ভালবাসিয়াছেন, তাহার স্যার 
গুণশালিনী মহৎকুলজাত। রাজপুত্রী আমাকে পীড়াদান করিবার 
জন্য ইতর বার্তর স্টায় এইরপ গ্রতিষ্রুতিতে রাজাকে কেনই ব! 


বৈ 
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আবদ্ধ করিবেন? ইহা স্পষ্ট দৈবের কর্ম, ইহাতে মানুষের কোন 
হাত নাই)” লক্ষ্মণ উত্তরে বলিলেন, “অতি দীন ও অশক্ত 
ব্যক্তিরাই দৈবের দোহাই দিয়! থাকে, পুরুষকার দ্বার! যাহারা 
দৈবের প্রতিকুলে দণ্ডায়মান হন, তাহারা আপনার স্তায় অবসন্ন 
হইয়া পড়েন না। মৃদু বাক্তিরাই সর্বদা নির্যাতন প্রাপ্ত হন-_- 
“মৃছহি পরিভূয়তে 1” ধর ও সত্যের ভাগ করিয়া পিত| যে 
ঘোরতর অন্ায় করিতেছেন, তাহা কি আপনি বুঝিতে পারিতে- 
ছেন না? আপনি দেবতুল্য, খজু গদান্ত এবং রিপুরাও আপ- 
নার প্রশংসা করিয়া থাকে |" এমন পুত্রকে তিনি কি অপরাধে 
বনে তাড়াইয়া দিতেছেন 1: আঁপনি বে ধর্ম পালন করিতে 
ব্যাকুল, ধী ধর্ম আমার নিকট নিতান্ত অধর্মা বলিয়া মনে হয়। 
স্ত্রীর বশীভূত হইয়া নিরপরাধ পুভ্রকে বনবাস দেওয়া-_ইহাই কি 
সতা, ইহাই কি ধর্ম? আমি আজই বাহুবলে আপনার অভিষেক 
সম্পাদন করিব। দেখি, কাহার সাধা আমার শক্তি প্রতিরোধ 
করে? আজ পুরুষকারের অস্কুশ দিয়া উদ্দাম দৈবহস্তীকে আমি 
স্ববশে আনিব। যাহা আপনি দৈবসংজ্ঞায় জভিহিত করিতেছেন, 
তাহা আপনি অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তবে কি 
নিমিত্ত তুচ্ছ অকিঞ্চিংকর দৈবের প্রশংসা করিতেছেন ?” সাশ্র- 
নেত্র লক্ষণ এই রকল উক্তিন্ব পর-_ ৮ 
প্হনিষো পিতরং বৃদ্ধং কৈকেযাসক্তমানসম্‌।” 

বলিয়! কুদ্ধ হইয়া উঠিলেন | রাম তখন হস্তধারণ করিয়৷ তাহার 
ক্রোধগ্রশমনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এই গছিত-আদেশ-পাঁলন 
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যে ধর্মসঙ্গত, ইহা তিনি কোনক্রমেই লক্মণকে বুঝাইতে পারেন 
নাই। লঙ্কাকাণ্ডে মায়াসীষ্ঠার মন্তক দর্শনে শোকাকুল রাম- 
চ্্রকে লাক্ষণ বলিয়া ছিলেন-_“হ্য, কাম, দর্প, ক্রোধ, শাস্তি ও 
ইনজিয়নিগ্রহ, এই, সমস্তই অর্থের আয়ন্ত। আমার এই মত, 
ইহাই ধর্ম? কিন্তু আপনি সেই অর্থনূলক ধর্ম পরিভাগ করিয়া 
সমূলে ধর্্মলোপ করিয়াছেন। আপনি পিডৃ-আজ্তা শিরোধার্ঝ 
করিয়! বনবাসী হওয়াতেই আপনার গ্রাণাধিকা পতথীকে রাক্ষসেরা 
অপহরণ করিয়াছে” এই প্রখরবাক্তিত্বখালী যুবক শুধু ল্েহ- 
গুণেই একাস্তরূপে ব্যকতত্বহারা হইয়া! পড়িয়াছিলেন। 

ভরতের চরিত্র রমণীজনোচিত কোমল মধুরতায় ভূষিত, উহা 
সাত্বিক বৃত্তির উপর অধিষিত। রামের মত বলশালী চরিত 
রামায়ণে আর নাই, কিন্তু সময়-বিশেষে রাম ছূর্বল ও যৃদভাবাপন্ন 
হইয়া পড়িয়াছেন। রামচরিত্র বড় জটিল। কিন্ত ল্্ণের চরিত্রে 
আদাস্ত পুরুষকারের মহিমা দৃষ্ট হয়। উহাতে ভরতের 'মত করুণ- 
রসের সিপ্ধতা ও স্্ীলোকম্ুলভ খেদমুখর কোমলঙ্কা নাই । উহা 
সতত দু, পুক্ষোচিভ ও বিপদে নির্ভীক । লক্ষণ অবস্থার কোন 
বিপরধ্যয়েই নমিত. হইয়! পড়েন নাই। বিরাধরাক্ষসের হস্তে 
সীতাকে নিঃসহায়ভাবে পতিত দেখিয়া রামচন্তর “হায়, আজ মাত 
কৈকেয়ীর আশা পূর্ণ হইল” বলিয়া অনসসন হয়া পড়িলেন। ল্ণ 
শরাতাকে তদবস্থ দেখিয়া তুদ্ধ দর্গের ন্যায় নিশ্বামত্যাগ করিয়া 
বলিলেন_“ইনদ্তুল্য-পরান্রান্ত হইয়া আপনি কেন অনাথের স্যার 
পরিতাপ করিতেছেন ? আম্মন, আমরা রাক্ষসকে বধ করি।” 


১৪০ ,রামায়ণী কথা। 


সা তা১৮০৮৯াপিতাশিশািশ শশা 








২পাশাপাপসাউিসিপিসিশিশিউিওি 


শেলবিদ্ধ লক্ষণ পুনর্জীবন লাভ করিয়া যখন দেখিতে পাই- 
লেন, রাম তাহার শোকে অধীরণহিইয়৷ সজলচগ্ষে স্ত্রীলোকের 
মত বিলাপ করিতেছেন, তখন তিনি সেই কাতর অবস্থাতেই 
রামকে এরূপ পৌরুষহীন মোহগ্রাপ্তির জন্ত তিরস্কার করিয়া- 
ছিলেন। বিরহের অবস্থায় রামের একান্ত বিহ্বলতা দেখিয়া 
তিনি ব্যথিতচিত্তে রামকে কত উপদেশ দিয়াছিলেন-_তাহা৷ এক- 
দিকে যেমন সুগভীর ভালবাসার ব্যঞ্জক,_-অপর দিকে সেইরূপ 
তাহার চরিত্রের দৃ়তাস্থচক | “আপনি উত্মাহশৃন্ত হইবেন না” 
“আপনার এরূপ দৌর্ঝলাপ্রদর্শন উচিত নহে”, পুরুষকার অব- 
লম্বন করুন” ইত্যাদিরপ নানাবিধ ম্নেহের গঞ্জনা করিয়া! তিনি 
একদিন বলিয়াছিলেন_-“দেবগণের অমৃতলাভের স্টায় বহু তপস্তা 
ও কৃচ্চসাধন করিয়। মহারাজ দশরথ আপনাকে লাভ করিয়া- 
ছিলেন, সে সকল কথ! আমি ভরতের মুখে শুনিয়াছি__আপনি 
তগস্তার ফলস্বরূপ | যদি বিপদে পড়িয়া আপনার নান বরাত 
সহা করিতে নর পারেন, তবে অন্পসত্ব ইতর ব্যক্তিরা কিরূপে সহ 
করিবে ?” ৃ 
রামের গ্রৃতি জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক, যে 
কেহ অন্তায় করিয়াছে, লক্ষণ তাহা ক্ষমা করেন নাই, এ কথ! 
পূর্বেই বলিয়াছি।* দশরথের গুণরাশি তাঁহার সমস্তই বিদ্দিত 
ছিল, ক্রোধের উত্তেজনায়* তিনি যাহাই বলুন ন। কেন, দশরথ 
যে পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবেন, এ কথাও তিনি পুর্বোই অন্ু- 
মান করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি দশরথকে মনে মনে ক্ষণ! 


লক্ষণ । ৃ ১৪১ 


পিসি পিপাসিপিপসিিলাপিপিপিপিপিপিপশিশপিসাতি তলত 





স্ল 


করেন নাই | কুমন্ত্র বিদায়কালে বখন লক্ষমণকে জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, “কুমার, পিতৃসকাশেঞ্জআপনার কিছু বক্তব্য আছে কি?” 
তখন লক্ষণ বলিলেন, “রাজাকে বলিও, রাঁমকে তিনি কেন বনে 
পাঠাইলেন, নিরপরাধ জো্টপুত্রকে কেন পরিত্যাগ করিলেন, 
তাহা আমি বহু চিন্তা করিয়াও বুঝিতে পারি নাই । আমি মহা 
রাজের চরিত্রে পিভৃত্বের কোন নিদর্শন দেখিতে পাইতেছি না। 
আমার ভ্রাতা, বন্ধু, ভর্ত! ও পিতা, সকলই রামচন্দ্র 1”-_ 
“অহং তাবনমহারাজে পিতৃহং নোগলক্ষয়ে। 
ভ্রাতা র্ভা বুক পিতা চ মম রাঁঘবঃ ৮ 

ভরতের প্রতি তাহার গভীর সন্দেহ ছিল। কৈকয়ীর পুল্ত 
ভরত যে মাতার ভাবে অনুপ্রাণিত হইবেন, এ সম্বন্ধে তাহার 
অটল ধারণ| ছিল, কেবল রাঁমের ভতষনার ভয়ে তিনি ভরতের 
প্রতি কঠোরবাঁক্যপ্রয়োগে নিবৃত্ত থাকিতেন। কিন্তু যখন 
জটাবদ্ধকেশকলাঁপ অনশনকূশ ভরত রামের চরণপ্রান্তে পড়িয়া 
ধূলিলুষ্ঠিত হইলেন, তখন লক্ষণ তাহাকে চিনিঠে পারিয়া লজ্ঞ 
স্লেহপরিতাপে অিয়মাণ হইলেন | একদিন শীশুকালের রাত্রে 
বড় তুষার পড়িতেছিল, শ্রীভাধিক্ে পক্ষিগণ কুলায়ে গুণ্িত হইয়া- 
ছিল, ভরতের জন্য সেট সময় লক্ষণের প্রাণ কাদিয়া উঠিল, হিনি 
রামকে বলিলেন-_-“এই তীত্র শীত সহ করিয়া ধর্মাত্মা ভরত আপ” 
নার তক্তির শুপন্ত1! পালন করিতেঞ্কছন ৷ রাজা, ভোগ, মান, 
বিলাস, সমস্ত ত্যাগ করিয়া নিযন্াহারী ভরত এই বিষম শীত 
কালের রাত্রিতে মৃত্তিকায় শয়ন করিতেছেন। পারিত্রজোর নিয়ম 


১৪২ রামায়ণী কথ] । 


ক 


পালন করিয়া প্রত্যহ শেষরাত্রিতে ভরত সরযূতে অবগাহন 
করিয়। থাকেন। চিরস্থখোচিত রাজচুমার শেষরাত্রের তীব্র শীতে 
কিরূপে সরযুতে স্নান করেন।” এই লক্ষণই পূর্বের 

“ভরতুন্ত বধে দোষং নাহং গ্ঠামি কর্ধন।” 
বলিয়া ক্রোধপ্রকাশ করিয়াছিলেন। যেদিন বুঝিতে পারিলেন, 
তিনি বনে বনে ঘুরিয়া রামের যেরূপ সেবায় নিরত, অযোধ্যার 
মহাসমৃদ্ধির মধ্যে বাঁদ করিয়া ভরত রামতক্তিতে সেইরূপ 
কু্্রলাধন করিতেছেন, সেই দিন, হইতে তাহার স্বর এইরূপ 
শ্নেহার্জ ও বিনম্র হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তিনি কৈকেয়ীকে 
কখনই ক্ষমা করেন নাই, রামের নিকট একদ্রিন বলিয়াছিলেন-_ 
“দশরথ ধাহার স্বামী, সাধু ভরত ধাঁহার পুত্র, সেই কৈকেয়ী এরূপ 
নিষ্ঠুর হইলেন কেন?” 

লক্ষণের ্রিয়বৃত্তিটা একটু অতিরিক্ত মাত্রায় প্রকাশ পাইত। 
তিনি রামের প্রতি অন্ায়কারীদিগের প্রসঙ্গে মহস! অগ্নির স্তায় 
জলিয়া উঠিতেন। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, কাহীকেও তিনি এই' 
অপরাধে ক্ষমা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না । 

শরৎকালে অসন ও সপ্তপর্ণের ফুলরাশি ফুটিয়া উঠিল, রক্তি- 
মাভ কোবিদার বিকশিত হইল,_মাল্যবান্‌ পর্বতের উপকণ্ঠে 
তরঙ্গিণীরা মন্দগতি হইল, কুস্থমশোভী সপ্ুচ্ছদ-বৃক্ষকে গ্ীতশীল 
যট্পদগণ ঘিরিয়া ধরিল, গিরিঙানুদেশে বন্ধুজীবের শ্বামাভ ফল 
দেখা দিতে লাগিল। বর্ষার চারিটি মাস বিরহী রাঁমচন্ত্রের নিকট 
শতবগ্সরের ন্যায় দীর্ঘ বৌধ হইয়াছিল। শরৎকালে নদীগুলি 


লক্ষণ। ১৪৩ 


৮ পাসপাপ পিসি পিপাসা পপাপাতািপিসা্াতাশত৬ তত ৬৯ 


শর্দ ভইলে বানরবাহিনীর সীতাকে সন্ধান করা সহজ হইবে, 
সুতরাং 





“হুপ্রবন্ত নদীনাঞ্চ প্রসাদদতিকাজ্জয়ন্‌।* 
সুগীব ও নদীকুলের প্রনাদ আকাজ্ষা করিয়! রামচন্্র শরৎ- 
কালের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন | সেই শরৎকাল উপস্থিত হইল, 
কিন্তু প্রতিক্রুতির অনুধায়ী উদেঘাগের কোন চিহ্ন না গায়! রাম 
্বগীবের প্রতি কুদ্ধ হইলেন, গ্রামাস্থথে রত মূর্খ সথগীব উপকার 
পাইয়! প্রত্যুপকারে অবহেলা করিতেছে। লঙ্ষণকে তিনি 
স্থত্ীবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন-_বন্ধুকে স্বীয় কর্তৃব্যের কথা 
স্মরণ করাইয়া উদ্যোগে প্রবর্তিত করিবার জন্য যে সকল কথা 
কহিয়া দিলেন, তন্মধ্যে ক্রৌধস্চচক কয়েকটি কথা ছিল-_ 

“নদ সঙ্ুচিতঃ পা যেন বালী হতো গত: 

সময়ে তিষ্ঠ হুতরীব মা বালিপথমন্বগাঃ ॥” 

“যে পথে বালী গিয়াছে, সে পথ সঙ্কুচিত হয় নাই সুগীব, 
ে প্রতিজ্ঞা করিয়ছ, তাহাতে হুপ্রতিষ্ঠ হ বালীর পথ অনুসরণ 
করিও না।+ কিন্তু লক্মণের উরিত্র জানিয়া রাম একটা “পুন্ঠ” 
জুড়িয়া লক্ষণকে সাবধান করিয়! দিলেন_ 

“তাং শ্রীতিমনুবর্ পুর্ববৃতত€ সঙ্গতম্‌। 
সামোপহিতয়। বাচা রক্ষাণি পরিবর্জয়ন্‌।” 
প্রীতির অন্থুস্ণ ও" পূর্বসখ্য স্মরণ* করিয়া রুক্ষতা পরিত্যাগ- 
পূর্বক সাত্বনাবাক্যে ন্ুগ্রীবের মঙ্গে কথা কহিও।” এই সাবধা* 
নতার কারণ ছিল। কারণ কিছু পূর্বেই লক্মণ বলিয়াছিলেন, 


১৪৪ রামায়ণী কথা । 


শাশিিসপিং 





“আজ সেই মিথ্যাবাদীকে বিনাশ করিব, বালীর পুত্র অঙ্গদন এখন 
বানরগণকে লইয়া জানকীর অন্বেষণ'করুন ।” 

লক্ষণের 'তীক্ষু অন্তায়বোধ রামের কথায় প্রশমিত হয় নাই। 
তিনি স্ুগীবকে কুদ্ধকণ্ঠে ভর্তসনা করিয়া! রোবন্ঘ্ুরিতাধরে ধনু 
লইয়া ফাড়াইয়াছিলেন ৷ ভর়ে বানরাধিপতি তাহার কঠঠবিলদ্িত 
বিচিত্র ক্রীড়ামালা ছেদনপূর্র্ক তখনই রামচন্দ্র উদ্দেশে যাত্রা 
করিলেন। এতাদশ তেজস্বী যুবককে তেজস্বিনী সীতা যে 
কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেন, সে কঠোর বাক্য তিনি কিরূপে 
সহা করিরাছিলেন, তাহ! জানিতে কৌতুহল হইতে পারে | মারীচ- 
রাক্ষস রামের স্বর অনুকরণ করিয়! বিপন্নকণ্ঠে “কোথা রে লক্ষণ 
বলয়! চীৎকার করিয়া উঠিল। “সীতা বাকুল হইয়া তখনই 
লক্ণকে রামের দিকট যাইতে আদেশ করিলেন । লক্ষণ রামের 
আঁদেশ লঙ্ঘন করিয়া যাইতে অসন্মত হইলেন এবং মারীচ যে 
প্ররূপ স্বরবিকৃতি করিয়া কোন ছুরভিসদ্ধিসাধনের চেষ্টা পাইতেছে, 
তাহা সীতাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সীতা তখন 
স্বামীর বিপদাশস্কায় জ্ঞানশূন্যা, লক্ষণকে সাশ্রুনেত্রে ও সক্রোধে 
বলিলেন, “তুমি ভরতের চর, প্রচ্ছন্ন জ্ঞাতিশক্র, আমার লোতে 
রামের অনুবর্তী হইয়াছ, রামের কোন অণুভ হইলে আমি অগ্নিতে 
প্রবেশ ক়িব।” এ কথা শুনির! লক্ষণ ক্ষণকাল স্তম্ভিত ও বিমুড় 
হইয়া দীড়াইয়া রহিলেন, ক্রোধে ও লজ্জায় তাহার গণ্ড আরক্তিম 
হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন-__“দেবি, তুমি আমার নিকট দেবতা- 
্বরূপা, তোমাকে আমার কিছু বলা উচিত নহে। স্ত্রীলোকের 


লক্ষণ । ১৪৫ 


পাপী সপন 
৮৯ 


বুদ্ধি স্বভাবতঃই ভেদকরী; তাহারা বিমুক্তধন্মা, কুরা ও চপল! । 
তোমার কথা তণ্ত লৌহশেলের মত আমার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, 
_আমি কোনক্রমেই তাহ! সহ করিতে পারিতেছি না। তোমার 
আজ নিশ্চয়ই মৃত্যু উপস্থিত, চারিদিকে অশুভলক্ষণ দেখিতে 
পাইতেছি”__এই বলিয়া প্রস্থান করিবার পূর্বে সীতাকে বলিলেন, 
“বিশালাক্ষি, এখন সমগ্র বনদেবতারা তোমাকে রক্ষা করুন|” 
ক্রোধস্করিতাধরে এই বলিয়। লক্ষণ রামের মন্ধানে চলিয়া গেলেন । 

লক্ষণের পুরুষোচিত চরিত্র সর্বত্র সতেজ, তাহার পৌরদৃপ্ত 
মহিম। সর্কত্র অনাবিল,-গুভ্র শেফালিকার স্তায়' সুনির্্মল ও 
সথপবিত্র। সীতাকর্তৃক বিক্ষিপ্ত অলঙ্কারগুলি সুশ্রীব সংগ্রহ করিয়া 
রাখিয়াছিলেন ; সে সকল রাম এবং লক্ষণের নিকট উপস্থিত 
করা হইলে লক্ষ্মণ বলিলেন, “আমি হার ও কেয়ুরের প্রতি লক্ষ্য 
করি নাই, সুতরাং তাহ| চিনিতে পারিতেছি না । নিত্য পদ- 
বন্দনাকালে তাহার নৃপুরবুগ্র দর্শন করিয়াছি এবং তাহাই চিনিতে 
পারিতেছি।” কিক্বিদ্ধার গিরিগুহাস্থিত রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া 
গিরিবাসিনী রমশীগণের নূপুর ও কাঞ্চীর বিলাসমুখর নিস্বন শুনিয়া 

“সৌমিত্রর্লজ্িতোহভবৎ 1” 
এই লজ্জা প্রক্কত পৌরুষের লক্ষণ, চরিত্রবান্‌ সাধুপুরুষেরাই 
এইরূপ লজ্জা দেখাইতে পারেন। যখন মদবিহ্বলাক্ষী নমিতালযষ্ট 
তারা তাহার নিকট উপস্থিত হইন,_তাহার বিশালপ্রোনীক্খলিত 
কাকীর হেমহুত্ লক্ণের সনমুখেমৃহ্তরজিত হইয়া উঠিল, তখন-_ 
“'অবানুখোহভবৎ মনুজপুতরঃ।” 
১০ 





৮০৯ 


১৪৬ রামারনী কথা। 


শি পিসিসিশিপটিপিপিটিি১ীটিসিিসিসিিসিি১উপিসাপিিন। ১৮৯১৯৯৯৯৯৯৬ 


লক্ষণ লজ্জায় অধোমুখ হইলেন ৷ এইরূপ প ছুইএকটি ইঞজিতবাকো 
পরিব্যক্ত লক্ষণের সাধুত্বের ছবি আমাদের চক্ষের নিকট উপস্থিত 
হয়। তখন প্রকৃতই তাহাকে দেবতার স্তায় পুজার্ঘ মনে হয়। 

রামায়ণে লক্ষণের মত পুরুষকারের উজ্জ্বল চিত্র আর দ্বিতীয় 
নাই। ইনি সতত নির্ভীক, বিপদে অকুষ্ঠিত, স্বীয় ক্ষুরধার তীক্ষ- 
বুদ্ধি সত্বেও ভ্রাতৃন্নেহের বশবর্তী হইয়া একেবারে আত্মহারা হইরা 
পড়িয়াছিলেন। নিতান্ত বিপদেও তাহার কগম্বর স্ত্রীলোকের 
স্তায় কোমল হইয়া পড়ে নাই। যখন তিনি কবন্ধের বিশ্বাল- 
হস্তের সম্পূ্ণরূপ আয়ত্ত হইয়। পড়িয়াছিলেন, তখন রামের প্রতি 
দৃষ্টি করিয়া এইমাত্র তিনি বলিয়াছিলেন__“দেখুন, আমি রাক্ষদের 
অধীন হইয়া পড়িতেছি, আপনি আমাকেই বলিস্বরূপ রাক্ষসের 
হস্তে প্রদান করিয়া পলায়ন করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি 
সীতাকে শীঘ্র ফিরিয়৷ পাইবেন। তাহাকে লাভ করিয়া পৈতৃক 
রাজ্যে পুনরধিষ্টিত হইয়া আমাকে স্মরণ রাঁখিবেন।” এই কথায় 
বিলাপের ছন্দ নাই। ইহাতে রামের প্রতি অসীম গ্রীতি ও স্থায় 
আত্মোত্সর্গের অতুল্য ধৈর্য্য স্চিত হইয়াছে। 

ক্ষাত্রতেজের এই জনন্ত মুদ্তি, এই মৌন ত্রাতৃভক্তির আদর্শ, 
ভারতে চিরদিন পুঞ্র পাইয়৷ আসিয়াছেন। “রাম-দীতা” এই 
কথা অপেক্ষাও বোধ হয় “রাম-লক্ষ্ণ” এই কথ! এতদ্দেশে বেশী 
পরিচিত। দৌন্রাত্রের কথা মনে হইলে “লক্ষণ অপেক্ষা 
প্রশংসার্হ উপমান আমরা কল্পন! করিতে পারি না৷ (তু 
ভক্তির পললা্ক_হুকোমল_ ভাবের মমৃদ্ধ উদাহরণ । .. কিন ্ষণ 


লক্ষণ ৷ ১৪৭ 


পি পাপিশি পিপাসিপিএপপাঅ৯৩পিপশিতি 


্রাহৃভ্তিঅনবাপ্ন,. জীবিকার সংস্থান.11 আজ আমরা সেচ্ছায় 
আমাদের গ্ৃহগুলিকে লক্ষপ-শৃন্ত করিতেছি। আজ বহস্থানে 
সহধর্শিণীর স্থলে স্থার্থরূপিলী, অলঙ্কারপোটকার যক্ষীগণ আমা- 
দিগকে ঘিরিয়া৷ গৃহে একাধিপত্য স্থাপন করিতেছে) ধীহারা 
এক উদরে স্থান পাইয়াছিলেন, তাহারা আজ এক গৃহে স্থান 
পাইতেছেন না। হায়, কি দৈববিড়ম্না, ধাহাদিগকে বিশ্বনিযন্তা 
মাতৃগর্ভ হইতে পরম জুবন্রূপে গড়িয়া দিয়! আমাদিগকে প্রকৃত 
সৌহাদ্দ শিখাইবেন, তাহাদিগকে বিদায় দিয় পঞ্জাব ও পুণা 
হইতে আমরা স্ুহ্ৃৎ সংগ্রহ করিব, এ কথা কি বিশ্বান্ত ? আজ 
আমাদের রাম বনবাপী, লক্ষণ প্রাসাদশীর্য হইতে সেই দৃষ্ত 
উপভোগ করেন; আদ লক্ষণের অন্ন ভুটিতেছে না, রান স্বর্ণ 
থালে উপাদেয় আহার করিতেছেন । আজ আমাদের কষ্ট, দৈন্, 
বনবাসের ছুঃখ, সমস্তই দ্বিগুণতর গীড়াদায়ক,__লক্ণগণকে 
আমাদের ছুঃখের সহার ও চিরসঙ্গী মনে ভাবিতে তুলিয়া যাই- 
তেছি। হে ভ্রাতৃবৎ্সল, মহর্ষি বাল্মীকি তোমাকে আঁকিয়া 
গিয়াছেন-_চিত্রহিসাবে নহে; হিন্দুর গৃহ-দেবতাস্বরূপ তুমি এ 
পর্স্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলে । আবার তুমি হিন্দুর ঘরে ফিরিয়া এস,__ 
সেই প্রিয়-প্রসঙ্গ-মুখরিত এক গৃহে একত্র বাদয়া আহার কারি, স্বর্গ 
হইতে আমাদের মাতার! সেই দৃষ্ঠ দেখি! আশীষ বর্ষণ করিবেন। 
আমাদের দাক্ষণবাু অভিনববলদৃপ্ত হইয়া উঠিবে-_আমরা এ 
ছুর্দিনের অস্ত দেখিতে পাইব। 
টিটি 


০২০ ৮৮১৮১৬৬৩ 





কৌশল্যা। 
- পরশ 


ভরদ্বাজমুনি দশরখের মহিষীবৃন্দের পরিচয় জানিতে ইচ্ছুক 
হইলে ভরত অঙ্ুলী্বারা কৌশল্যাকে দেখাইয়া বলিলেন, প্ভগবন্‌ 
যে দীনা, অনশনকৃশা, দেবতার স্যার সৌম্য শাস্ত মৃত্তি দেখিতে- 
ছেন, উনিই আমার জোষ্ঠা অন্বা কৌশল্যা 1” 
এই যে দীনহীনা ব্রতোপবাদকরষ্টা দেবীর চিত্র দেখিলাম, 
ইহাই কৌশল্যার চিরন্তন মুন্তি।) ইনি দশরখ রাজার অগ্রমহিষী 
হইয়াও স্বামীর আদরে বঞ্চিতা। রামচন্রের বনবাসসংবাদে 
ইহার মনে রুদ্ধ কষ্টের বেগ উচ্চৃসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন 
তিনি স্বামীর অনাদরের কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন-- 

“ন দৃ্টূ্বং কল্যাণং গুথং বা গতিগোরুষে।” 
স্ত্রীলোকের শ্রোস্ুখ স্বামীর অনুরাগ, আমি তাহা লাভ করিতে 
পারি নাই? 

স্বামী প্রতিকূল, এজন্য আমি কৈকেরীর পরিবারবরগবর্তৃক 


নিতান্ত নিগৃহীত হইয়া আদিতেছি।- 
“অতো ছুঃখতরং কিন প্রমদানাং ভব্ষাতি 1” 


গিপত্বীর এরপ লাঞ্ছনা হইতে ্ীলোকের আর বেশীকি কষ্ট 


হইতে পারে । 
যে আমার দেব! করে, কৈকেয়ীর ভয়ে সে একান্ত শঙ্কিত 


হয়। আমি কৈকেরীর কিন্করীবর্গের সমান, অথবা উহাদের 
অপেক্ষা অধম হইয়া আছি 


১৫০ রামায়ণী কথী । 


সিপপিএতাাশ১৮৮৩৩৬৮১৮৮৯৯ 





৬৮৬৬ 


একমাত্র রামের স্ায় পুত্র লাভ করিয়া তিনি জীবনে কতা 
হইয়াছিলেন। এই পুত্র সহজে তিনি লাভ করেন নাই,__পুক্র- 
কামনা করিয়া বহু তগন্তা ও নানাপ্রকার শারীরিক কৃদ্তর-সাধন 
করিয়াছিলেন । আমর! রামায়ণের আদিকাণ্ডে দেখিতে পাই, 
পুত্রকামনায় তিনি একদা স্বয্বং যজ্ঞের আশ্বের পরিচর্ধ্যা করিয়া 
সারারাত্রি অতিবাহিত করিয়ছিলেন। এই ব্রতনিরতা ক্ষৌমবাস! 
সাধবী চিরনভ্মধুরপ্রক্কৃতিসম্পন্না | ভগ্মীবৎ -স্নিগ্ধ ব্যবহার দ্বারা 
ভিন কৈকেয়ীর 'নষ্ুরতার শোধ দিয়াছিলেন; ভরত কৈকেয়ীকে 
ভঙসনা করিয়। বলিয়াছিলেন, “কৌশল্যা চিরদিনই তোমাকে 
ভগ্রীর স্তায় স্নেহ করিয়া আসিয়াছেন, তুমি তাহার প্রতি এরূপ 
বজ্াঘাত কেন করিলে?” ক্ষমাশীল কৌশল্যা কৈকেয়ীর শত 
অত্যাচার ও সর্বাপেক্ষা অধিক অত্যাচার-_স্বামীর চিত্তে একাধি- 
পত্যস্থাপন-সত্তেও তাহাকে ভগ্মার মত ভালবাঁমিতেন। জোষ্ঠা 
মহিষীর এই ক্ষমা ও উদার স্গিপ্ধতার তুলনা কোথায়? দশরথ 
অনেক সময়েই কৈকেয়ীর গৃহে বিশ্রাম করিতেন, তাহাও আমরা 
ভরতের কথাতেই জানিতে পারি ।_- 

“রাজ। ভবতি ভূয়িষ্মিহাম্বায়া নিবেশনে ।” 

সুতরাং কৌশল্যাকে আমরা যখনই দেখিতে পাই, তখনই 
তাহাকে ব্রত ও পৃজার্চনাদিতে রত দেখি, স্বামি-কর্তৃক নিগৃহীতা 
কেবল এক স্থানেই শীস্তি পাইতে পারেন। জগতে তাহার 
কঁড়াইবার স্থান নাই, কিন্তু যিনি অনাঁথের আশ্রয়, ধাহার স্সেহ- 
কোমল বাহ ব্যথিতকে আদরে ক্রোড়ে লইয়া শান্তিদান-করে, 





৮, 
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আপাত অস্পীরপীপাপিা ৬৩৯ পপসউপপিপপিিসিং 
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সেই পরমদেবতাকে কৌশল্যা আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাই 
সারের ছুঃখ সহ করিয়া তাহার চরিত্র কঠোর কিংবা কটু হইয়! 
যায় নাই, উহা যেন আরও অমৃততরসে ভরপুর হইয়া উঠিয়া।ছল। 
রাষায়ণে দেবসেবানিরত। কৌশলাকে দেখিয়৷ মনে হয়, যেন 
তিনি সর্বদা সংসারের তাড়না ভূলিবার জন্য ভগবানের আশ্রয়- 
ভিক্ষা করিয়া কাঁলাতিপাত করিতেন । 
এই ছুঃখিনীর একমাত্র স্থখ-_রামের মত পুত্রলাভ। যে দিন 
রামচন্দ্র তাহাকে স্বীয় অভিষেকের সংবাদ দিলেন, সে দিন ভিনি 
রেবহাদিছেক গ্রীতিতে একাস্তরূপ আস্থাস্থাপন করিলেন | ভাবি- 
লেন, তাঁহার পৃজা-অর্চনা সমন্তই এহদিণে দার্থক হইল। তিনি, 
রামচন্দ্র শত শত গুণের মধ্যে যে দহাঁগুণে তিনি পিতৃল্সেহ লাভ 
করিতে পারিয়াছিলেন, বেই গুণ স্মরণে একান্ত প্রীত ও বিশ্মিত 
হইরাছিলেন__ | 


রঙ 


“কল্যাণে বত নক্ষত্রে ময়া জাতোহসি পুত্রক। 
যেন তয়] দশরথো গুণৈরারাধিতঃ পিতা £” 
'তুমি অতি শুতক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাই তুনি স্বগুণে দশরধ- 
রাজার গ্রীতিলাভ করিতে পারিয়াছ ॥ দশরথ রাজার শ্লেহলাত 
যে কি ছুূর্লভ ভাগোর ফল, সাধ্বী ভাহা আজীবন শগন্তা করিয়া 
জানিয়াছিলেন। গুভাভিষেকপ্মরণে রাণী গলদশ্র বস্তাঞচলাগ্রে 
মার্জনা! করিয়' রামচন্ত্রকে আশীর্বাদ করিলেন । 
রামের অভিষেক-উৎ্দব ; এতদিনে ছুঃখিনা মাতা আজ 
আনন্দের আহ্বানে আমন্ত্রিত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি মহার্ঘ 


১৫২ রামায়ণী কথ! : 





বস্ত্রাল্কারে শোভিত হইয়| হর্ষগর্ধস্কুরিতাধরে এই প্রসঙ্গ প্রগল্ডা 
রমণীর স্তা় আচরণ করিলেন না । মন্থরা-দরানী শশাঙ্কসন্কাশ- 
প্রীনাদ-শীর্ষে ঈাড়াইয়া মনে মনে ভাবিল-- 
রামমাতা ধনং কিন, জনেভাঃ সম্প্রবচ্ছতি।” 

কৌশল্যা দরিদ্র, ব্রাঙ্ণ ও যাচক্দিগকে ধনদান করিতেছিলেন। 
রাম দেখিলেন, তিনি পবিত্র প্রবন্ত্র পরি! অগ্রিতে আহুতি দিতে- 
ছেন ও একমনে বিষণুপুজায় রত রহিয়াছেন। ধর্শিষ্ঠী কৌশলা 
দেবসেবা করিয়া সফলকামা হইয়াছেন, সেই দেবসেবায়.তিনি 
আরও আগ্রহসহকারে নিযুক্ত হইলেন । 

এই স্থানে রামচন্দ্র মাতাকে নিষ্ুর বনবাসসংবাদ শুনাইলেন ; 
সে সংবাদ পৃত্রমন্বল জননীর হ্বদর বিদীর্ণ করিল। 

(সা নিকৃত্তেব শাল্ত বষ্টিঃ পরশুনা বনে। 
পপাত সহসা দেবী দেবতেব দিবশ্যুতা |”) 

অরণ্যে কুঠারাঘাতে কর্তিত শালযষ্টিরস্যায়-_ন্বর্চ্যুত দেবতার স্ভায় 
দেবী কৌশল্যা সহসা ভূতলে পড়িয়া গেলেন ;_ পড়িয়া গেলেন, 
কিন্তু দশরথের মত প্রাণতাগ করিলেন না। 

দশরথ স্বকৃত পাপের কলে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, রামকে 
বনে পাঠাইয়। তাহার গভীর শোক হইয়াছিল, কিন্তু বিনা অপ- 
রাধে এই কাঁধ্য করার জন্য তাহার তদপেক্ষা গভীরত্র মনস্তাপ 
ঘটিয়াছিল। তিনি শোকে মরিলেন, কি লজ্জায় মরিলেন, চির- 
সুখাভ্যস্ত কুমারকে জটা ও চীরবাদ পরিহিত দেখিয়! সেই কষ্টই 
তাঁহার অসহনীয় হইল কিম্বা যিনি কোন অপরাধে অপরাধী 


কৌশল্যা ১৫৩ 


৮ সিিসিসিপিপিশসিতসিপিসিা, 





স্ ২১০৭১৯৮৯০৯৮ 





পি 


নহেন, তাহাকে অপরাধিনীর বাক্যে এই নির্বাসনদণ্ড দেওয় 
লজ্জা তাহাকে অভিভূত করিল, নিশ্চয় করিয়া বলা স্থুকঠিন। 
আজন্মতপস্থিনী কৌশল্যার পুন্রবিরহে গভীর শোক হইল, কিন্ত 
দ্শরথের মত অনুতপ্ত হইবার তাহার কোন কারণ ছিল না। 
বিশেষতঃ দশরথ চিরস্ুখাভ্যন্ত, গারস্থ্যজীবনে স্নেহের অভিশাপ 
তিনি এই প্রথমবার পাইলেন, বৃদ্ধবয়সে তাহা সহ করিবার শক্তি 
হইল না। কৌশল্যা চিরছঃখিনী, চিরন্সেহবঞ্চিতা, দেবতায় 
বিশ্বাসপরায়ণ1 ৷ এই ছুঃখ পূর্ববস্তী ছুঃখরাশির প্রকারভেদ মাত্র, 
তিনি স্েহ-জনিত কষ্ট অনেক সহিয়াছিলেন, তাহা সহিতে নহিতে 
ধর্মশীলার অপূর্ব্ব সহিষ্ণুত! জন্মিয়াছিল; তিনি এই মহাদুঃখের 
সময় যে অপুর্ব সহিষুতা দেখাইয়াছেন, তাহা আমাদিগকে 
চমত্কৃত করিয়া তুলে। 

বনগমনসন্বন্ধে তিনি রামচন্দ্রকে বলিলেন, “তুমি পিতৃসত- 
রক্ষণার্থ বনে যাওয়া স্থির করিয়া, কিন্তু মাতার নিকট কি 
তোমার কোন খণ নাই । আমি অনুজ্ঞ! করিতেছি, তুমি এখানে 
থাকিয়া এই বৃদ্ধকালে আমার পরিচর্যা কর, তাহাতে তুমি ধর্শে 
পতিত হইবে না! পিতৃ-আল্ঞা পালন করিঠে যাইয়া মাতৃ-আন্ঞা 
লঙ্ঘন করা ধর্সঙ্গত হইবে না ” শ্রীরামচন্ত্র বলিলেন, “আমি 
পূর্বেই প্রতিশ্রুত হইয়াছ্ি, বিশেষ পিতা তোমার এবং আমার 
উভয়েরই প্রত্যক্ষ দেবতা, পিতৃ আদেশে খ্ষি কণু গোহতা 
করিয়াছিলেন, জামদগ্য স্বীয় মাতা রেগুকার শিরশ্ছেদ করিয়া- 
ছিলেন, আমাদের পূর্বপুরুষ সগরের পুত্রগণ পিতৃ-আদেশে ছরূই 


১৫৪ রামায়ণী কথা। 


সাতাশ পাতপিপিপাশিপিপতিপউপপাপ৮উউশিসিসউসউি শি 


ব্রত অবলম্বন করিয়া অপূর্ধরূপে প্রীণত্যাগ করিয়াছিলেন, 
পিতৃ-আদেশ আমি লঙ্ঘন করিতে পাঁরিৰ না। তিনি কাম কিংবা 

মোহ বশতঃ “যদি এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা 
আমার বিচার্ধ্য নহে,_-তাহার প্রতিশ্রুতিপালন আমার অবশ্- 
কর্তৃব্য।» কৌশল্যা বলিলেন, “দেখ, বনের গাভীগুলিও তাহা- 
দের বসের অনুসরণ করিয়া থাকে, তোমাকে ছাড়িয়া আমি 
কিরূপে বাচিব ? তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া চল, তোঁমার মুখ 
দেখিয়া তৃথ খাইয়া জীবনধারণ করাও আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ1” রাম 
বলিলেন, “পিতা তোমারও শ্রীত্যক্ষদেবতা, তীহার পরিচ্যযাই 
তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত, তুমি সংযতাহারী হইয়| ধর্মানুষ্ঠানে 
এই চতুর্দশ বৎসর অতিবাহিত কর, এই-সময়-অস্তে শীঘ্র আমি 
ফিরিয়া আসিয়া তোমার শ্রীচরণবন্দনা করিব ।” লক্ষ্মণ ঘোর 
বাণ্থিতগা উত্থাপিত করিয়! রাঁমচন্ত্রকে এই অন্যায়-আদেশ-প্রতি- 
পালন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন। সজল 
নেত্রপ্রান্তের অশ্রু অঞ্চলাগ্রে মুছিতে মুছিতে কৌশল্যা সকলই 
শুনিতেছিলেন__তাহার পার্থ ধর্মাবতার সৌমাযুষ্তি মাতৃছুঃখে 
বিষণ্ন রামচন্ত্র ধর্মের জন্য, পবিত্র প্রতিশ্রুতিপালনের জন্য প্রাণ 
উৎসর্গ করিবার অটল স্বল্প ল্লেহবশীভূত অথচ দৃঢক্ঠে জ্ঞাপন 
করিতেছিলেন, এবং ভুদ্ধ লক্ষণের হস্তধারণপর্বক তাহার উত্তে- 
জনাগ্রশমনার্থ অনুনয় করিয়। কত কি বলিতেছিলেন ;--দেবীরপিণী 
কৌশল্যা দেবরূপী পুজ্রের অপূর্ব ধর্মমভাব দেখিয়া অপুর্বভাবে 
সহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন ;-ধর্মের কথা কৌশল্যার হৃদয়ে ব্যর্থ 





কৌশল] । রর 


০.৬ ১০ ১৯৯৮৮া৯৮৯৮১৮৮৯৮৯৭ 
পপি 


হইবার নহে। সহসা পুত্রশোকার্তা মহিষী বীরগন্তীর মুতে 
উঠিয়! দীড়াইলেন এবং রামের বনগমন অনুমোদন করিয়। অশ্র- 
গদগদক্ঠে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন__ 








“গিচ্ছ পুত্র ত্বমেকাঞো ভদ্রত্তেহস্ত সদা বিভো। 

পুনন্বয়ি নিবৃত্তে তু ভবিষাম গতরুযা 

পিতুরানৃণাতাং প্রাণে ্বপিধো পরমং হৃখম্‌। 

গচ্ছেদনীং মহাবাহো ক্ষেমেণ পূনরাগতঃ | 

নন্দয়িষাসি মাং পুত্র সায়া শরক্ষেন চারণ! ॥” 
“পুত্র, তুমি একাগ্রমনে বনগমন কর, হোমার মঙ্গল হউক, তুমি 
ফিরিয়। আসিলে আমার: সমস্ত দুখ অপনোদিত হইবে। তুমি 
এই চতুর্দশবৎসর ত্রতপালনপুর্বক পিতৃ-ধণ হতে মুক্ত হঠলে 
আমি পরমন্থথে নিদ্রা যাইব | বঙুস, এখন প্রস্থান কর, নির্বিগ্লে 
পুনরাগত হইয়া হৃদয়হারী নির্ধল খাত্বনাবাকো আমাকে আননিত 
করিও 1” সেই করুণ শোকধবনি, ধশ্পুর্ণ সন্ক্প। 9 ক্রোধের 
নানাকথায় মুখরিত প্রকোষ্ঠে কৌশলাদেবীর এই চিত্র যহসা 
মহত্বগৌরবে আপুরিত হইয়া উঠিল। কৌশন্যাদেবী যে দেবতা" 
দিগকে রামের অভিষেকের জন্ত পুজা করিতেছিলেন, তাহা- 
দিগকেই বনে রামের শুভসম্পাদনের জন প্রার্থন! করিয়া পুরায় 
পৃজা করিতে লাগিলেন। ক্ৃহাঞ্জলি হয়৷ রামের বনবাসে 
শুভকামনা করিয়! বলিতে লাগিলেন,_“হে ধর্শ, তোমাকে 
আমার বাঁলক আশ্রয় করিয়াছে, তুমি ইহাকে রক্ষা করিও। হে 
দেবগণ, চৈত্য ও আয়তন সমূহে রাম তোনাদিগকে নিত্য পুজ। 


১৫৬ রামায়ণী কথা । 


+৮১০১০৫০াা, 











করিয়াছে, তোমরা ইহাকে রক্ষা করিও । হে বিশ্বামিত্রপ্রদত্ত 
দেবগ্রভাৰ অন্্রসকল, তোমরা রাঁমকে রক্ষা করিও । পিতৃমাত- 
মেবা দ্বারা যে পুণাসঞ্চয় করিয়াছে, সেই সকল পুণ্য যেন বনাশ্রিত 
রামকে রক্ষা করে।” অশ্রপূর্ণচক্ষে ধর্ম্ণীলা কৌশল]! একটি 
একটি করিয়া সমস্ত দেবতার নিকট রাঁমচন্দ্রেরে মঙ্গঈলকামন! 
করিলেন। পুভ্রের মস্তকে শুভাশীবপ্রদার়ী হস্ত অর্পণ করিয়া 
বলিলেন_-“আমার মুনিবেশধারী ফলমূলোপজীবী কুমার যেন 
রাক্ষস ও দানবদিগের হস্ত হইতে রক্ষিত হয়; দংশ, মশক, বৃশ্চিক, 
কীট ও সরীস্থপেরা যেন ইহার শরীর স্পর্শ নাকরে? সিংহ, 
বাঘ, মহাকায় হস্তী, বরাহ, শৃঙ্গী ও মহিষেরা এবং নরখার্দক 
রাক্ষদগণ যেন ধর্মাশ্রিত পিতৃসত্যপালনরত ত্যাগী বালকের ভ্রোহা- 
চরণ না করে। হে পুত্র, তোমার পথ স্থথকর হউক, তোমার 
গরাক্রম সতত সিদ্ধ হউক,_তুমি বনে গমন কর, আমি অন্থুমতি 
দিতেছি।”_বলিতে বলিতে ধর্মশীলা রাণী গৌরবদৃপ্ত হইয়া 
পুজার উপকরণ লইয়া ধ্যানস্থ হইলেন, তাহার ধর্মবিশ্বাস এত- 
টুকৃগ শিথিল হইল না। বে পবিত্র যজ্জাগ্নি অভিষেকের গুভ- 
কামনায় প্রজালিত করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি পুত্রের বন- 
প্রস্থানকল্পে মঙ্গলতিক্ষা! করিয়। পুনরায় দ্বতাহুতি দিতে লাগিলেন 
এবং বন্ধাঞ্জলি হইয়| পুনরায় প্রার্থনা করিয়। বলিলেন, “বৃত্রনাশ- 
কালে ভগবান্‌ ইন্দ্রকে যে মঙ্গল আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই 
মঙ্গল রামচন্দ্রকে আশ্রয় করুন; দেবগণ অমৃতলাভোদ্দেশে 
কঠোর তগঃসাঁধন করিবার পর যে মঙ্গল তীহাদিগকে আশ্রষ 


কৌশল্যা | ১৫৭ 


১৬৩৩৬ ৭৬৩ ৩৬পিসিসাশাশিশাপাশিপাশিপপাপ১৯৫৬ তপতি এত ৩ ৬ ৬০ 


করিয়াছিলেন, রামচন্ত্রকে নেই মঙ্গল আশ্রয় করুন) ্বর্গ, মর্ভা ও 
পাতাল আক্রমণ করিবার সময় বামনরূপী বিষ্ুুকে যে মঙ্গল 
আশ্রর করিয়াছিলেন, সেই মঙ্গল বনবাসী রামচন্ত্রকে আশ্রয় 
করুন।” সহসা ধর্মপ্রাণ! কৌশল্যা ধর্শের অপূর্ব ও গম্ভীর 
শাস্তি লাভ করিলেন | তিনি স্থির ও স্নেহগদগদ কণ্ঠে রামচন্্রকে 
বলিলেন, "পুন্র, তুমি স্থথে বনগমন, কর, রোগশৃন্ শরীরে 
অযোধ্যায় ফিরিয়া আঁসিও। এই চতুদিশবত্সর নিবিড় কৃষ্টা- 
রজনীর স্যায় কাটিয়া বাইবে, অবোধ্যার রাজপথে তুমি পূর্ণচঙ্গের 
স্থায় উদ্দিত হইবে, আমি তোমাকে লাভ করিয়া, সুখী হইব। 
পিতাকে খণ হইতে উদ্ধার করিয়া, সর্বসিদ্ধি লাভ করিয়া তুমি 
পুনঃপ্রত্যাগত হইবে, আমি সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় জীবন 
ধারণ করিয়া রহিলাম ।” 

তৎপরে যখন রামচন্দ্র শেষ-বিদায়-গরহণের জন্য রাজসকাশে 
উপস্থিত হন, তখন সমস্ত মহিষীবর্গ ও সচিবমগুলী উপস্থিত 
ছিলেন। হার! কৈকেমীকে নিন্দা করিয়! ? দশরথের ন্তায় 
প্রতিশ্রুতির উপর কটাক্ষপাত করিয়া বোর বাথ্িতণ্জ উপস্থিত 
করিলেন, কত জনে কত কথা বলিতে লাঁগিলেন,-_াজকুমার- 
য় ও সীতার হস্তে কৈকেরী চীরবাস প্রদান করিলেন? সেই 
অভিষেকন্রতোজ্জল রাজকুমার রাজপরিচ্ছদ খুলিয়া জটাবহলধারী 
হইয়া! ঈড়াইলেন, এই মর্মারদীরক দৃষ্ঠ বৃদ্ধ সচিব সিদ্ধার্থ, স্গনত 
এবং কুলপুরোহিত বশিষ্ের চক্ষে অপ হইল-_তাহার! কৈকেয়ীর 
তীব্র নিন্দা করিতে লাগিলেন, দেই ঘোর তর্ক ও বাণিতগা পূর্ণ 


১৫৮ রামায়ণী কথা । 





০৯ পিপপপিশিশিশিপপিশিপীউিশিসিকি তি নক 


গৃহের একপ্রান্তে অশ্রুমুখী কৌশল্য উপৰিষ্ট ছিলেন, তিনি কোন 
কথা বলেন নাই | তাহার দিকে চ'হিয়। রাম রাজাকে বলিলেন-_ 
ইয়ং ধার্শিক কৌশলা। মম মাতা যশস্থিনী । 
বৃদ্ধা চাক্ষ্রশীল! চ ন চত্বাং বব গহতে ॥ 
ময়! বিহীনাং বরদ প্রপন্নাং শোকসাগরম্‌। 
অদৃষ্টপূরববাসনাং ভুয়ঃ সংমসথযহসি ॥” 
“আমার উদদীরস্বভাবা যশস্থিনী বৃদ্ধা মাতা আঁপনার কোনরূপ 
নিন্দাবাদ করিতেছেন না । আমার বিয়োগে ইনি শোকসাগরে 
পতিত হইবেন, ইনি এরূপ ছঃখ আর পান নাই, আপনি তি 
অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করিবেন |” 
এই দেবী দশরথের অনাদৃতা ছিলেন) কিন্তু দশরথ কি 
ইহার প্রকৃত মর্ধ্যাদ! বুঝিতে পারেন নাই ? কৌশল্য৷ তাহার 
কিরূপ আদরণীয়া, দশরথ তাহ| জানিতেন। কৈকেয়ীর নিকট 
তিনি বলিয়াছিলেন_- 
'আমি রামকে বনে পাঠাইলে কৌশলা। আমাকে কি বলিবেন | 
এরূপ অপ্রিয় কার্ধ্য করিয়া আমি তাহাকে কি উত্তর দিব?” 
“গা যদ চ কৌশল দাসীবচ্চ সথীব চ। 
ভাধ্যাবস্তশিনীবচ্চ মাতৃবচ্চোপতিষ্ঠতে ॥ 
। সততং শ্রিয়কাম। মে প্রিয়পু্র প্রিয়ংবদা। 
. ন ময়া সংকৃত| দেবী সংকারাহহা কৃতে তব ॥৮ 
“কৌশল দারীর যায, সখীর স্যার, স্ত্রীর হ্যায়, ননী ্থায় 
এবং মাতার সায় আমার অনুবৃন্তি করিয়া থাকেন। তিনি 


কৌশলা। । ১৫৪ 


পিপিপি শিশিপিপাপপপাশপাপাপপাপাপাশািশিপাপপিপপিভিউিউিশিশাশিশয 
তত 


আমার নিয়ত হিতৈষিণী এবং প্রিয়ভাষিণী এ প্রিয় পুত্রের জননী । 
তিনি সর্তোভাবে সমাদরের যোগ্যা, আমি তোমার জন্ত তাহাকে 
আদর করিতে পারি নাই ।” কৈকেরী জুদ্ধা হইয়া বলিয়াছিলেন-_ 
প্সহ কৌশলায়! নিতাং রস্তমিচ্ছসি দুর্দতে 

কিন্ত অযোধ্য। ছাড়িয়া রামচজ্্র খন চলিয়া গেলেন, যখন মৌন- 
ভাবে কৌশল্যা দৃশরখের সঙ্কে সঙ্গে রামের রথের ভনুবর্তিনী 
হইয়া বিসংজ্ঞ হইয়া পড়িলেন, তখন হইতে দ্রশরথের জীবনের 
শেষ কয়েকটি দিবসে কৌশলার প্রতি তাহার আদর এ স্নেহ 
অসীম হইয়া উঠিয়াছিল। দশরথ পথে যৃচ্ছিত হইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন, কিন্তু জ্ঞানলাঁভ করিয়। বলিলেন, “আমাকে মহারারী 
কৌশল্যার গৃহে লইয়া চল, আমি অন্থত্র শাস্তি পাব না” 
অর্দরাতে শোকাবেগে আচ্ছন হইয়া কৌশল্যাকে তিনি বলিলেন, 
দেবি, রামের রথের ধুলির দিকে চাহিয়। থাকিতে থা'কতে 
আমি দৃষ্টিহারা হইয়াছি, আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, 
তুমি আমাকে হন্তপারা স্পর্শ কর ।” 

নিভৃত প্রকো্ঠে দশরথকে পাইয়! কৌশলা! তাহাকে কটুক্তি 
করিয়াছিলেন। মাতৃপ্রাণের এই নিদারুণ বেদনা, মপত্বীর 
বশীভূত স্বামীর এই ব্যবহার লোক-সমক্ষে ভিনি মৌনভাবে 
সহিয়াছিলেন, কিন্তু আজ সেই কষ্ট তিনি আর সহিতে পারিলেন 
না,_কীদিতে কীদিতে দশরথকে বলিলেন,_পৃথিবীর সর্ধন্ত 
তুমি যশশ্বী, প্রিয়বাদী ও বদান্য বলিয়া কীর্তিত। কি বলিয়া তুমি 
পুত ও দীতাকে ত্যাগ করিলে? নুকুমারী চিরহুখোচিতা 





১৬০ _.. রামায়ণী কথা। 


স্পীপিাতিউতাশিপাউিশাশাশি প্পপিশাপাশশাশ ৮৮৬৯৮৯১৯৯৮৯ পপিপিশ০ততিপিিশাপিউপা৬ততাউতি 


জানকী কিরূপে শ্রীতাতপ সহিবেন ? স্থপকারগণের প্রস্তত বিবিধ, 
উপাদেয় খাদ্য যিনি আহার করিতে অভ্যত্ত, তিনি বনের কষায় ফল 
খাইয়া কিরূপে জীবনধারণ করিবেন? রামচন্দ্র স্বকেশাস্ত পন্ম- 
বর্ণ ও পন্নগন্ধিনিশ্বাসযুক্ত ।মুখ আমি জীবনে আর কি দেখিতে 
পাইব ?” এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে কৌশল্যা অধীর হইয়া 
স্বামীর প্রতি কটুবাকা প্রয়োগ করিলেন,_-“জলজন্তরা যেরপ স্বীয় 
সস্তানকে ত্যাগ করে, তুমি সেইরূপ করিয়াছ। তুমি রাজ্যনাশ ও 
পৌরজনের সর্বনাশ করিলে। মন্ত্রীরা একেবারে নিশ্চেষ্ট ও 
বিমূঢ় হইয়া! পড়িয়াছেন, আমিও পুত্রের সহিত উৎমন্ন হইলাম 1 
"্থতিরেকা গতিার্যা দ্বিতীয়! গতিরাযমজঃ। 
তৃতীয়া জ্ঞাতয়ো রাজন্‌ চতুর্থী নৈব বিদাতে ॥” 

কৌশল্যার মুখে এই নিদ্রারুণ ধাক্য শুনিয়! দরশরথ মুহূর্তকাল 
ছুঃখিতভাবে মৌন হইয়া রহিলেন, তাহার যেন সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়া 
আদিল। জ্ঞানলাভাস্তে তিনি সাশ্রনেত্রে তপ্ত দীর্ঘনিশ্বীস ত্যাগ 
করিয়া পার্থ কৌশল্যাকে দেখিয়া পুনরায় চিন্তিত ও মৌনী 
হইলেন তিনি স্থীয় পূর্ধাপরাধ স্মরণ করিয়া শোকে দগ্ধ হইতে 
লাগিলেন এবং অশ্রপূর্ণচক্ষে অধোমুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া কম্পিত 
দেহে কৌশল্যার প্রসাদভিক্ষা! করিয়া বলিলেন, ৭দেবি, তুমি 
আমার প্রতি প্রসন্না হও, তুমি ন্লেহশীলা ও শক্রগণের প্রতিও 
ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া থাক। স্বামী গুণবান্‌ বা নিগুণ হউন, 
জ্লীলোকের নিত্য গুরু । আমি ছুঃখসাগরে পতিত হইয়াছি এবং 
তোমার স্বামী, এই মনে করিয়া আমার প্রতি অপ্রিয়কথা প্রয়োগে 


কৌশল্যা ৷ ১৬১ 


৮৬৯পাপতিপাপিউশং 
পে পাশাপাশি সিশিশউিসিসিাসপশিপিউিতসিউউিউিসসিিত তত? 


বিরত হও |” রাজা বদ্ধাঞ্জলি, তাহার অশ্রু ও করণ দৈন্ত দর্শনে 
কৌশল্যার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, তাহার চক্ষু হইতে অবিরল জলধারা 
বিগলিত হইতে লাগিল। হিনি রাজার অঞ্জলিবদ্ধ কমলকর ধারণ 
করিয়া স্বীয় মন্তকে রাখিলেন এবং ত্রস্ত হইয়া ভীতকঠ্ে বলিলেন, 
"দেব, আমি তোমার পদতলে আশ্রিতা,- প্রার্থনা করিতেছি, 
আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি আমার নিকট কৃতাঞ্জলি হইলে 
সেই পাপে আমার ইহকাল-পরকাল ছুইই যাইবে, আমি তোমার 
ক্ষমার যোগ্যা হইব না। চিরারাঁধ্য স্বামী যাহাকে এইরূপে 
প্রসন্ন করিতে চান, সে কুলন্ত্রীর মর্ধযাদা লঙ্ঘন করির়াছে,--সে 
আর কুলম্ত্রী বলিয়। পরিচয় দিতে পারে না| ধর্ম কি, আমি 
তাহা জানি,-তুমি সত্যের অবতারস্বরূপ, তাহাও বুঝিতেছি। 
পুক্র-শোকে বিহ্বল হইয়া আমি তোমার প্রতি হূর্ধাকা প্রয়োগ 
করিয়াছি--আমার প্রতি প্রসন্ন হও | শোকে বৈর্যয নষ্ট হয়, 
শোকে ধর্জ্ঞান অন্তর্ধান করে, শোকে সর্বনাশ হয়, শোকের 
মত রিপু নাই । পঞ্চরাত্রি অতীত হইল রাম অব্যোধ্যা হতে 
গিয়াছে, এই পঞ্চ রাত্রি আমার নিকট পঞ্চ বধ্সরের মত দীর্ঘ 
বোধ হইয়াছে ।” এই সময়ে হুর্যাদের মনদরশ্মি হইয়া নতঃপ্রাস্তে 
বিলীন হইলেন এবং ধীরে বীরে রাত্রি আসিয়া! উপস্থিত হইল-- 
দশরথ কৌশল্যার কথায় আশ্বাসিত হইয়া নিদ্রিত হইলেন | 

এই দাম্পত্যচিত্রে কৌশল্যার অপূর্ব স্বামিভক্তি প্রদর্শিত 
হইয়াছে। দৃশুটি সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইল, মূলকাব্যের এই অংশটি 
করুণ-রসের উৎন-স্বরূপ | 

৮১ 


১৬২ | রামায়ণী কথ! । 


০৮০ পািসপার্পিসসপিউিিি শিস 


পররাত্রে দশরথের জীবন শেষ হয়, তখন কোলা পুরশোকে 
আকুল হইয়া নিদ্রায় আক্রাস্তা, তিনি পতির মৃত্যু জানিতে পারেন 
নাই। পরদিন প্রত্যুষে সেই ছুঃখময় রাজপ্রাসাদের চিরপ্রথান্- 
সারে বন্দিগণ গান আরম্ত করিল, বীণাঁর মধুর নিক্কণে প্রবুদ্ধ 
হইয়া শাখাবিহারী ও পিপ্রাবদ্ধ বিহগরকুল কাকলি করিয়া উঠিল, 
প্রস্থপ্তা কৌশল্যার মুখে বিবর্ণতা ও শোক অঙ্কিত হইয়াছিল,__ 
“নিশ্রভা চ বিবর্ণ 5 সন্না শোকেন মন্নতা। 
ন বারাঁজত কৌশলা তারেব তিমিরাবৃতা! * 
গত ভীষণ রজনীর দুর্ঘটনার চিত্র উদঘাটন করিয়া যখন উধা- 
“দেবী দর্শন দিলেন, তখন মৃত স্বামীকে দেখিয়| মহিষীগণ আকু- 
লিত হইয়া কাদিতে লাগিলেন। বাঁপপূর্ণচক্ষে কৌশল্যা স্থামীর 
মন্তক ধারণ করিয়া কৈকেয়ীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,_- 
*সকাম! ভব কৈকেয়ি ভুঙ্ষ রাজযমকণ্টকম্‌।” 
প্রাম বনবাধী হইয়াছেন, রাজ! ছাড়িয়া! গেলেন, এখন রি 
আর কি লইয়া থাকিব? 
-ইদং শরীরমালিঙ্যয প্রবেক্ষামি হতাশনম্‌।” 
'এই শ্রিয়দেহ আলিঙ্গন করিয়া আমি অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন 
দিব।১* ইহার পরে ভরত আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তিনি 
ছুর্টনার কোন সংবাদ জানিতেন না; কৈকেরীর মুখে সমস্ত 
সংবাদ অবগত হইয়া তাহাকে শোকার্তকঠে ভতসন! করিয়! বিলাপ 
করিতেছিলেন, অপর গ্রুকোষ্ঠ হইতে কৌশল্যা তাহার কঠস্বর 
গুনিয়া সুমিত্রার দ্বারা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভরত 





৯৩০ 





ফৌপলা!। ] কন 


৯৮১৮৮৩ি৮৬২০৯৯শিপার্শপাপসাশিসিসিউলি পিসি 


কৌশল্যার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বি বলিলেন, “তোমায় তোমার সার 
রাজ্যকামনায় আমার পু্রকে চীর ও বন্ধল পরাইয়! বনে পাঠাই 
দিয়াছেন, রাজ! স্বর্গগত হইয়াছেন, আমি এখানে কোনরূপেই 
থাকিতে পারিতেছি না, তুমি ধনধান্যশীলিনী অযোধ্যাপুরী অধি- 
কার কর, আমাকে বনে রামের নিকট পাঠাইয়া দাও ।” ভরত 
নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "আর্ষ্য, আপনি কেন না জানিয়া 
আমার প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন,_-রামের আমি 
চির-অনুরাগী, আমাকে সন্দেহ করিবেন না।” এই বলিয়া উদ্িগ্চিত্তে 
“ভরত নানাপ্রকার শপথ করিতে লাগিলেন । রামের প্রতি যদি 
তাহার বিদ্বেষবুদ্ধি থাকে, তবে মহাপাতকীদের সঙ্গে যেন অনন্ত 
নরকে তাহার স্থান হয়, ইহাই বিবিধপ্রকারে বিলাপ করিয়। 
বলিতে লাগিলেন,_-বলিতে বলিতে অশ্রুধারায় অভিষিক্ত হইপবা 
পরিশ্রান্ত ভরত শোকোচ্জাসে মৌনী হইয়! রহিলেন। কৌশল্যা 
বলিলেন--“্বৎস তুমি শপথ করিয়া কেন আমাকে মর্ঘবেদনা 
প্রদান করিতেছ ? ভাগ্যক্রমে তোমার স্বভাব ধর্শন্রট হয় নাই, 
আমার ছুঃখবেগ এখন আরও প্রবল হইয়া উঠিল।” এই বলিয়া 
কৌপল্যা ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে সন্নেহে ক্রোড়ে লইয়া উচ্চৈ-্থরে 
কীদিতে লাগিলেন । 

ভরত অযোধ্যার সমস্ত পৌরজ্নে পরিবৃত হইয়৷ রামকে 
'আনিতে গেলেন শোককর্শিতা কৌশলা| সঙ্গে গিয়াছিলেন। 
শৃঙ্গবেরপুরীতে ভরত রামের তৃণশধ্যা দেখিয়া শোকে অজ্ঞান হইয়া 
পড়িয়াছিলেন, তাহার মুখ গুকাইয়! গিয়াছিল, তিনি অনেক কগ 


১৬৪ রামায়ণী কথ! । 


কথা কহিতে পারেন নাই। ভরত তুলুষ্টিত হইয়! অশ্রুবিসর্জন 
করিতেছিলেন,_কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর করিতে 
পারিতেছিলেন। না,__কৌশল্যা ভরতকে তদবস্থ দেখিয়া! দীন ও 
আর্ত স্বরে এবং ্লিগ্ধসস্তাষণে তাহাকে বলিলেন,__ 
“পুত্র বাধির্ন তে বচ্চিচ্ছরীরং প্রতিবাধতে। 
তাং দৃষ্টা পুত্র জীবামি রামে সন্্রাত্বকে গতে ॥” 

পুত্র, তোমার শরীরে ত কোন ব্যাধি উপস্থিত হয় নাই? 
রাম ভ্রাতার সহিত বনবাসী হইয়াছেন, এখন তোমার মুখখানি 
দ্েখিয়াই আমি জীবনধারণ করিতেছি ।, 

প্রকৃত পক্ষেও রামের বনগমনের পরে ভরত কৌশল্যারই যেন 
গর্ভজাত পুত্রের স্থানীয় হইয়াছিলেন,_-কৈকেয়ী তাহার বিমাতার 
্তায় হইয়৷ পড়িয়াছিলেন। চিত্রকুটপর্ধতে রামের সঙ্গে মিলন 
সংঘটিত হইল। কৌশলা! সীতার মুখের উজ্জল শ্রী আতগরিষ্ট 
দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অস্রপূর্ণাক্ষী সীতা শ্বশ্রীমাতাকে 
গ্রণাম করিয়া নীরবে একপার্থে ঈড়াইয়াছিলেন, কৌশল বলি" 
লেন-_“ধিনি মিথিলাধিপতির কন্যা, মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ 
এবং রামচন্দ্র স্ত্রী, তিনি বিজনবনে কেন এত ছুঃখ পাইতেছেন? 
বৎসে, আতপমস্তধ পদ্মের স্তায়, ধূলি-মলন কাঞ্চনের স্ায় তোমার 
মুখের ছটা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তোমার এ মলিন মুখ দেখিয়! 
আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে 1” 

রাম ইচ্ুদীফল দিয়! পিভৃপিও প্রদান করিয়াছিলেন, _-ভূতলে 

দক্ষিণাগ্র দর্ভের উপর প্রদত্ত সেই ইন্ুরীফলের পিও দেখিয়া 
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কৌশল্যা বিলাপ করিয়া! বলিলেন-_“রাম এই ইন্ুদীফলে পিতৃপিও 
দান করিরাছেন, এ দৃশ্ত আমার সহ হয় না--” 
পতুরাস্তাং মহীং ভুক্ত মহেস্্রমদৃশো ভূবি। 
| কথনিলুিগাগ্াকং স ভে বহধাধিগঃ॥ 
অতে। ছুঃখতরং লোকে ন কিঞ্চিৎ প্রতিভাতি মে। 
যত্র রামঃ পিতুরদাযাদিঙুদীক্ষোমৃদ্ধিমান্‌।” 

“হন্ত্রুলাপরাক্রান্ত মহারাজ দশরথ দসাগরা পৃথিবী ভোগ করিয়া 
এই ইন্ুদদীফল কিরূপে ভক্ষণ করিবেন? রামচন্দ্র ইসুদীফলের 
পিও পিতাকে প্রদান করিলেন, ইহা হইতে আমার অধিকতর 
ছঃখ আর কিছুই নাই।” সামান্ত বিষয় লইরা এই সকল বিলাপ- 
পুর্ণ উক্তির একদিকে পুত্রের বনবাসে জননীর দারুণ ছঃখ, 
অপরদিকে স্বামিবিয়োগে সাঁবীর স্থগভীর মন্মবেদনা ফুটিযা 
উঠিয়াছে। 

এই কৌশল্যাচিত্র হিনুস্থানের আদর্শ-জননীর চিত্র-_-আদর 
স্ত্ীরিত্র। প্রতি পল্ী-গৃহের হিন্দুবালক এখনও এই স্নেহ ও আত্ম- 
ত্যাগ উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইতেছেন। এখন? শত শত স্নেহময়ী 
কৌশল্যা হিনুস্থানের প্রতি তরুপরব্ায়ায় স্বীয় কোমল বাহছবন্ধনে 
আশ্রিত শিশুগণকে পালন করিতেছেন ও তাহাদের গুভকামনায় 
কঠোর ব্রতউপবাস ও দেবারাধনা করিয়া নিরন্তর শ্রেহার্থ আত্ম- 
বিসর্জন করিতেছেন | এখনও বঙ্গদেশের কবি “কে এসে বায় 
ফিরে ফিরে আকুল নয়ননীরে” প্রত্ৃতি সুমিষ্ট বনদন/গীতে সেই 
স্বেহপ্রতিমার অর্চনা করিতেছেন। কিন্তু কৌপল্যার মত কয়জন 
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নী এখন ধরতে আতখস্নকারী | বন্ধলধারী রে 
বলিতে গারেন_- 

*ন শকাতে বারযিতুং গচ্ছ্োনীং রঘৃত্ম। 

রণ বিনির্তববর্ত্চ নতীং ভ্রম 

মংপালয়সি ধর্সং বং প্রীত চ নিয়মেন চ। 

মবৈ রাঘবশাদ্ল ধর্দস্বামভিরক্ষতু!” 
বিৎস, তোমাকে আমি কিছুতেই নিবারণ করিয়া রাখিতে পারি- 
লাম না, এক্ষণে তুমি প্রস্থান কর, কিন্ত শীঘ্ইই ফিরিয়া আমিও 
এবং সংপথে প্রতিঠিত থাকিও। তুমি প্রীতির সহিত নিয়মের 
সহিত যে ধন্ধপালনে প্রবৃত্ত হইয়া, সেই ধর্ম তোমায় রক্ষা 
করুন।” আমাদের চিরপূজার্হ! শচীমাতাও বুক বাঁধিয়া এমন 
কথা বলিতে পারেন নাই । 


দীতা। 


কাশী 
রাম কৈকেয়ীর নিকট শপর্থা করিয়া বলিয়াছিলেন,_. 
“বিদ্ধ মামুধিভিত্তলাং বিমলং ধর্মমান্িতন।” 
তিনি বনবাদাজ্ঞা অবিকৃতমুখে অবনতশিরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তখন তাহার মুখে শাস্তির শ্রী বিলীন হয় নাই। কিন্তু “ইন্জিয়- 
নিগ্রহ” করিয়! যে ছুঃখ হয়ে গ্রচ্ছ্ন রাখিয়াছিলেন, কৌশল্যার 
নিকট আসিবার সময় তাহা প্রবলবেগে উদ্গসিত হইয়া উঠিল, 
তিনি পরিশরাস্ত হস্তীর স্তায় গভীর নিশ্বাসপাত করিতে লাগিলেন, 
পনিশবসন্লিব কুপ্তরঃ1” মাতার নিকট মর্দচ্ছেদী সংবাদ বলিবার 
সময় তাহার কঠ শঙ্কাথিত ও কম্পিত হইয়। উঠিতেছিল, তাহার 
কথার সুচনা পরিতাপব্যঞ্লক-_ 
[ত্দেবি নূনং ন জানীষে মহতমূগস্থিত্‌।" 

মাতার অশ্র ও শোকের উচ্ছাস তিনি নীরবে দীড়াইয়া সহ 
করিয়াছিলেন ; অপ্রতিহত অঙ্গীকারের শ্রী! তাহার কথাগুলিতে 
এক অপূর্ব নৈতিক'মহিমা প্রদান করিয়াছিল । কিন্ত সীতার 
সন্নিহিত হইয়! তাহার হ্বায়বেগ প্রবল হইয়া উঠিল, তিনি তাহা! 
রোধ করিতে পারিলেন না!। চিরানর্তা স্ত্রীকে সত্যোযৌবনের 
অতৃপ্তকামনায় দারুণ ছুঃখমাগরে নিগ্গেপ করিয়া বাইবেন, এ 
কথা বলিতে যাইয়া তাহার ক যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। নীতা 
অভিষেকসস্ভারের প্রতীক্ষায় ফুন্লমনে রহিয়াছেন, অকল্মাৎ 
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বজাঘাতের ম্যায় নিদারুণ সংবাদে কুস্থমকোমলা রমণীর প্রাণকে 
কিরূপ চিত ও ব্যথিত করিয়া তুলিবেন, ভাবিয়া তিনি যেন 
দিশাহার! হইয়া; পড়িলেন, তীহার মুখশ্রী মলিন হইয়া গেল। 
সীত! তাঁহাকে দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন, কি যেন দারুণ 
অনর্থ ঘটিয়াছে। “অদ্য শতশলাকাধুক্ত জলফেনশুভ্র রাজচ্ছত্র 
তোমার মাথার উপর শোভ| পাইতেছে না 1 কুঞ্জর, অশ্বারোহী ও 
বন্দিগণ তোমার অগ্রে অগ্রে আইসে নাই, তোমার মুখ বিষগ্ন, কি 
ভাবনায় তুমি ক্রিন্ন ও আকুল হইয়া পড়িয়াছ, তোঁমার বর্ণ বিবর্ণ 
হইয়া গিয়াছে।” কোথায় রাষচন্র্ের সেই শ্বভাবসৌসম্য প্রশাস্ত 
ভাব! রমণীর অঞ্চলপার্খবর্তী হইয়া তিনি এরূপ বিহ্বল হইয়! 
পড়িলেন কেন? তিনি সীতার মহৎ পিতৃকুলের সংযম ও তাহার 
নর্কজনপ্রশংসিত চরিত্রের কথ! স্মরণ করাইয়! দিয়া তাহাকে আসন্ন 
পরীক্ষার উপযোগিনী করিতে চেষ্ট( পাইলেন ; তিনি বনে গেলে 
সীতা কি ভাবে রান্গগৃহে জীবন-যাঁপন করিবেন, তৎ্সন্বন্ধে নানা- 
নৈতিক-উপদেশ-সংবলিত একটি নাতিদীর্ঘ বৃতা প্রদান করি-: 
লেন কিন্তু তাহার আশঙ্কা বৃথা-_-সীতা দে সকল কথা উপহাস 
করিয়! বলিলেন, “তুমি বনে গেলে তোমার অগ্রে কুশান্কুর ও 
কণ্টকাকীর্ণ পথে পাঁদচারণ করিয়া আমি বনে যাইবা” 
ষাহারা রামের বনগমনের কথা! শুনিয়াছিলেন, তাহারা! সকলেই 
কত আক্ষেপ করিয়াছেন। রাম সীতার মুখে সেইরূপ কত 
আক্ষেপ গুনিবার প্রত্যাশা! করিয়া আদিয়াছিলেন এবং তাহার 
গ্রশমনার্থ কত উপদেশ মনে মনে মঙ্ক্প করিয়া রাখিয়াছিলেন। 
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২২০৯ প২প২৮১০২০১৮৮৩৮প৯৮০৮৮০০৯৯৮৮৯৮৮৯০১০১ এতিম সপ ৯৯ 


কিন্তু সীতা! একটি আক্ষেপের কথ! বলিলেন না, একবার দশরথকে 
সত্ণ বলিলেন না, কৈকেরীর প্রতি কটাক্ষনিক্ষেপ করিলেন না, 
এমন কি, রামচন্দ্র যে জটাবন্কল পরিবেন, ইহা! শুনিয়াও শোকে 
বিদীর্ণ হইয়া! পড়িলেন না। পরন্ত তিনি স্বীয় বৌবনকল্পনার 
মাধুরী দিয়া বনবাসকে এক স্থুরম্যচিত্রে আঁকিয়া ফেলিলেন, 
রাজত্বের সুখ অতি তুচ্ছ মনে করিলেন। সাধুস্ধর্পত পদ্ধিনীসন্কুল 
সরোবর, ফেননির্শলহাসিনী নদীর প্রবাহ, বনাস্তলীন শৈলখণ্ড, 
এই সকল দেখিয়া স্বামীর পারে সোহাগিনী ভ্রমণ করিবেন, এই 
সুখের আশায় যেন আকুল হইয়া উঠিলেন। সীত্ত স্বামীর সঙ্গে 
গিরিনির্বর দেখিয়া! ও বনের মুক্তবায়ু সেবন করিয়া বেড়াইবেন, 
এই আনন্দের উৎ্পাহে রামের বনগমনের ক্লেশ ভাসিয়। গেল, 
রামচন্দ্র প্রায় হতবুদ্ধি হইয়! দীড়াইয়! রহিলেন। এই স্থরমা 
অযোধ্যার সমৃদ্ধ সৌধমালার ছায়! হইতে প্রিয়তম স্থামীর 
পাদচ্ছায়াই আমার নিকট অধিকতর গণ্য” দী। দুটভাবে ইহাই 
বলিলেন। এই আনন্দ শুধু অনভিভ্ঞতার ফল, রা'মচচ্জ ভাবিলেন, 
সীতার নিকট বনবাসের কষ্ট বুঝাইয়! বলিলে তিনি নিবৃত্ত হইবেন। 
কিন্তু যাহা তিনি অনভিজ্ঞ আননের জল্পনা মনে করিয়াছিলেন_- 
তাহা সাধবীর অটল পণ। রামচন্দ্র বনের কষ্ট ভাহাকে সহ" 
প্রকারে বুঝ[ইতে লাগিলেন সীতা! কি কষ্টকে ভয় করেন? ইহা 
তীরথোসুধী রমণীর বৃথা উৎসুকা নছে, স্ামীর সঙ্গ ছাড়িয়া সাধবী 
থাকিতে পারিবেন না-_এই তীহার স্থির সঙ্কল্প। রাম তখন বনের 
ভীষণতার একটি চিত্র সীতার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন ; স্ব সর্প, 


১৭০ রামায়ণী কথা । 


০ পশািসাশিন। 


বনতরুর কণ্টকপূর্ণ ব্যাকুল শাখাগ্র, ফলমূল-জীবিকা এবং অনশন, 
পঙ্কিল সরোবর, ব্যাপ্, সিংহ ও রাক্ষদগণের উৎপাত প্রভৃতি শত 
শত বিভীষিকা; প্রদর্শন করিয়া সীতার ভীতি উৎপাদনের চেষ্টা 
পাইলেন। সীতা দ্বণার সহিত সে সকল উপেক্ষা করিয়া বলিয়া 
উঠিলেন, “তুমি কি আমাকে তুচ্ছ শধ্যানজিনী মনে করিয়াছ 

“দুক্কাংসেনহতং বীরং সত্যব্রতমনুত্রত।স্‌। 

সাবিত্রীমিব মাং বিদ্ধি ॥৮ 
ছ্ামৎগেন-পুত্র সত্যব্রতের অনুত্রতা সাবিত্রীর ন্যায় আমাকে 
জানিও”" এবং পরে বলিলেন,--“আমি ব্রহ্গচ্ধ্য পালন করিয়া 
তোমার সঙ্গে বনে পর্যটন করিব। যাহার! ইন্দিয়াসক্ত, তাহারাই 
প্রবাসে কষ্ট পাঁয়, আমর! কেন কষ্ট পাইতে যাইব ?” রাম তথাপি 
নানারূপ ভয়ের আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার 
প্রয়াসী হইলেন। সীত! ক্রোধাবিষ্ট৷ হইয়া বলিলেন_-“নিজের 
স্ত্রীকে পার্থ রাখিতে ভয় পায়, এরপ নারী প্রক্কৃতি পুরুষের হস্তে 
কেন আমাকে পিতা সমর্পণ করিয়াছেন?” ইহা হইতেও তিণি' 
অধিকতর কুকথা রামকে বলিয়াছিলেন $- 

*শৈলুষ ইব মাং রাম পরেভ্যো দাতুমিচ্ছসি।” 
সত্ীজনন্ুলভ অনেক কমনীয় কথার মংঘটনও ..এস্থানে দৃষ্ট 
হয়__-“তোমার সঙ্গে থাকিলে, তোমার শ্রীমুখ দেখিলে, আমার 
সকল জালা দুর হইবে, পথের কুশকণ্টক রাজগৃহের তুলার্িন 
অপেক্ষাও আমি কোমলতর মনে করিব।” এইরূপ নানা বিনয় ও 
প্রেমস্থচক কথা বলিয়া সীতা স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া কীদিতে 





পপ শি 


রঙ 
সীতা ] ১৭১ 


১৮ ৬৭৯৫৩ এসাপিএসাউিসাসিপিপিশিিশাশীশ বা নক বলির 


লাগিলেন ; হার পদ্মাদলের বা ছুট চক্ষু জলভারে আকচ্ছন্্ 
হইল; তিনি স্বামীর সঙ্গে যাইতে ন| পারিলে প্রাণতাগ করিবেন, 
এই সঙ্কল্প জানাইয়! ব্রততীর স্তায় রামের অঙ্গে হেলিয়! পড়িয়া 
বিমনা হইয়! অশ্রপাঁত করিতে লাগিলেন। সাধবীর এই অঞরতপূ্ব 
দৃঢ়তা দর্শনে রাম বাহুদ্ারা তাহাকে আলিঙ্গন করিয্না বলিলেন, 
পন দেবি তব ছুঃখেন শ্বরমপাভিরোচয়ে |” 
এবং তাহাকে সঙ্গে যাইতে অনুমতি দিয়া বলিলেন, “তোমার 
ধনরত্ব যাহা কিছু আছে,-তাহা বিতরণ করিয়! প্রস্তুত 591” 
রমণীর অলঙ্কার-পেটিকা শত শত অনৃশ্ঠ ও মৌন বক্ষে রক্ষা করিয়া 
থাকে, কিন্তু সীতা কেমন হৃষ্টমনে হার-কেমুর সখীগণকে বিলাইয়া 
দিতেছেন, তাহ! দেখিবার যোগ্য । বশিষ্টপুত্র সুযজ্ঞের পত্বীকে 
তিনি হেমহত্র, কাঁঞ্ধী ও নানা মহার্থ দ্রব্য প্রদান করিলেন সখী" 
গণকে স্বীয় পর্যান্ক, হেমখচিত আস্তরণ এবং নান! অলঙ্কার প্রদান 
করিয়া মুহূর্তের মধ্যে নিরাতরণ! সুন্দরী বনবাসের জন্ত গুস্তত 
হইলেন। যখন রাম পিতামাতা ও স্ুহ্বদ্গণের সমক্ষে জটাবকল 
পরিধান করিলেন, তখন সীতার পরিধানের জন্ত কৈকেরী তাহার 
হস্তে চীরবাস প্রদান করিলে, পীতা সজলনেত্রে ভীতকঠে রামের 
দিকে চাহিয়া বলিলেন, “চীরবাঁস কেমন করিয়া গারিতে হয়, আমি 
জানি না, আমাকে শিখাইয়া দাও ।” স্থমন্ত্র যে দিন রথ লইয়া 
গঙ্জাতীর হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন, সে দিন তিনি 
সীতাকে বলিয়াছিলেন--“অবোধ্যায় কোন সংবাদ কি আপনার 
দিবার আছে 1” “লীতা তখন কিছু বলিতে পারেন নাই, ছুট 


১৭২ রামায়ণী কথা । 


চক্ষু হইতে তাহার অজন্র অশ্রবিন্দু পতিত হইয়াছিল | নি 
সকল অবস্থায় সীতার মৃত্তি লজ্জাবতী লতাটির ন্যায়, কিন্তু এই 
বিনয়নআ| মধুরভাষিণীর চরিত্রে যে গ্রথরতেজ ও দৃঢ়সক্কল্প বিদ্য- 
মান, তাহার পুর্বাভান ইততিপৃর্কেই আমর পাইয়াছি। 

তার পর রাজকুমারঘবয় ও রাজবধূ বনে যাইতেছেন। যিনি 
রাজান্তঃপুরীর অবরোধে সযস্বে রক্ষিতা, ধাহার গৃহশিখরে শুক ও 
ময়ূর নৃত্য করিত ও হেমপর্ধ্যক্কে স্বকোৌমলচ্্াচ্ছাদনশোভী আস্ত- 
রণ বিরাজিত থাকিত, নিদ্রিত হইলে যাহার রূপমাধুরী শুধু স্বর্ণ 
দীপরাশি নিনিমেষনেত্রে চাহিয়া দেখিভ, আজ তিনি সকলের 
দৃষ্টিপথবর্তিনী, পদত্রজে কণ্টকাকীর্ণ পথে চলিতেছেন, প্ঘপ্রস্থনের 
মত পাদধুগ্র,_তাঁহাতে অলক্তকরাগ মলিন হয় নাই, দেই পাঁদ- 
বুগ্ন লীলানৃপুরশব্বে এখনও বনপ্রদেশ মুখরিত করিয়! চলিতেছে, 
চিত্রকূটের প্রাস্তবন্তিনী হইয়! সীতা শ্বাপদসঙ্কুল গহনে কৃষ্ণা রজনীতে 
.ভীতা হইলেন, রামের বাহু-আশ্রিতা সীতার ভীত ও চকিত পাদ- 
ক্ষেপ ক্রমশঃ মন্থর হইয়৷ আসিল। পরিশ্রান্ত হইয়! যখন ইন্ুদী- 
মূলে তিনি নিদ্রত হইয় পড়িলেন, তখন তৃণশহ্যাশায়িনীর সুন্দর 
বণ আতপক্িষ্ট ও অনশনজনিত মুখব্রীর বিষগতা দেখিয়া রামচন্দ্র 
অনৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন কিন্তু কষ্ট স্থায়ী হয় ন/-- 
প্রভাতে চিত্রকূ:টর শৃঙ্গে বনতরুর পুণ্পসমৃদ্ধি দেখাইয়! রাঁমচন্তর 
স্ীতাকে আদর করিতে লাগিলেন, _গীতা সেই আদরে ও সৌহাগে 
পুনরায় ফুল্লা হয়! উঠিলেন, পদ্ম উত্তোলন করিয়া সীতা মন্দাকিনী- 
সলিলে স্নান করিলেন, তটিনীর মন্দমারুত-চালিত-তরঙ্গধ্বনি তাহার 


সীতা । ১৭৩ 


পাপা পিপিপি পপি ৩১৪০ ৩৯ পচ 


নিকট সখীর আহ্বানের ন্যায় মৃদ্মনোরম বোঁধ হইতে লাগিল, 
তিনি স্বামীর পারে স্বভাবের রম্যশোভ! দর্শন করিয়া! অযোধ্যার 
স্থখ অকিঞ্িংকর মনে করিলেন | 

বনবাসের ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত হইল, রাজবধূ বন- 
দেবতার মত বন্যফুল পরিয়া রামের মনে হর্ষ উৎ্পাঁদন করিতেন; 
কেবল একদিন রামের জ্যানিনাদকম্পিত শান্ত বনভূমির চাঞ্চল্য 
দেখিয়া সাধবী রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, “তুমি অহেতুবৈর ত্যাগ 
কর; তুমি পারিব্রজ্য অবলম্বন করিয়। বনে আসিয়া, এখানে 
রাক্ষসদিগের সঙ্গে শত্রুতা করা সময়োচিত নহে; তোমার নিষলঙ্ক 
চরিত্রে পাছে নিষ্ঠুরতা বর্তে, আমার এই আশঙ্কা ।__ 

পকদর্যাকলুষ।বুদ্ধির্ভায়তে শ্তুসেবনাং। 
পুনর্্া ত্বযোধায়াং ক্ষতরধরমং চরিযাসি ।” 

অন্্র-্চায় বুদ্ধি কলুষিত হয়, তুমি অযোধায় ফিরিয়া যাইয়া কষত্র- 
ধর্দ আচরণ করিও । 

কখনও খধিকন্তা অনথয়ার নিকট বসিয়া মীত! কথাবার্তায় 
নিযুক্তা থাকিতেন, কখনও গদগদনাদী গোদাবদীতীরে স্বীয় অস্কে 
্য্তম্তক মৃগয়াশ্রাস্ত প্রীরামচন্জরর মুখে বাজন করিতেন, কখন 
স্থকেণী তাহার কর্ণাস্তলম্িত চুর্ণকুন্তল কর্ণিকারপুষ্পদামে সাদাইমা 
দিতেন,_-অযোধ্যার রাজলগ্গী বনদক্দীর বেশে এইভাবে শ্থানীর 
সঙ্গে সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন । 

সতীক্ষখঘির সঙ্গে দেখা করিয়া রাম অগস্তাশ্রমে গমন করি- 
লেন। তখন শীতকাল আসিয়৷ পড়িয়াছে_তুষারমিশ্র জ্যোৎনা ও 


স্পিন 





১৭৪ রামায়ণী কথা । 


১১৯ ৬ 


মৃুকথর্যা, নি্ত্র তরু ও যবগোধূমাকীর্ণ প্রস্তর বনের বৈচিত্র 
সম্পাদন করিয়াছে, বিরাধরাক্ষসের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া 
সীতা স্বামীর সঙ্গে ক্রমশঃ দাক্ষিণাত্যের নিয়প্রদেশে উপস্থিত হই- 
লেন। তীত্র বন্যপিপ্ললীর গন্ধে বন্তবাঁষু আকুলিত হইতেছিল; 
শালিধান্তসকলের খঙ্জ্রপুণ্পগুচ্ছতুল্য পূর্ণতণুল শীর্ষসমূহ আনম 
'হুইয়! স্বর্ণবর্ণে শোত1 পাইতেছিল। বনোনত্ত। মৈথিলী নদী- 
গুলিনের হিমাচ্ছনন প্রান্তরে, কাশকুন্গমশে(ভিত বনান্তে মুক্তবেণী 
পৃষ্ঠে" ঘোলাইয়! কলপুণ্পের "সন্ধানে বেড়াইতে থাকিতেন, কখন 
বা তাঁপনকুমারীগণের নিকট স্পর্ঘা করিয়া বলিতেন, “আমার 
স্বামী পরস্ত্রীমান্রকেই মাতৃবৎ গণ্য করেন।” ধর্মপ্রাণ স্বামীর 
'গুণবীর্ভন করিতে তহার কণ্ঠ আবেগে উচ্ছৃসিত হইয়া উঠিত। 
পঞ্চবটাতে উপস্থিত হইয়া সীতা, একেবারে স্জিনীশুন্ট: হইয়া 
“পড়িলেন, সেখানে নিকটে কোন খধির আশ্রম ছিল না। 
'এই স্থানে হুর্পনখার নাসাকর্ণচ্ছেদ ও রামের শরে খরদুষণাদি 
চতুর্দশসহশ্র রাক্ষদ নিহত হইল। - দণ্ডকারণোর রাক্ষমগণের 
মধ্যে অভূতপূর্ব মন্থুষ্যতয়ের সঞ্চার হইল। অকম্পন রাবণের 
নিকট বলিয়াছিল,_“ভরপ্রাপ্ত রাক্ষদগণ যে স্থানেই পলাইয়! 
যায়, সেই স্থানেই তাহারা সম্ভুখে ধনুষ্পীণি রামের করাল মৃদ্ঠ 
দেখিতে পায়।” মারীচ রাবণকে বলিয়াছিল--"বৃক্ষের পত্রে 
পত্রে আমি পাশহস্তঘমসদৃশ রামমৃত্তি দেখিতে পাই ।” স্বীয় 
অধিকারস্থ জনস্থানের এই অবস্থা শুনিয়া রাবণ সেই মুহূর্তে 
সীতাহরণোদ্দেশ্ডে দওকারণাভিমুখে প্রস্থান করিল। 


৮৮৮৬ পপশিশিতাশিসাশিশশাশিং 








৬৬৩৮৯ 


সীতা 1 ১৭৫ 


সীতা লক্ষ্ষণকে তীব্র গঞ্জনা করিয়া তাড়াইয়! দিয়াছেন। 
মায়াবী মারীচ মৃত্যুকালে রামের কধ্বনির অবিকল অনুকরণ 
করিয়াছিল; সেই আর্ত কঠধবনি শুনিয়া সীতা পাগলিনী হই- 
লেন। লক্ষ্মণ রাক্ষসদিগের ছলনার বৃত্বাস্ত বিলক্ষণ অবগত 
ছিলেন, সুতরাং সীতার কথায় আশ্রম ছাড়িয়া যাইতে স্বীকৃত 
হইলেন না। স্বামীর বিপদাশঙ্কাতুরা! সীতা লক্ষণের মৌন এবং 
'ঘুঢদঙ্ক্ কোন গুঢ় ও কুৎসিত অভিপ্রায়ের ছদ্াবেশ বলিয়া মনে 
করিলেন; তখনও সীতার কর্ণে “কোথায় সীতা, কোথায় লক্ষণ” 
এই আর্ত কণ্ঠের স্বর ধ্বনিত হইতেছিল; উন্মত্ত মৈথিলী 
লক্ষণুকে “প্রচ্ছন্নচারী ভরতের দূত, কুম্নভিপ্রায়ে ভ্রাতৃজায়ার 
পশ্চাৎ অন্থবর্তীঁ” প্রভৃতি কঠোর বাক্য বলিতে লাগিলেন । "আমি 
রাম ভিন্ন অন্ত কোন পুরুষকে স্পর্শ করিব না, অগ্নিতে গ্রীণ 
বিসঙ্জন দিব 1” এই সকল দুর্ধাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষণ একবার 
উর্ধদিকে চাহিয়া দেবতাদ্দিগের উপর সীতার রক্ষার ভার অর্পণ 
করিলেন এবং রোবন্বুরিত অধরে আশ্রম ত্যাগ করিয়া রামের 
সন্ধানে চলিয়া গেলেন । তখন কাষায়বন্্পরিহিত, শিখী, ছত্রী ও 
'উপানহী পরিব্রাজক তরঙ্গ” নাম কীর্তন করিয়া সীতার সম্মুখে 
উপস্থিত হইল। রাবণ সীতাঁকে সঙ্কোধন করিয়া যে সকল কথা 
কহিল, তাহা ঠিক খধিজনোচিত নহে। কিন্তু সরলপ্রক্কতি 
সীতা অতর্কিত ছিলেন৷ তিনি ব্রহ্ষশাপের ভয়ে রাবণের নিকট 
আত্মপরিচয় দিলেন এবং অতিথিবোধে *াহাকে আশ্রমে অপেক্গণ 
করিতে অনুরোধ করিয়া জিজ্ঞাস! করিলেন__ 











১৭৬ রামায়ণী কথা। 





সি 


"একশ্চ দণ্কারণ্যে কিমর্থং চরমি দ্বিজ 1” 
রাবণ বাক্যের আড়ম্বর না করিয়া একেবারেই স্বীয় অভিগ্রায় 
ব্যক্ত করিল--?আমি রাক্ষররাজ রাবণ, ত্রিকুটশীর্ষে লঙ্কা আমার 
রাজধানী, তথায় নানা স্থান হইতে আমি ষোড়শ শত সুন্দরী 
সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি, তোমাকে তাহাদের 'অগ্রমহিষী'রূপে 
বরণ করিয়া লইব | দশরথ রাজা মন্দবীর্যা জোগ্ঠপুত্রকে সিংহা- 
সন হইতে তাঁড়িত করিয়া প্রিয় কনিষ্টপুত্র ভরতকে অভিষিক্ত 
করিয়াছেন, তাহাকে ভজন! করায় কোন লাভ নাই। ত্রিক্ট- 
শীর্ষস্থিত। বনমাঁলিনী লঙ্কার স্থপুণ্পিত তরচ্ছায়ায় আঁমার সঙ্গে 
বাঁস করিয়া তুমি রামকে আর মনেও স্থান দিবে না।” সীতাকে 
আমরা তাপসপত্ীগণের নিকট একটি স্ুকুমারী ব্রততীর ন্যায় 
দেখিয়াছি। তাহার সলজ্জ সুন্দর মুখখানি আতপতাঁপে ঈষৎ 
সান হইয়াছিল, কিন্ত সেই লজ্জিত ও মৃদু ভঙ্গীর মধ্যে যে প্রথর 
তেজ লুক্কায়িত ছিল, তাহার পূর্বাভাস আমরা সীতার বনবাস- 
সঙ্কলনে দেখিয়াছি। কিন্তু এবার সেই তেজের পূর্ণাবকাশ দৃষ্ 
হইল। রাবণ অমিততেজ! মহাবীর-_তাহার ভয়ে পঞ্চবটার তরু- 
পত্র নি্কম্প হইয়া গিয়াছে, পার্থ গোদাবরীর আোত মন্দীভূত হইয়া 
পড়িয়াছে, অন্তচুড়াবলম্বী হৃর্য্যও যেন রাবণ্রে ভয়ে দিগ্বলয়ের 
প্রীস্তে লুকাইয়া পড়িয়াছেন, এই ভয়ানক অন্থুর যখন পরি- 
ত্রাজকবেশ ত্যাগ করিয়! সহসা রক্তমাল্য পরিয়া তাহার খর্ব্ঘ্য ও 
শক্তির গর্ব করিতে লাঁগিল,-তখন শীত লুক্রেশিয়ার স্তায় কিংবা 
ছিন্নলতার স্তায় ভুনুষ্িত হইয়া পড়িলেন না || বিনি লতিকার স্তায় 


সীতা 11 ১৭৭ 


৮৩০ পাশাপাশি সপসিসিসিপসিপিাশাপাশপপাপি৮পিশিসিপিসিসিউিসিশি তি ৮ ৩৮১০১৯, 


কোমল, চীরবাস পরিতে যাইয়! ধিনি সাশ্রনেতে স্বামীর মুখের 
দিকে চাহিয়। অবসন্ন হইয়। পড়িয়াছিলেন, যিনি মৃদ্ভাষায় নিজের 
মনের কথা ব্যক্ত করিয়া রামের কর্ণে অমুতনিষেক করিতেন, সেই 
ত্বঙ্গী পুম্পালঙ্কারশোতিনী সীতা সহসা বিছাল্লতার ন্তায় তেজস্থিনী 
হইয়! উঠিলেন। যাহার ভয়ে জগৎ ভীত, সতী তাহার ভীতিদায়ক 
হইন্বা উঠিলেন | কে তীহার ফুললকুস্থমকোমলরূপে এই বিজয়ী, 
এই তেজ প্রদান করিল ? কে তাহার ভাষায় এই জুদ্ধ অগ্নির ন্যায় 
জালামর় কথ! বিচ্ছুরিত করিয়! দিল ?--“আমার স্বামী মহাগিরির 
তায় অটল, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত, আমার স্বামী জগৎপুজাচরিত্র- 
শালী, জগস্ভীতিদায়ক-তেজো দৃপ্ত, আমার স্বামী সতপ্রতিজ্ঞ, পৃথু 
কীর্তি; রাক্ষল, তুমি বন্রদ্ধারা অগ্রি আহরণ করিতে ইচ্ছা! করিয়াছ,, 
জিহ্বা দ্বার! ক্ষুর লেহন করিতে চাহিতেছ, কৈলাদ-পর্বত হস্তঘধি! 
উত্তোলন করিতে চেষ্টা পাইতেছ। রামের স্ত্রীকে স্পর্শ কর, এমন 
শক্তি তোমার নাই। সিংহে ও শুগালে, স্বর্ণে ও সীসকে যে প্রভেদ, 
রামের ধীঙ্গে তোমার তদপেক্ষা অধিক প্রভেদ। ইন্দ্রের শচীকে 
হরণ করিয়াও তোমার রক্ষা পাইবার স্থযোগ থাকিতে পারে, 
কিন্তু আমাকে স্পর্শ করিলে নিশ্চয় তোমার মৃত্য।” বক্র কেশ- 
কলাপ সীতার তেজোদৃপ্ত মুখের চতুর্দিকে তরঙ্গিত হইয়া! পড়িয়াছে, 
ঈষৎ প্রীব! হেলাইয়া,-_ফুল্নকমলপ্রভ রক্তিম ব্দনমণ্ডল উন্নমিত 
করিয়া সীতা ষখন রাবণকে তীব্রভাষায় ভতসন! করিলেন, তখন 
আমরা সতী মূর্তি দেখিলাম। ভারতের শ্মশানের প্রধূমিত অপি 
য়ায় স্থানীর পার্খে বনফুলসুন্দর সকিরপ্রতিক্ঞ বনে বিদ্ছুরিত যে 
১২ 
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সতীত্বের শ্রী আমাদের চক্ষে রহিয়াছে, শ্মশানের অগ্নি যে শ্রী ভন্মী- 
ভূত করিতে পারে নাই, 'ভারতের প্রত্যেক গ্রাম-_ প্রত্যেক নদী- 
পুলিনকে এক অশরীরী পুণ্যগ্রবাহে চিরতীর্ঘ করিয়া রাখিয়াছে, 
মরণে যে গরিমা সীমস্ত উদ্ভাদিত করিয়া হিন্দুরমণীর সিন্দ্রবিন্দুকে 
অক্ষয় সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়াছে__আজি জীবনে সীতার সেই চির- 
নমন্ত সতীমৃত্তি আমরা দেখিয়া ক্কৃতার্থ হইলাম । 

রাবণ এই মূর্তির জন্য প্রস্তুত ছিল না)_-সে যতগুলি রমগীর 
কেশাকর্ষণ করিয়া সর্ধনাশিনী লঙ্কাপুরীতে লইয়া আসিয়াছে, 
তাহাদের প্রত্যেকেই কত কাঁতরোক্তি ও বিনয় করিয়া তাহার হস্ত 
হইতে নিষ্কৃতি ভিক্ষা করিয়াছে,_ন্ত্রীলৌকের করুণ কণ্ঠধ্বনি 
শুনিতে রাবণ অভ্যন্ত। কিন্তু এই অলৌকিক রূপলতায় তাঁদৃশ 
মক্কা কিছুমাত্র নাই,_পলাশদলম্ুনদর চক্ষে একটি অশ্রু নাই। 
রাঁবণের ভীতিকর প্রভাব জীবনে এই প্রথমবার প্রতিহত হইল। 
যে জীবনকে ভয় করে, সে জীবননাশককে ভয় করিবে, কিন্তু সীতা 
স্বীয় নিঃসহাঁয় অবস্থা স্মরণ করিয়! বলিয়াছিলেন, “বন্ধনইকর বা 
বধই কর, আমার এ দেহ এখন অসাড় ;__রাক্ষস, এ দেহ ব! 
এ জীবন রক্ষা কর! আমার আর উচিত নয়।” 

শ্ললাটে ভ্রকুটিং কৃত্বা রাবণঃ ্তাবাচ হ।» 

সীতার দর্পিতি উক্তি শুনিয়া বিস্মিত রাবণ ললাট-ন্রকুটি-কুঞ্চিত 
করিয়! বলিল--সে কুবেরকে জয় করিয়! পুষ্পকরথ আনিয়াছে,__ 
জগতের প্রকৃতিপুঞ্জ তাহাকে মৃত্যুর তুল্য ভয় করে, 

"অঙুল্যা ন দমে রাম! মম যুদ্ধে স মানুব£ |” 
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রাম আমার অস্থুলীর সমান পহে,_কিন্ত বাখিতওায় বৃথা সময় 
নষ্ট কর যুক্তিযুক্ত মনে না করিয়! সে বামহস্তে সীতার কেশমুষ্টি ও 
দক্ষিণ হস্তে তাহার উরুদেশ. ধারণ করিয়! তাহাকে রথের উপর 
লইয়া গেল। সহস! সেই পঞ্চবটার বনশ্রী যেন মলিন হইয়া গেল, 
তরুগুলি ষেন নীরবে কীদিতে লাগিল, পক্ষীগুলি অবসন্ন হইয়া 
উড়িতে পারিল না,-_-বনলক্ষ্মীকে রাবণ লইয়া গেল, সেই বিপুল 
অন্ুগোদপ্রদেশের বনরাজি হতশ্রী হইয়া পড়িল। সীতার আর্ত 
চীৎকারধবনি গুনিয়! সেই নির্জনে শুধু এক মহাজন লগুড় লইয়া 
্লাড়াইলেন। তাহার কেশকলাপ হংদপক্ষের ন্যায় শুভ্র হইয়া 
নিয়াছে, দণডকাঁরণো বহুবতদর বাস করিয়া! বা্ধক্যে তিনি শীর্ণ 
হুইয়৷ পড়িয়াছেন,_-তিনি পরের কলহ মাথায় লইয়া রাবণের 
সঙ্ে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিলেন। ধন্য জটাযু আজ এই হিনুস্থদনি 
এমন কে আছেন-_ধিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দীড়াইয়! তোমার মত 
প্রাণ দিতে পারেন ? 

সীতা আর্তনাদ করিয়া বলিলেন,--“রাম, তুমি দেখিলে না, 
বনের মৃগপক্ষীও আমাকে রক্ষা! করিতে ছুটিতেছে।” যে কর্ণি- 
কারগুণ্প সংশ্ীহের জন্য তিনি বনে বনে ছুটিতেন, সেই কর্ণিকারবন 
লক্ষ্য করিয়া বলিলেন__ 

পক্ষিগ্রং রামায় শংসধ্বং সীতাং হরতি রাবণঃ।” 
হলাম আবর্শোভিনী গোদাবরীকে ডাকিয়া বরধিলে-_ 

“ক্ষিপ্রং রামায় শংস ত্বং সীতাং হরতি রারণঃ।” 
দিগঙ্গনাদিগকে স্ততি করিয়া বলিলেন” 
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 পকষিপ্ং রামায় শংসধবং সাং হরতি রাবণঃ।” 

রথ ক্রমশঃ লঙ্কার সন্নিহিত হইল, সীতা স্বীয় অলঙ্কারগুলি দেহ 
হইতে ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন-_তাহার চরণের নূপুর বিদ্যুতের 
মত, বক্ষোলদ্বিত শুভ্র মুক্তাহার ক্ষীণ গল্গারেখার, সভায়, আকাশ 
হইতে পতিত হইল, রাবণের পার্খে তাহার মুখখানি দিবসে উদ্দিত 
চন্তের ন্যায় মলিন দেখাইতে লাগিল, সীতার রক্তকৌবেয় বস্ত্র 
একার্ধ রাবণের রথের পার্খে উড়িতেছিল। সেই শোকবিমুড়া 
সতীর ছুরবস্থা দেখিয়! সমস্ত জগৎ যেন জুদ্ধ হইয়া মৌনভাবে 
প্রকাশ করিল _-“যে সংসারে রাবণ সীতাকে হরণ করিতে পারে, 
সেখানে ধর্শের জয় নাই,__-সেখানে পুণ্য নাই ।” 

রাবণ সীতাকে লঙ্কাপুরীতে লইয়া আসিল । লঙ্কায় জগতের 
বিল্লাসসস্তার সমস্ত সংগৃহীত, চক্ষুকর্ণের পরিতৃপ্তির জন্য যাহ! কিছু 
কল্পনায় উপস্থিত হইতে পারে, লঙ্কায় তাহার সমস্ত সাম্মলিত ; 
এই শ্বর্াময়ী পুরী সীতাকে দেখাইয়া রাবণ বলিল,_“তুমি 
আমার প্রতি প্রীত হও, এই সমস্ত শরব্য্য তোমার পদপ্রান্তের_ 
তোমার অশ্রকিন্ন মুখপন্কজ আমাকে গীড়াদান করিতেছে । তোমার 
সুন্দর মুখ কেন শোকার্ত হইয়! থাকিবে? তোমার শ্লিগ্ধ পল্লব" 
কোমল পাদবুগ্ের তলে আমার মস্তক রাখিতেছি, রাবণ এমন- 
ভাবে এপর্যন্ত কোন রমণীর প্রেম ভিক্ষা করে নাই। তুমি আমার 
্রতি প্রসন্ন হ$।” সীতা এ সকল কথায় কর্ণপাত করেন নাই। 
তিনি বিষূঢ় হইয়! পড়িয়াছিলেন, রাবণের প্রতি বারংবার রোষ- 
দীপ্ত বিরক্ত চক্ষে চাহিয়া সীতা আরক্ঞগণ্ডে ও ক্ছুরিত অধরে 
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তাহাকে বলিলেন_-“ক্মবাস্থিত ত্রাঙ্মণের মন্্পূত অ্রগ্তাগুমণ্ডিত 
বেদী স্পর্শ করিবে, চণ্ডালের কি সাধ্য? রাক্ষস, তুমি নিজের 
মৃত্যু আকাজ্ষা করিতেছ।” রাবণের দিকে দ্বণায় পৃষ্ঠ ফিরাইয়া 
সীতা মৌনী হইয়া রহিলেন, অনবদ্যাঙ্গীর সমস্ত শরীর হইতে বৃ! 
ও অলৌকিক দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল । রাবণ অনস্তোপায় 
হইয়। রাক্ষসীর্দিগকে বলিল--“ইহাঁকে অশোৌকবনে লইয়া যাও, 
বলে হউক, ছলে হউক, মিষ্টবাকো হউক, ভয়গ্রাদর্শনে হউক, 
ইহাকে আমার বশীভূত করিয়া দাও ।” 

সেই অশৌকবনের পুপ্স্তবকনঅ শীখা যেন ভূমি করিতে 
চাহিতেছে,__অদুরে বিশাল চৈতাগ্রাসাদ ; তাহার সহ স্কটিক- 
্স্তের গ্রতোকটির উপরে এক একটি ব্যা্রের গ্রতিমৃদ্তি। নানা- 
বিচিতর-প্তিমূ্তি-শোভিত উপবন। চম্পক, উদ্দালক, সিদ্ধুবার 
ও কোবিদার বৃক্ষ অজন্র পুষ্পসঞ্চয়ে সেই বনটি সমৃদ্ধ করিয়া! রাখি- 
য়াছে। সুন্দর সুন্দর মণিখচিত সোপানপংক্তিতে সংবদ্ধ কৃত্রিম 
সরোবর তটান্তশোভী বন্যতরুর পুষ্পপাঁতে ঈষৎ কম্পিত। এই 
রমণীয় উদ্যানে সীতার আবামস্থান স্থির হইল। এই আরণ্য- 
ৃশ্তেরপার্খে বিষপ্মলিনপ্রী সীতাদেবীর যে মুদি বাস্মীকি আঁকি- 
য়াছেন, তাহা একাত্ত নীরব মাধুর্ধো, উৎকট রাক্ষদীগণের 
সাহচর্ধো,অটল সতীত্বগর্ধের এবং করুণ শোকা্রু দ্বারা আমাদিগের 
চিত্ত বিশেষরূগে আকৃষ্ট করে । ৩ 

তাহার সহচারিলীগণ কোন দু'সবপৃষ্ট যমালয়ের চরের স্তায়,- 
তাহারা বিভীষিকার সীবন্ত ূর্তি-_কেহ একাক্ষী, কেহ লগিতোষ্ী, 
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কেহ শঙ্কুকর্ণ, কেহ স্কীতনাসা, কেহ বা "ললাটোচ্চাসনাসিকা”_- 
তাহাদের পিঙ্গলচন্ষু অবিরত সীতাকে ভীতিপ্রদান করিতেছে । 
বিনতানায়ী রাক্ষমী বলিতেছে__“সীতে, তোমার স্বামিশ্নেহের 
পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছ, আর প্রয়োজন নাই, এখন 'রাষ্ণং ভজ 
ভর্ভারম্‌ সম্মত ন| হইবে-_ 
““মর্বান্াং ভক্ষয়িষামহে বয়ম্‌।” 

লক্বিতস্তনী বিকটা রাক্ষী মুষ্টি দেখাইয়া সীতাকে তর্জন করি- 
তেছে, আর বলিতেছে-_-“ইন্দ্রের সাধা নাই, এ পুরী হইতে 
তোমাকে রক্ষা করে,_ স্ত্রীলোকের যৌবন অস্থায়ী-_যত দিন 
যৌবন আছে, মদিরেক্ষণে, তত দিন স্ুখভোগ করিয়া লঙ,_ 
রাবণের সঙ্গে সুরমা উদ্যান, উপবন ও পর্বতে বিচরণ কর। 
অস্থীক্ৃতা হইলে__ | 

শউৎপাটা বা তে হৃদয়ং ভক্ষয়িযামি মৈথিলি।” 

জ্ুরদর্শন! চণ্ডোদরী এ সময়ে “ত্রামযন্তীং মহচ্ছুলং” বিপুল শূল 
সীতার সম্মুখে ঘুরাইয়া বলিল-_“এই ত্রাসোৎ্কম্পপয়োধর! হরিণ- 
শাবাক্ষীকে দেখিয়া আমার বড় লোভ হইতেছে__ইহাঁর যরুৎ, 
শ্লীহা ও ক্রোড়দেশ আমি উৎপাটন করিয়া ভক্ষণ করি।” প্রষস। 
রাক্ষপীও এই কথার অনুমোদন করিল এবং অজামুখী বলিল, 
প্মদ্য লইয়া আইস; আমরা সকলে ইহাকে ভাগ করিয়! খাই 1” 
তৎপরে শূর্পনথা তাওবনৃতা করিয়া বলিল--“ঠিক কথা,ুরা 
চানীয়ভাং ক্ষিপ্রম্‌।” ও 

এই বিতীষিকাপূর্ণ রাজ্যে উপবাদককশা মৈথিলী এই সকল 


সীতা । ৃ ১৮৩ 


শপপাপিপ৮৮৮৯৮৯৮৮৩৮৮৮১৮৯৮১৮শশাশিিশিউািশসএিস 


তঙ্জন শুনিয়া “ধৈর্ধ্যমুৎস্জ্য রোদ্িতি।”-_নেত্রছুটি জলভারে 
আকুল হইল; স্থন্দরী ধৈর্যযহীন! হইয়| কীদিতে লাগিলেন । 

সীতার স্ন্দর মুখ অশ্রকলঙ্কিত, যিনি ভূষণ পরিলে শিল্পীর 
শ্রম সার্থক হয়, তিনি ভূষণহীনা, যিনি চিরন্গখাত্যস্তা, তিনি চির- 
ছুঃখিনী__ 





“হথার্হা ছুঃখমন্তপ্ডা, মণ্নার্হী.অমগ্ডিত |” 
একখানি ক্লিন্ন কৌষে়বাস তাহার উপবাসকৃশ শ্রীঅঙ্গ টাকিয়া 
বাখিয়াছে। পৌর্ণমাসী জ্যোৎনার ম্যায় তিনি সমস্ত জগতের 
ইষ্টর্ূপিণী। শোকজালে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে,__ 
ধৃমাচ্ছন্ন অগ্রিশিখার ন্যায় তাহার রূপ প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ 
পাইতেছে না, সন্দিগ্ধ স্মৃতির স্ায় সেরূপ অম্পষ্ট। অশোক- 
বৃক্ষে রক্ষিত নিঃসংজদেহে ধ্যানমরী কি চিত্ত করিতেছেন? 
লঙ্কার এই বিষম তেজোরিক্রম, এই অসামান্ত ধরশ্ব্য,_শত 
যোব্ধন দুরে জটাবন্কলধারী ভ্রাতৃমাত্রসহায় রামচন্দ্র এই ছূর্গম 
স্থানে আসিবেন কিরূপে ? রাক্ষসীরা একবাক্যে বলিতেছে, তাহ! 
অসম্ভব হইতেও অসম্ভব । রাবণ তাহাকে দ্বাদশমাস সময় দিয়া- 
ছিল, ভাহার দশমাদ অতীত হইয়! গিয়াছে, আর ছুইমাস পরে 
পাচকগণ রাবণের প্রাতরাশের (03:5915-930 জন্ত তাহার দেহ 
খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে। সীত! এই নিঃসহায় রাক্ষমপুরীতে 
স্বগণের মুখ দেখিতে পান না, কেবল রাক্ষসীর! তাহাকে নান্নাবিধ 
অশ্রাবা বিদ্রুপ ও তাড়না করিতেছে । এদিকে রাবণ প্রায়ই 
সে স্থানে আসিয়। কখন ভয় দেখাইতেছে, কখন মধুরভাষায় বলি- 


১৮৪ রামায়নী কথা । 


শি পপাপাপপসপিশপিশপীিশসিপপ্িপপিশিশপিপপপিশশশিশ পপিপসিপিশিপস সপ শ 


তেছে--“তোমার সুন্দর অঙ্গের যেখানেই আমার চক্ষু পতিত হর, 
সেখানেই উহা আবদ্ধ হইয়া থাকে,_তোমার মত সর্বাঙ্গসন্দরী 
আমি দেখি নাই) তোমার চাকু দত্ত এবং মনোহারী নয়ন 
আমাকে উন্মত্ত করিয়! তুলিয়াছে । তোমার ক্রিন্ন কৌষেয়বাস- 
খানি আমার চক্ষুর পীড়াদায়ক, লঙ্কার সমস্ত এীশ্বধ্য তোমার পদ- 
তলে, বিলাসিনি, তুমি প্রসন্ন হ০1” কিন্তু এই অনশনকুশা, 
শোকাশ্রপুরিতনেত্রা, ক্লিন্ন-কৌবেয়বসন! তাপসী ক্রোধরক্কিম- 
মুখে বলিলেন, "আমার প্রতি যে হষ্টচক্ষে চাহিতেছ, তাহা এখনও 
কেন উৎপাটিত হইয়া ভৃতলে পতিত হইল না! দশরথ রাজার 
পুত্রবধূ পুণ্যশ্লৌক রামচন্দ্রের ধর্মপত্বীর প্রতি বে জিহ্বায় এই 
সকল পাঁপ কথা বলিলে,_তাহা এখনও বিদীর্ণ হইল না কেন? 
তোমার কাঁলরূপী রামচন্দ্র আসিতেছেন, এই অপ্রমেয়-ই্র্যা- 
শালিনী লঙ্কা অচিরে চির-অন্ধকারে লীন হইবে 1” এই বলিয়া 
সকুরিতাধরা সীতা সত্বণ উপেক্ষার সহিত রাবণের দিকে পৃষ্ঠ ফিরাইয়া 
বসিয়া রহিলেন,_তীহীর পৃষ্ঠলদ্বিতি একমাত্র বেণী রাক্ষসকুল- 
সংহারক মহাসর্পের ন্যায় অকুষ্ঠিত হইয়া বৃহিল। 
রাবণ ক্রোধান্ধ হইয়া সীতাকে প্রহার করিতে উদ্াত হইল, 

তখন খ্খলিতহেমস্থত্রা, মদবিহ্বলিতাঁঙী, ধান্তমালিনীনায়ী রাবণের 
স্ত্রী তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া গৃহে লইয়া! গেল । 

: ইহার পরে সীতার উপর রাক্ষনীগণের যেরূপ তীব্র শীলন 
চলিল, তাহা অনুভব করা যাইতে পারে । কিন্ত সকল অতাঁচার- 
উৎ্পীড়ন সহিতে হইবে বলিয়া কে এই ক্লিন্নদেহা কোমল ব্রততীকে 





 সীতা। | ১৮৪৫ 


++ পিপিপি পিপাপিপীলী পপোপপাপিপিপিপিউিসিপশ পপি 


এই অলাধারণ ব্রততেজোমতিত করিয়া রাখিয়াছিল? কে এই 
ফুলসম রমণীকে শুলসম কাঠিন্য গ্রদান করিয়া তাহাকে রক্ষা করি- 
য়াছিল? কে এই অনশন, এই ছিন্নবাস, এই ভূশয্যাকি্ট 
নবনীতকোমল দেহের ভিতর এই অপুর্ব অলৌকিক বিছবাতের 
শক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল? কোন্‌ স্বর্গীয় আশা অসম্ভব 
রামাগমন ও রাক্ষসধ্বংসের পূর্বাভাস তাহার কর্ণে গু্তিত করিয়া 
অশাস্তির মধ্যে তাঁহাকে কথঞ্চিৎ শীস্তিকণ! প্রদান করিয়াছিল? 
কে এই বিলাস-ধীশ্বর্যকে স্বণা ও উপেক্ষা করিতে শিখাইয়া 
সীতাকে পবিত্র যজ্ঞাগ্ির ন্যায় সমুদদীপ্ত করিয়া আমাদের 
অস্তঃপুরের আদর্শ করিয়া রাখিয়াছে? এই সকল প্রশ্নের এক 
কথায় উত্তর দেওয়া! যাইতে পারে, তাহাতে আমাদের ভ্রমের 
আশঙ্কা নাই.। এই দৈন্যের মধ্যে এই আশ্চর্য্য পরশবর্যা, এট 
কোমলতার মধো এই অসম্ভব দৃ়তা যন্বারা সঞ্চারিত হইয়াছিল, 
তাহার নাম বিশ্বাস । বিশ্বাস-ব্রতৈর ফল অধসঠস্তাবী, সীতা সেই 
বলে যেন দুর ভবিষ্যতের গর্ভ বিদারণ করিয়া পুণোর জয় প্রতাক্ষ 
করিয়া এত তেজশ্বিনী হইয়াছিলেন। | 
কিন্তু অসামান্তবিপৎসন্কুল অবস্থার নিগীড়ন সহ করিয়া ধৈর্ধা- 
রক্ষা করা সকলসময় সম্তবপর হয় না। কথন কখন সীতা ভূতলে 
পড়িয়া অজন্র কীদিতে থাকিতেন ; হছিনি দুঃখের সীমা দেখিতে 
না পাইয়া! কত কি ভাঁবিতেন। কখন মনে হইত, রাবণ-কথিত 
ছইমাস চলিয়া গিয়াছে, সপকারগণ তাহার দেহ খণ্ডখও্ড করিয়া 
রাবণের ভোজনের উপযোগী করিতেছে । কখন মনে হইত, 


১৮৬ রামায়ণী কথা ; 


৯২৩৬ পাশাপাশি প্পশাশশিশিশিশিশিশিশশীিশীশাীশািউিসািশাশিট ২ পি এ 


চতুর্দশ বৎসর ত পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, রাম হয় ত অযোধ্যা 
ফিরিয়া গিয়াঁছেন ; বিশালনেত্র। রমণীগণের সঙ্গে তিনি আনন্দে 
কালাতিপাত করিতেছেন। এই কথা ভাবিতে তাহার হৃদয়ে 
দারণ আঘাত লাঁগিত। ভিনি বিশুক্মুখী হইয়া নিরাশ্রয়ভাবে 
চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকিতেন, তখন তাহার সৌনার্ধ্য 
প্রকাশ পাইয়া যেন প্রকাশ পাইত না 
পপদ্মিনী প্কদিষ্ষে বিভাঁতি ন বিভাঁতি চ। 

কখন মনে হইত, রামচন্দ্র হয় ত তাহার অন্য শোকাকুল হন 
নাই--তীাহার হৃদয় যোগীর স্তাঁয়--সংসারের স্ুখছুঃথের উর্ধে, 
তিনি পূজা ও ভালবাসা আকর্ষণ করেন, তিনি নিজে কাহারও 
জন্ত কখন ব্যাকুল হন নাই--এই ভাবিতে তাঁহার হৃদয় দুরুছুরু 
করিয়! উঠিত, তিনি আপনাকে একাস্ত নিরাশ্রয় মনে করিতেন । 
কখন বা রাক্ষমীগণের তাড়না অসহ হইলে তিনি কুদ্বস্বরে বলি- 
তেন-_প্রাক্ষসিগণ, তোমরা অধিক কেন বল, আমাকে ছিন্নভিন্ন 
বা বিদীর্ঘ করিয়! ফেল, অথবা! অগ্নিতে দগ্ধ কর, আমি কিছুতেই 
রাবণের বশীভূত হইব না” এই ভাবে তিনি একদিন ছুঃখের 
'প্রাস্তসীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, অশোকের একটি শাখা অব- 
লগ্ন করিয়া দাঁড়াইয়া তিনি ভাবিতেছিলেন, -তাহার প্রাণ বড় 
ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় কে তাহাকে শিংশপা 
বৃক্ষের অগ্রীতীগ হইতে চিরমধুর রামনাম গুনাইল, সেই নাম 
শুনিয়া অকশ্মাৎ তাহার চিত্ত মথিত হইয়া চক্ষের প্রীস্তে অক্রকণ! 
দেখা দ্িল। তিনি সজলচক্ষে বক্র কেশরাশির আর এক হস্তে 


সীতা । ১৮৭ 


অপস্যত করিয়া উর্ধমুখে চিরেপ্সিত-দয়িত-নাম-কীর্তনকারীকে 
দেখিতে লাগিলেন । অনাবৃষ্টিসন্তপ্ত পৃথিবী যেরূপ জলবিন্দুর 
জন্য উৎকন্ঠিতভাবে প্রত্যাশা করে, মধুর রামকথা শুনিবার জন্ত 
তিনি সেইরূপ বার হইয়া অপেক্ষা করিলেন ।' 
হনুমান্‌ কৃতাঞ্জলি হয়া বলিলেন, “হে ক্িন্নকৌধেয়বাসিমি, 
আপনি কে, অশোকের শাখা অবলঘন করিয়া বাড়াইয়াছেন? 
আঁপনার পদ্মপলাশচক্ষু জলতারে আকুলিত হইয়াছে কেন? 
আপনি কি বশিষ্টের স্ত্রী অরুত্ধতী,_ স্বামীর সঙ্গে কলহ করিয়া 
এখানে আঁধিয়াছেন, কিংবা চক্জহীনা হইয়া চন্দ্রের রমণী পৃথিবীতে 
অবতীর্ঘ। হইয়াছেন ? আপনি ষক্ষ, রক্ষ, বন্থ, ইহাদের কাহীর 
রমণী? আপনি ভূমিস্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন, আপনার অশ্র- 
জল দেখ! ফাইতেছে, এত আমার আপনাকে দেবতা! বলিয়া 
বোধ হইতেছে না। যদি আপনি রামের পত্রী সীতা হন, ছুরাত্মা 
রাবণ যদি জনস্থান হইতে আনিয়া আপনার এ দুর্দশা করিয়! 
থাকে, তবে সে কথা বলিয়া! আমাকে ক্ৃতার্ণ করুন।” সীতা 
হক্ষেপে নিজের পরিচয় দিয়া হনুমানুকে সমীপবর্তী হইতে আজ্ঞা 
করিলে দূত নিষ়্ে অবতরণ করিলেন | তখন হনুমানূকে দেখিয়া 
তিনি শঙ্কিত হইলেন,_সহসাঁ মনে হইল, এ ত ছন্সবেশধারী 
রাবণ নহে? যিনি দয়িতের সংবাঁদপ্রাপ্তির আশায় ক্ষণপূর্বে 
উৎুরা হইয়া উঠিযাছিলেন, তিনি লহসা ভ়বিহ্যলা হইয়া গড়- 
লেন, ভয়ে অশোকের শাখা হইতে বাছলত স্মলিত হইয়া পড়িল, 
তিনি মৃত্তিকার উপর বসিয়া পড়িলেন_ 


১৮৮ রামায়ণী কথা । 


৬৯৮ ৮৯১১ সত এ২ীশউি পপাশিপাশ পাশপাশি তি উিশি দিতি এ পপি ১৯৮ ১৯০৩ ১০ 


প্যথা যথা সমীগং স হনুমানুগসর্পতি। 
তথা তথা রাবণং সা তং সীতা পরিশস্কতে।” 
কিন্তু এই সন্দেহ দূর করা হনুমানের পক্ষে সহজ হইল। 

রামের সংবাদ পাইয়! সীতার মুখ প্রফুর্িত হইয়া উঠিল, ক্ৃশাঙ্গীর 
চন্ষু অশ্রপূর্ণ হইল, তিনি একটি কথা নানা ইঙ্গিতে হনুমানের 
নিকট বারংবার জানিতে চাহিলেন__রাম তাহার অন্য শোকাতুর 
হইয়াছেন কি না? হন্ুমান্‌ তাহাকে জানালেন, “ষিনি গিরির 
তায় অটল, তিনি শোকে উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহার 
গাস্তীর্যয চূর্ণ হইয়া গিয়াছে । দিবারাত্রি তাহার শাস্তি নাই,_ 
কুন্মণ্তরু দেখিলে উন্মন্ভাবে তিনি আপনার জন্ত কুসুম তুলিতে 
যান,_পন্বপ্রহ্থনগন্ধি মন্দমারুতের স্পর্শে মনে করেন, ইহা 
আপনার মৃদু নিশ্বাস, স্ত্রীলোকের প্রিয় কোন সামগ্রী দেখিলে 
তিনি উন্মত্ত হইয়। আপনার কথা বলিতে থাকেন, জাগরণে 
আপনার কথা ভিন্ন আর কিছু বলেন না, আবার সুপ্ত হইলেও-_ 

“দীন্যেতি মধুরাং বাণীং বাহরন্‌ প্রতিবুধাতে।” 
তিনি প্রায়ই উপবাসে দিনযাপন করেন-_- 

“ন মাংসং রাঘবো ভুরক্তে ন চৈব মধূ সেবতে।” 
এই কথা শুনিতে শুনিতে সীতা আর সহ করিতে পারিলেন না, 
সাশ্রচক্ষে বলিয়া উঠিলেন,-- 

“্অম্ৃতং বিষসংপকতংত্বয়া বানরভাষিতম্‌।» 
তৎপরে হনুমান্‌ রামের করভূষণ অঙ্কুরীয় অভিজ্ঞানস্বরূপে 

সীতাকে প্রদান করিলেন__ 


সীতা । ১৮৯ 


না লিজ 
ভর্থারমিব সম্প্রাপ্তী সা সীতা! মুদিতাভবৎ !” 

তখন সেই চারুমুখীর বহুদিনের ছুঃখ ঘুচিয়া যে আনন্দরেখায় 
গণ্য উল্লদিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা আমরা চিত্রিত করিতে 
পারিব না,__-সেই অঙ্গুরীর স্বখস্পর্শে বহুদিনের স্থৃতি, বছ স্থুখ 
ছুঃখ, সেই গদগদনাদি গোদাবরীপুলিনের রামসঙ্গ, কত আদর ও 
স্েহের কথা মনে পড়িল, তীহার কৃষণক্াত্ত চক্ষুর কোণ হইতে 
অজন্ম অক্রবিন্দু পতিত হইতে লাগিল। হহুমান্‌ সীতাকে পৃষ্ঠে 
করিয়! রামের নিকট লইয়া যাইতে চাহিলে সী স্বক্কৃতা হইল্লেন 
না। “্রাক্ষসেরা গশ্চাৎ অনুসরণ করিলে আমি সবুদ্রের মধ্যে গড়িয়া 
ধাইব, আর স্বেচ্ছাপৃর্বক আমি গরপুরুষ স্পর্শ করিব না". 

আর একদিনের চিত্র মনে পড়ে,_রাক্ষরগণ নিহত হইয়াছে, 
লীতাকে বিভীষণ রামের নিকট লইয়া যাইতে আমিলেন। নানা 
রদ ও বিচিত্র বস্ত্র দেখিয়! পাংশুওতিতসর্বাঙ্গী সীতা বলিলেন 

বনন্নাতা রুমি চ্ছামি ভর্তারং রাক্ষমেহবর |” 

হসুমান্‌ সীতার নঙ্গিনী রাক্ষদদদিগকে তাড়না করিতে গেলে ক্ষমা- 
শীলা দীত। বারণ করিয়া বলিলেন, “প্রভুর নিয়োগে ইহারা যাহা 
করিয়াছে, তজ্জন্ত ইহারা দণডার্থ নহে।? 

তাহার পর বিশাল সৈন্তদংঘের নন্মুখে রাম সীতাকে অতি 
কঠোর কথা৷ বলিলেন, লজ্জায় লজ্জাবতী যেন মরিয়া গেলেন, 
কিন্তু তেজন্থিনীর মহিমা ক্ফুরিত হইয়া উঠিল ;_রামের কঠোর 
উক্তি প্রারৃতনোচিঠ, ইহা বলিতে সাধ্বীর কণ্ঠ দ্বিধ! কম্পিত 


৮৯০৮০  প৮ স্পীিশপাপাপাশালাশাও 





৯৯০ রামায়ণী কথা ৷ 


এপাপিসিসসিপিসিত পি এ্িউউসিপিশার্পশিশ িপাশীপশীশািতটিশি পোপ পপিশিিশিপিসিসিশিিিউি ছি 


হইল না-_-তিনি পতির পদে অশেষ প্রণতি জানাইয়া মৃত্যুর জন্য 
প্রস্তত হইলেন এবং উদ্যত অশ্রু মার্জনা করিয়া অধো মুখে স্থিত 
স্বামীকে প্রদক্ষিণপুর্ধক জলম্ত চিতায় প্রবেশ করিলেন । 

তৎপরে কষিতন্বর্ণপ্রতিমার ন্যায় এই দেবীকে উঠাইয়৷ অগ্নি 
রামের হস্তে অর্পণ করিয়! বলিলেন,_ধিনি আজন্মসুদ্ধা, তাহাকে 
আর আমি কি শুদ্ধ করিব 1” 

উত্তরকাণ্ডের শেষ দৃশ্ঠটি হৃদয়বিদারক, _-বনে বিসর্জন দেও- 
যার জন্য লক্ষণ সীতাকে লইয়া গিয়াছেন, তীররুহ বুক্ষমালাঁয় 
সুশোভিত সুন্দর গল্জার পুলিনে আসিয়া লক্ষ্মণ বালকের স্তাঁয় 
কাদিতে লাগিলেন লক্ষণের কান্না দেখিয়! সীতা বিশ্মিতা হইলেন, 
এই সুন্দর গঙ্গার উপকূলে আসিয়া লক্ষণের কোন্‌ মনোবাথা 
জাগিয়! উঠিল বুঝিতে পারিলেন না,-_“তুমি ছুই রাত্রি রামচন্তর 
মুখারবিন্দ দেখ নাই, সেই ক্ষোভে কি কাদিতেছ ?৮--অতঙ্কিত 
সীতা এই প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু শেষে যখন লক্ষণ তাহার পাদদূলে 
নিপতিত হইয়া বলিলেন, “আজ আমার মৃত্যু হইলেই মঙ্গল 
হইত” এবং কঠোর কর্তব্যের অনুরোধে মর্শচ্ছেদী বিসঙ্জনের 
সংবাদ জানাইলেন,_-তখন স্থির বিগ্রহের ন্যায় সীতা ঁড়াইয়। 
রহিলেন, হয়ত গঙ্গানীরসিক্ত তীরতরুর পুষ্পসারসমৃদ্ধ গন্ধবহ তখন 
সীতার ললাটের স্বেদ ও চক্ষের অশ্রু মুছিবার জন্য তাহাকে ধীরে 
ধীরে স্পর্শ করিতেছিল-_গঙ্গার তীরে দীড়াইয়! পাষাণ প্রতিমার 
স্থায় তিনি ছুঃদহ ।সংবাদ সহা করিলেম, পরমুহূর্তে বিকল হইয়া 
লক্ষণকে বলিলেন-_“্লক্ষমণ, রামচন্দ্রের সঙ্গে যে বনবাস আনন্দে 


সীতা। ১৯১ 


২৮৬১ তত সশিতিপাশশাপশাপাশীলীপপিিশিসিন শিশিশিশিশিশিসি জি 


তত পশাসাশি সিসি পিপি তি ৮ সস 


সহিয়াছিলায়, আজ ও ছাড়া সেই বনবাঁস কেমন করিয়া 
সহিব ?” তাহার কপৌলে অজশ্র অশ্রবিন্দু গড়াইয়া পড়িতে 
লাগিল, সীতা সেই অশ্রু মার্জনা না! করিয়া বলিলেন, “খধিগণ 
যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তোমার কেন বনবাস হইয়াছে__ 
আমি কি উত্তর দিব? প্রভু, তুমি আমাকে নির্দোষ জানিয়াও 
আমায় এই বিপদ-সমুদ্রে ফেলিলে, আজ এই গঙ্গীগর্ভই আমার 
শীস্তির একমাত্র স্থান, কিন্ত আমি তোমার সম্তান ধারণ করি- 
তেছি--এ অবস্থায় আত্মহত্যা উচিতু নহে।” 
" গ্ৃঙ্গাতীরে ঠাড়াইয়া সীতা নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগি- 
লেন, এবং শেষে বলিলেন_- 
পপতিষঠি দেবতানাধাঃ গরত্বধঃ পতিগু। 
প্রাপৈরগি প্রিয়ং তমান্তর্: কারযাং বিশেহুতঃ ৮ 

পতিই নারীগণের দেবতা, বন্ধু ? গুরু, তীহার কার্য্য আমার 
প্রাণাপেক্ষা শ্রিয়।” অশ্ররুদ্ধ গদগদকণ্ঠে লক্ষণকে বলিলেন_ 
লক্ষণ এই ছুঃখিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যাও, রাজার আদৈশ 
পালন কর।" 

ইহার অনেক দিন পরে একদা সমস্ত সভাসদ-পরিবৃত মহা- 
রাজ রামচন্দ্র সীতাঁকে পরীক্ষার জন্ত আহ্বান করিয়াছিলেন, 
সে দিন, ক্রিন্ন কৌষেয়বসনা করণাময়ী ছুঃখিনী সীতা যুক্ত-করে 
বলিলেন, “হে মাতঃ বসুন্ধরে, যদি আঁমি কায়মনোবাক্যে পতিকে 
অর্চনা করিয়া থাকি, তবে আমাকে তোমার গর্ভে স্থান দাও।” 

সীতার কাহিনী, দুঃখ পবিত্রতা এবং ভাগের কাহিনী। (এই 


১৯২ রামায়ণী কথা । 


সতীচিত্র বান্মীকি চিরজীবস্ত করিয়! রাখিয়াছেন। ইহার বিশাল 
আলেখ্য হিনুম্থানের প্রতি গৃহে গৃহে এখনও স্থশোভিত। 
অলক্ষিতভাবে সীতার পত্রীত্ব হিনদস্থানের পত্রীকুলের মধ্যে অপূর্ব 
সতীত্ব-বুদ্ধির সঞ্চার করিয়া আমাদের গৃহস্থালীকে পবিত্র করিয়া 
রাখিয়াছে। নুতন মভাতার শোতে নূতন বিলাস-কলা-ময় চিত্র 
দেখিয়া যেন সেই স্থায়ী ও অমর আলেখ্যের প্রতি আমরা 
্রদ্ধাহীন না হই! এস মাতা! তুমি সহল্্র সহল্র বৎসর গৃহ- 
লক্ষ্মীর স্তায় হিন্দুর গৃহে, যে পুণ্যশক্তির সঞ্চার করিয়াছ__তাহার 
পুনরুদ্দীপন কর, আবার বরে ঘরে তোমার জন্য মঙ্গলঘট প্রাতি- 
চিত হউক। তুমি ভারতবাসিনীদিগের লজ্জা, বিনয় ও দৈন্যে, 
তুমি তাহাদিগৈর কঠোর সহিষ্ণুতা, প্রাণের প্রতি উপেক্ষায় ও 
পবিত্র আত্মসমর্পধঁর মধ্যে বিরাজ কর, তোমার স্থৃকোমল 
অলক্তক-রাগ-রঞ্জিত পাদযুগোর নূপুর-মুখর সঞ্চালনে গৃহে গৃহে 
্বগীয় সতীত্বের বার্তা ধ্বনিত হউক। তুমি আমাদের আদর্শ 
নহ, তুমি আমাদের প্রাপ্ত,_তুমি কবির সৃষ্টি নহ, তুমি তগ- 
বানের দান + আমাদিগের নানা ছুঃখ ও বিড়ম্বনার মধ্যে তোমা- 
রই প্রতিষ্ছায়া অলক্ষ্যে ভাসিয়৷ বেড়ায় ও তাহাতেই সমস্ত দৈ্ 
ঘুচিয়া আমাদের স্বপ্ন খাদা 9 ছিন্ন কন্থার নিদ্রা পরম পরিতৃপ্তকর 
হইয়া উঠে। 





হনুমান । 
ত্রান 


_যৌখ-পরিবারে পিতা, মাত, ভ্রাতা এবং গড়ীর যেরপ স্থান, 
ভৃত্য বা সচিবেরও সেইরূপই একটি স্থান; এই বিচিত্র প্রীতির 
সম্বন্ধ ত্যাগের ভাঁবে মহিমান্বিত হইয়া! গৃহধর্্মকে কিননীপ অথও 
সৌনর্ধ্য গ্ররান করিতে পারে,_রামায়ণকাব্যে তাহা উৎককষ্টভাবে 
প্রদর্শিত হইয়াছে । ও 

হন্মান্‌ প্রথমতঃ জুগ্রীবের সচিবরূপে রামলক্ষণের নিকট 
উপস্থিত হন।.. ইনি সচিবোচিত সদ্গুণাবলীতে ভূষিত) ইহার 
প্রথম আলাপ শ্রবণ করিয়াই রাম ুগধচিত্ে "লঙ্ষণকে বলিয়া- 
ছিলেন_-এ ব্যক্তিকে বাকরণশাস্ত্রে বিশেধ পারদর্শী বলিয়া বোধ 
হয়, ইহার বহুকথার মধ্যে একটিও অপশৰ শ্রত হইল না, 

র “্বহ ব্যাহরতনেন ন কিধিদগশব্দিতম্‌ 1” 
প্ধক্‌, যজু ও সামবেদে পারদর্শী না হইলে এভাবে কেহ কথা 
কহিতে পারে ন!। ইহার মুখ, চক্ষু ও জ দৌষশূন্ত এবং কঞ্ঠো- 
চ্চারিত বাণী হ্বদয়হর্ষণী।” অশোকবনে সীতার সঙ্গে পরিচয়ের 
গ্রাককালে ইনি তীহার সহিত সংস্কৃতভাষায় কথোপকথন করিবেন 
কি না__মনে মনে বিতর্ক করিয়াছিলেন। মমুদ্রের তীরে জান্ববান্‌ 
ইহাকে শান্তর পঙ্িতগণের বরণীয় বািয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন । 

সৃতরাং দেখা যাইতেছে, ইনি শান  সুপণ্ডিত ছিলেন। 

৩ 


১৯৪ রামায়ণী কথা। 


শপপা্পাশা১০৮৮৮৯৯৯৯৯ পিসি াস্পিাস 


কিন্তু শুধু পাণ্ডত্যই সচিবের প্রধান গুণ নহে,__অটল প্রভৃভক্তিও 
তাহার অত্যাবস্তক গুণ । 

সুগ্রীব বালি ভূয়ে জগৎ ভ্রমণ করিতেছিলেন। কোথায় 
প্রথরসৌরকরমণ্ডিত যবদ্বীপ, কোথায় রক্তিমাভ ছুরতিত্রম্য 
লোহিতসাগরের খক্জবর ও গুবাকতরুপূর্ণ বেলাভূমি, কোথায় বা 
দক্ষিণসমুদ্রের সীমান্তস্থিত স্থির অভ্রাবলীর স্তায় পুষ্পিতক পর্বত-_ 
পৃথিবীর নানা দিগ্দেশে ভীতচিন্তে সু গরীব পর্য্যটন করিতেছিলেন। 
তখন যে করেকটি বিশ্বস্ত অনুচর সর্বদা তাহার পার্শবন্তী ছিলেন, 
তন্মব্ হনুমান্‌ সর্কপ্রধান। স্থপ্রীবের প্রতি অটল ভক্তির তিনি 
নানারূপে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এন্থলে একটি দৃষটাস্তের 
উল্লেখ করা যাইতেছে । | 

সমুদ্রোপকূলেশ্উপস্থিত হইয়া! বানরসৈম্ত এক সময়ে একান্ত 
হতাশ হইব! পড়িল; সীতার সন্ধান পাওয়া গেল না স্ুৃগ্ীবের 
নির্দিষ্ট একমানকাল অতীত হইয়া গিয়াছে_-অতঃপর স্ুগ্রীবের 
আদেশে তাহাদের শিরশ্ছেদ অবশ্তস্তাবী, এই শঙ্কায় বানরবাসিনী' 
আকুল হইয়! উঠিল ১__তাহারা পরিশ্রাস্ত, ক্ষুৎপিপাসাতুর, নিরাশা- 
্স্ত এবং মৃত্াদণ্ডের, ভয়ে ভীত। পিপাসার ভাড়নায় ইতস্ততঃ 
পর্যটন করিতে করিতে তাহারা একস্থলে পদ্মরেণুরক্তাঙ্গ চক্রবাঁক- 
দর্শনে এবং জলভারার্-তলবাফুস্পর্শে কোন জলাশয় অদুরবর্ভী 
বিবেচনায় অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রাণের ভয় বিসর্জন দিয়া 
তাহার! বহক্রোশব্যাপী এক গভীর অদ্ধকারগুহার মধ্যে জলান্বেষণে 
ঘুরিতে ঘুরিতে. সহসা পৃথিবীনিয়ে এক সাধুপুষ্পিত বাগীবুল 


হমুমান্‌। ১৯& 


৮৩৬২৫১৬৮৬৯৬ ত প্পশশপাপশাপত৬৮৮ শি শশীশি 


মনোরম রান আবিষ্কার করিয়া! ফেলিল। ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারিত 
হইলে, তাহারা প্রাণের আশঙ্কায় পুনরায় বিকল হইয়া! পড়িল। 
তখন বুবরাজ অঙ্গন ও বেনাপতি তার সমস্ত বানরবৃন্দকে সুপ্জীবের 
বিরুদ্ধে উত্তেজিত কাঁরয়া তুলিলেন। তাহারা বলিলেন-_- 
“কিকিন্ধায় ফিরির| গেলে তুরপ্রন্কতি সুপ্রীবের হস্তে আমাদের 
মৃত্যু নিশ্চিত, এদ আমরা এই সুরক্ষিত স্ন্দর অধিত্যকায় সুখে 
বাদ করি, আর স্বদেশে ফরিয়! যাইবার প্রয়োজন নাই।” 
সমস্ত বানরসৈন্ এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়। বলিল_+স্ুগ্রীৰ 
উপ্রশ্বভাব এবং বাম স্ত্রেণ। নির্দিষ্টকাল অতীত হইয়াছে, এখন 
রামের প্রীতির জন্য সুগ্রীব অবশ্যই আমাদিগকে হত্যা করিবে” 
হমুমান্‌ সু গ্রীবকে ধশ্ধন্ত বলিয়। উল্লেখ করাতে অঙ্গ উত্তেজিত" 
কণ্ঠে বলিলেন-__“্যে ব্যক্তি জোষ্ঠের জীবদ্শাতেই জননীসমা 
তৎপত্রীকে গ্রহণ করে, মে অতি জঘন্ত; বালি এই দুরাচারকে 
রক্ষকরূপে দ্বারে নিয়োগ করিয়! বিলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, 
কিন্তু & ছুষট গ্রস্তরদারা গর্তের মুখ আচ্ছাদন করিয়া আইসে, 
সুতরাং তাহাকে আর কিরূপে ধর্মজ্ঞ বি? স্ত্রী পাগী, 
কৃত ও চপল, সে স্বরং আমাকে যৌবরান্য প্রদান করে নাই, 
বীর রামই আমার যৌবরাঞ্জোর কারণ রামের নিকট প্রতিশ্রুত 
হইয়। সে প্রতিজ্ঞা বিস্বৃত হইয়াছিল_-লক্ণের ভয়ে জানকীর 
অন্বেষণার্থ আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছে, তাহার আবার 
ধর্মজ্ঞান কি? সে স্মতিণান্ত্ের বিধি লঙ্ঘন কারয়াছে_-এখন 
জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে কেহ আর তাহাকে বিশ্বাস করিবে না। 





১৯৬ রামায়ণী কথা। 


আপাত ৬৬ 





৮তপিউসাসিসিসাসিপ্পাপপিউ পাতি পাপিত এত তছ 


সে গুণবান্বা নিগুপ হউক, আমাকে সে হত্যা করিবে_-আমি 
শত্রপুত্র 1” 

অঙ্গদের এই সকল কথায় বানরগণ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া 
উঠিল, তাহারা ক্রমাগত বালির প্রশংসা ও স্তত্রীবের নিন্দাবাদ 
করিতে লাগিল । 

এই উত্তেজিত সৈম্মগ্ুলীর মধ্যে হন্ুমান্‌ অটলসঙ্কন্নার। 
তিনি দৃঢস্বরে বলিলেন,_“বুবরাজ, আপনি মনে করিবেন না, 
এই বানরমণ্ডলী লইয়া এই স্থানে আপনি রাজত্ব করিতে পারি- 
বেন। বাঁনরগণ চঞ্চলস্বভাব, তাহারা এখানে স্ত্ীপুত্রহীন হইয়া 
কখনই আপনার আজ্ঞাধীন থাকিবে না। আমি মুক্তকণ্ঠে 
বলিতেছি, এই জান্বনান্‌, সুহোত্র, নীল এবং আমি,__ আমাদিগকে 
আপনি সামদানাদি রাঁজগুণে কিংবা উৎকট দু দ্বারাও সুগ্ীব 
হইতে ভেদ করিতে পারিবেন না । আপনি তারের বাক্যে এই 
গর্তে অবস্থান নিরাপদ মনে করিতেছেন, কিন্তু লক্ষণের বাঁণে 
ইহার বিদারণ অতি অকিঞ্চিতংকর 1” 

বিপৎকালে এই ধৈর্য্য ও তেজ প্রকাশ করিয়! হন্থমান্‌ বানর- 
মগ্ুলীকে আত্মকলহ ও গৃহবিচ্ছেদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন । 

হন্ুমান্‌ স্থগীবের শুধু আজ্ঞাপালনকারী ভৃত্য ছিলেন না, 
সতত তাঁহাকে স্ুমনত্রণা ঘ্বারা তাহার কর্তবাবুদ্ধি প্রবুদ্ধ করিয়া 
দিতেন। জগদ্ত্রমণবাস্ত স্থগ্রীবকে ইনিই, মাতঙ্গমুনির আশ্রম- 
সন্গিকটে খযামুকপর্বতে প্রবেশ বালির নিষিদ্ধ, ইহা বুঝাইয়া দিয়া- 
ছিলেন। বালিবধের পরে যখন বর্ষাক্ষয়ে শরৎকালের সৃচনায় 


হনুমান্‌। ১৯৭ 


পি ৬ ৯ ত৯১িপাপিশিশি পিপিপি পিপপাশাশিিশা 








সি এ ৬৯৯৫১ ৯৮৯স* 


গিরিনদীসমূহ মন্থরগতি হইল-_তাহাদের পুলিনদেশ ধীরে ধীরে 
জাগিয়! উঠিল, সেই সিকশ্াভূমিশোভী শাম মপ্তচ্ছদতরূর তরুণ 
পল্লব এবং অসন ও কোবিদারবৃক্ষের কুস্থুমিত সৌন্দর্য্য গগনা- 
লম্বিত হইয়া গিরিসান্দেশে চিত্রপটের ন্যায় অঙ্কিত হইল, সেই 
স্থুখশরৎকালে কিক্ষিন্ধাপুরী রমণীগণের সমতাঁলপদাক্ষর তন্তরীগীতে 
বিলাপের পর্যযক্কে স্ুখন্বপ্পে বিভোর ছিল,_স্ুগ্রীবের শুরু 
প্রাসাদশেখর কাক্ষীর নিস্বন এবং স্থলিত হেমহ্ত্রের হিল্লোলে 
্বপ্াবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। তখন কিছ্িন্ধার গিরিগুহার একটি 
স্থানে গ্রবনক্ষত্রের সায় কর্তব্যের স্থিরক্ষু জাগ্রত ছিল-_তাহা! 
বিলাঁসের মোহে ক্ষণেকের জন্তও আচ্ছন্ন হয় নাই, তাহা! সতত 
প্রভুর হিতগন্থার প্রতি স্থিরলক্ষ্য ছিল। লক্ষণের কিফিন্ধা প্রবেশের 
বছ-পূর্বে, শরৎকাল পড়িতে না পড়িতে, হনুমান্‌ স্্রীবকে 
রামের সঙ্গে তাহার গ্রৃতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। 
সমস্ত বানরবাহিনীকে রামকার্ধ্যে সমবেত করিবার জন্য আদেশ 
বাহির করিয়! লইয়াছিলেন। সে আদেশ এই-__ 

পত্রিপধধরাআু্ঘং যঃ পরা্যাদিহ বানরঃ। 

তন্ত প্রাণাস্তিকে| দণ্ড নাত্র কারা বিচারণা।” 
“যে বাঁনর পঞ্চদশ দিবসের পরে কিছিন্ধায় উপস্থিত হইবে, 
তাহার শ্রাণদণ্ড হইবে__ইহাঁতে আর বিচারবিবেচন! নাই 1 
. ইহার পরে রোবন্দুরিতাধরে লক্ষণ কিছিন্ধায গ্রবেশ করি- 
লেন। বিলাসী সুগ্রীব বিপৎ সম্কক্রূপে উপলব্ধি না করিয়া 
ভুরকটাক্ষে অঙ্গদের দিকে চাহিয়! বলিয়াছিলেন_ 


১৯৮ রামায়ণী কথা । 





শন মে দুর্বাহতং কিঞিন্নাপি মে দুরনু্ঠিতম্‌। : 
॥ লক্ষ্ণে। রাঘবন্রাতী! তুদ্ধঃ কিমিতি চিন্তরে ॥ 
ন খযস্তি মম ত্রাস লকষণান্লাপি রাধবাৎ। 

৷ মিত্রং ্ানকুপিতং জনয়তোব সন্ত্রমম্‌॥ 

অর্ক স্থকরং মিত্রং দুকষরং প্রতিপালনন্./৮: 


“আমি কোনরূপ অন্ায় আচরণ বা দুর্ব্যবহার করি নাই? রাম- 
চন্দ্র ভাই লক্ষণ কেন ক্রোধ করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম 
না। লক্ষণ হইতেই কি, রাম হইতেই কি আমার ত ভয় করিবার 
কিছু নাই; তবে বিনা কারণে মিত্র তুদ্ধ হইয়াছেন, এইমাত্র 
আশঙ্কা। মিত্রলাত অতি সুলভ, কিন্তু মৈত্রী রক্ষা, করাই কঠিন !” 

তখন বড় বিভ্রাট দেখিয়! হনুমান কামবশীতৃত স্থগ্রীধকে 
অদুরস্থ পুণ্পিত-সপ্তচ্ছদ-বৃক্ষ দেখাইয়া শর্কালের আবির্ভীব বুঝা- 
ইয়া দিলেন_প্রামচন্্র ও লক্ষণ আর্ত, তাহারা কষ্ট পাইতেছেন, 
আপনি প্রতিশ্রতিপালনে তৎ্পর হন নাই,__তীহারা ছঃখে পড়িয়া 
ক্রোধের কথা বলিলে তাহা আপনার গণনীয় নহে। আপনি 
পরিবাঁরবর্গের ও নিজের যদি কুশল চান, লক্ষণের পদে পতিত 
হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করুন, নতুবা তাহার শরে কিছিন্ধা বিনষ্ট 
হইবে |” হুন্থমানের বাক্যে আতঙ্কিত হইয়া স্ত্রীর স্থীয়-কণ্ঠ- 
বিলগ্ষিত ক্রীড়ামাল্য ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং লক্ষণকে 
প্রসন্ন করিতে যত্ববান্‌ হইলেন । 

সুতরাং দেখা যাইতেছে, হনুমান্‌ স্ুগ্রীবকে শুতমন্্রণ দ্বারা 
অন্যায়পথ হইতে সাবধানে রক্ষা করিতেন,_গুধু আদেশ শ্রবণ ও 


১০১৭৮১১১৯৯১০৮৯৮০৯৮৮১সিি পিসি পালি 


হনুমান । ১৯৪৯ 


২ ১প১েতি ৩৮৬৩ ততিশিশিশিশিশিশিতশিসিসিসিউিসি, 





পপাশাপাপাশীশিি ৬ ৩ চা 


প্রতিপালন করিয়৷ যাইতেন না। এদিকে স্ুগ্রীবের বিরুদ্ধ 
কোন ষড়যন্ত্র হইলে একাঁকী তিনি একশতের মত দৃঢ় হইয়া দীড়া- 
ইয়! তাহা নিবারণ করিতেন_স্থগ্গীবের বিপৎকালে তাহার সমস্ত 
ক্রেশের সমধিকভাগ নিজে বহন করিতেন,__কিফিদ্ধার বিলাস- 
হিল্লোল তাহার চক্ষুর সম্মুখে প্রবাহিত হইয়া যাইত, তিনি স্বীয় 
কর্তৃব্যে বদ্ধলক্ষ্য চক্ষু ক্ষণেকের জন্তু বিলাঁসমোহাচ্ছন্ন হইতে 
দিতেন না। - 
সুগ্রীবের এই কর্তবানিষ্ঠ ভূতা, শান্তরদর্শী গুভাকাজ্ী সচিব, 
রামচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পরেই তাহার "গুণমুগ্ধ ও একান্ত 
পক্ষপাতী হইয়া! পড়েন। 

রামলক্ণকে প্রথম দর্শন করিয়াই তাহার যে হৃদয়োচ্ছাস 
হইয়াছিল, তাহা তাহার প্রথম আলাপেই প্রকাশ পাইতেছে__ 

বিশাল চক্ষু দৃষ্টিতে পম্পাতীরবর্ভী বৃক্ষরাজি দেখিতে দেখিতে 
যাইতেছেন_-আপনারা কে? আপনাদের বাহু আয়ত, স্থবৃত্ত ও 
পরিঘোপম;__-আঁপনারা ছুইজনে সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে 
সমর্থ। আপনাদের স্ুলক্ষণ দেহ সর্কভূষণধারণযোগ্য-__আপনারা 
ভূষণহীন কেন ?” 

রাম-্থতরীবের মৈত্রী স্থাপিত হইল ।' সুগীৰ যখন সমস্ত সৈন্ত 
সীতার অন্বেষণে প্রেরণ করেন, তখন রাম হন্ুমান্কে স্বীয়-নামা- 
স্কিত অন্ুরীয়কটি অভিজ্ঞানস্বরূপ সীতার অন্ত দিয়াছিলেন, তাহার 
মন তাহাকে বুঝাইয়। দিয়াছিল--এ কার্ধ্ে হনুমান্ই সফলতা লাত 
করিবেন! 


২০০ | রামায়ণী কথা । 


সপশা্পা্পন 








০০৮৮১০১০৯৮৭০৯৯ 


নানাদিগেশ ঘুরিয়া সৈন্যবৃন্দ দীতার কোন খোঁজই পাইল 
না; বন্ধুর পর্ণপুর্সহীন এক গিরিগুহা অতিক্রম করিয়া তাহার! 
সমুদ্রের তীরে উপনীত হইল। এই সময়ে তাঁহারা অনশনে 
প্রাণত্যাগ সন্বন্ন করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল,-_-সহস! জটায়ুর 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা সম্পাতি তাহাদিগকে সীতার সন্ধান বলিয়া দ্রিল-- 
সীতা দূর সমুদ্রের পারে লঙ্কাপুরীতে আছেন, বানরগণের মধ্যে 
কেহ সেইখানে না গেলে সীতার সংবাদ পাঁওয়া অসম্ভব | 

সমুদ্রের তীরে দঈাড়াইয়া তাহারা বিস্ময়ে, ভয়বিহ্বলচক্ষে অপার 
জলরাশি দেখিতে লাগিল। মেঘের সঙ্গে চুর্ণতরঙ্গ মিশিয়া 
গিয়াছে_-সীমাহীন বিশাল লরিৎপতির তাঁগুব-নর্ভন দুর-পাটল- 
আকাশম্পর্শী,__উন্মাদনময় ফেনিল আবর্তরাশি। তাহারা ভয়- 
ব্যথিত হইয়া পড়িল,__কে এই অবধিশূন্য মহাসাগর উত্তীর্ণ হইবে ? 
শরভ, মৈন, দ্বিবিদ প্রভৃতি সেনাপতিগণ একে একে %াড়াইয়া 
উঠিলেন এবং অস্দুটবাক্‌ অনস্ত জলরাশির কলকল্লোল শুনিয়া 
স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। অঙ্গ 'াড়াইয়। বলিলেন-__ 
“গরপারে যাইতে, পারি, কিন্ত ফিরিয়! আসিতে পারিব কি না, 
সন্দেহ” নৈরাস্তাবিহ্বল অয়গ্রস্ত বানরবাহিনী সমুদ্রোপকুলে 
সমবেত হইয়া যে যাহার পরাক্রমের ইয়ত্তা করিতে লাগিল, কিন্ত 
সেই অনিলোদধত ভ্রান্ত উন্দিস্কুল বিপুল জলাশয় উত্তীর্ণ হইবার 
সাধ্য কাহারও নাই-_ইহাই বিদ্িত হইল। বানরসৈন্যের মধ্যে 
হনুমান মৌনভাবে একপ্থানে উপবিষ্ট ছিলেন,_-বানরগণের নানা 
আশঙ্কা ও বিক্রমন্চক আলাপ তিনি নিঃশবে শুনিতেছিলেন-- 


হনুমান্‌। ২০১ 


১৮৬৮ পাশা পভাপতশ্িপশিশিশাশিশিউাশাশিিশিশিশিউি 





শি পাপাপাপিপাতি পি পাপা 


নিজে কোন কথাই বলেন নাই; জান্ববান্‌ তাহার দিকে চাহিয়া 
বলিলেন__ 
“বার বানরলোকস্ত সর্ববশান্্রবিদাং বর। 
তুফীমেকাস্তমাশ্রিতা হুমন্‌ কিং ন জল্পসি ॥* 

শ্বানরগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বীর, সর্ধরশান্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের শ্রেষ্ঠ 
হম্থমনূ, তুমি একান্ত মৌনভাব অবলঙ্বন করিয়াছ কেন? এই 
বিষগ্ন সৈম্যদ্দিগকে আর কে উত্সাহ দিয়া কথা বলিবে-তুমি ভিন্ন 
এ কার্য্যের ভার আর কে লইতে পারে ?” 

হনুমান শুধু আহ্বানের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, এ কার্য 
যে তীহারই,_-তিনি তাহা জানিতেন। জাম্ববানের কথার উত্তর 
না দিয়া তিনি সচল হিমাচলের হ্যায় সুদূঢ়ভাবে সমুখান করিয়া 
যাত্রার জঙ্ত প্রস্তুত হইলেন । অনীম সাহস ও স্বীয়শক্তিতে বিপুল 

আস্থা তাহার ললাটে একট প্রদীপ্ত শিখ! অঙ্কিত করিয়া দিল। 

কি ভাবে তিনি সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা কবিকল্পনায় 
জড়িত হইয়। আমাদের চক্ষে অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বহুক্রোশ- 
ব্যাপী সমুদ্র তিনি বহু ক্স ও বিপদ্‌ সন করিয়া উততীর্দ হইয়া" 
ছিলেন_-তিনি পথে বিশ্রামের জন্ত মৈনাকপর্কতের রম্য একটি 
শৃঙ্গ সম্থুখে প্রসারিত দেখিতে পাইয়া ছিলেন, কিন্তু প্রতুকাধ্য 
সম্পাদন ন| করিযা বিশ্রাম করিতে তিনি ইচ্ছা করেন রা ঃ 
তিনি বলিয়াছিলেন__ 


“্যথা, রাখবনির্দূ্তঃ শরঃ স্বদনবিত্রমঃ। 
গরচ্ছেৎ তধ গমিষ্যামি লঙ্কাং রাবপপালিতামূ॥” 





২০২ রামায়ণী কথা । 


প্রকৃতই তিনি রামকরনির্মক্ত শরের ন্যায় লঙ্কাতিমুখে ছুটিয়াছিলেন। 
রামের ইচ্ছার মুণ্তিমান্‌ বিগ্রহের স্ায় আতুগতি হনুমান্‌ লঙ্কাপুৰীতে 
উপস্থিত হইলেন! । 
লঙ্কায় পৌছিয়! হনুমান সরল, খর্জুর ও কর্ণিকারবৃক্ষপূর্ণ 

বেলাভুমির অদুরে রক্তবর্ণ প্রাচীরের উর্ধে সপ্ততল হম্্যরাজির 
উচ্চণীর্য দেখিতে পাইলেন। পপর্বতনীর্স্থৃত দুর্গম লঙ্কাপুরীর 
অতুল বৈভব ও বিক্রম এবং ছুর্গাদির সংস্থান দেখিরা হন্ুমান্‌ ভীত 
হইলেন। বে উৎসাহে তিনি পুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে 
উৎসাহ যেন সহসা দমিয়া গেল, স্থরক্ষিত লঙ্কার প্রভাব দেখিয়া 
তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন__তাহার মুখে গহম! আশঙ্কার কথা 
উচ্চারিত হইল-_ 

পন হি যুদ্ধেন বৈ লঙ্কা! শকা জেতুং হরৈরপি। 

ইমান্তববিষমাং লঙ্কা ছুর্ঠাং রাবণপালিতাম্‌। 

প্রাপাপি হুমহাবান্থঃ কিং করিষাতি রাঘবঃ | 
এই লঙ্কা দেবগণও যুদ্ধে জয় করিতে পারেন না। রাবণরক্ষিত . 
এই দুর্গম, ভীষণ লঙ্কাপুরীতে রামচন্দ্র উপস্থিত হইরাই ব। কি 
করিবেন 1, ধাহার গ্রব বিশ্বাস__ 

“ন হি রামদমঃ কশ্চিদ্বিদ্যতে ত্রিদশেষপি।” 
__দেবগণের মধ্যেও কেহ রামের তুল্য নহেন' তাহার অটল 
বিশ্বাসের মূলে যেন একটা আঘাত পড়িল । লঙ্কার বহির্দেশে স্থগন্ধি 
নীপ, প্রিয় ও করবীতর যেখানে শ্রেণীবদ্ধ হইয়। শোভিত ছিল, 
হন্ুমান্‌ সেই দিকে চাহিয়। একবার দীর্ঘনিশ্বাম ত্যাগ করিলেন । 


হন্মান্‌। ২০৩ 


শপ পপাপাসা৫পপসিপপাশসিপপাপিশাশাশাশপিশীপাপশিিউিউিসিউিউিউি৬ি৬৬সিউ ডিশ 


রাত্রিকালে রাঁবণের শধ্যাগৃহে যখন তাহাকে নিদ্রিতাবস্থায় 
তিনি চোরের স্যার অন্তর্পণে দেখিয়াছিলেন, তখনও তীহার নির্ভীক 
চিত্তে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল । হস্তিদস্তনির্শিতি উজ্জন্বর্ণমণ্ডিত 
খন্টায় মহার্থ আস্তরণ বিস্তারিত, তাহার এক পার্শে শুভ্র চন্মু- 
লের স্তায় একটি ছত্র-_হ্িয়ে মহাবলশালী উগৃমৃষ্ঠি রাবণ গ্রস্থপ্ 
তাহাকে দেখিয়া-_ 

“* * * পরমোদিগ্ঃ সোইপাসর্পৎ সভীতবৎ।” 
উদ্বিগ্নভাবে হনুমান ভীতচিন্তে কিঞ্চিৎ অপন্ত হইলেন। 
অশোঁকবনে সীতার সম্মুখে উপস্থিত রাবণকে দেখিয়াও তাহার 
মনে এইরূপ ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল-_ | 
“ন তথাপু[শ্রতেজাঃ সন্‌ নিধৃতিস্তস্ত তেজমা। 
পত্রে গুহ্যান্তরে সক্তো মতিমান্‌ সংবৃতোহভবৎ ॥” 

উপ্রমূর্তি রাবণের তেজে তাড়িত হইয়া তিনি শিংশপাবৃক্ষের 
শীখাপল্লবে লুক্কায়িত হইয় রহিলেন। কোন মহাকার্্য হস্তক্ষেপ 
করিবার প্রাক্কালে, উদ্দেশ্তের বিরাট্ভাঁৰ এবং প্রবল প্রতিপক্ষের 
কথা মনে করিয়। সময়ে সময়ে এইরূপ ভয় হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু 
হন্ছমানের উন্নত কর্তবাবুদ্ধি তীহাকে শীঘ্রই উদ্বোধিত করিয়! 
তুলিল। তাহার লঙ্কাপরিদর্শনব্যাপারে তিনি কত চিন্তা 9 ধৈর্যোর 
সহিত অগ্রসর হইয়াছেন, বাল্সীকি তাহার ইতিহাস দিয় গিয়াছেন। 

গ্রকাশ্ঠভাবে, তীহার বিপদের সম্ভাবনা আছে এবং বৈদেহীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎকার তীহীর পক্ষে ছুর্ঘট হইতে পাঁরে_- 

গ্যাতয়ন্তীহ কার্ধাণি দূতাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।” 


২০৪ রামায়ণী কথা । 


-১৮১০১০১৮১৮৩৮৮৯১৮া১০১৭১০৮০৮াউিিশীশিসসীপিপিপপিশাশিপসিপিসিসিপি পপ পপপিশা 


গাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে অনেক সময়ে দুতগণ কার্ধ্য নষ্ট করিয়া 
থাকে-_স্ৃতরাং স্পর্ধী পরিত্যাগপূর্ববক ছদ্মবেশে তিনি রাত্রিকালে 
লঙ্কা অনুসন্ধান করিবেন, ইহাই স্থির করিয়া প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিলেন । রে 

শনৈঃশনৈঃ নিশীথিনী আসিয়া লঙ্কার প্রতি বিলাসপ্রকোষ্ঠে 
প্রমোদ-দীপাবলী জালিয়! দিল) হনুমান রাবণের বিশীল পুৰীতে 
রমণীবুনের বিচিত্র আমৌদপ্রমোদ প্রত্যক্ষ করিলেন। পান- 
শালায় শর্করাসব, ফলাসব, পুষ্পাসব প্রভৃতি বিবিধপ্রকার স্থরা 
বৃহৎ ন্বর্তভাজনে সজ্জিত ছিল; রাবণ এবং তাহার স্ত্রীগণ কুকুটের 
মাংস, দধিসিক্ত বরাহমাংদ কতক আহার করিয়া কতক ফেলিয়া 
রাখিয়াছে; অস্ত্র ও লবণগাত্র এবং নাঁনাপ্রকার অর্ধভক্ষিত ফল 
চতুর্দিকে প্রক্গিগ্ত রহিয়াছে; নৃত্যগীতক্ৰাস্তা অঙ্গনাগণের অলস- 
লুলিত দেহ হইতে বসন স্থলিত হইয়া পড়িয়াছে ) নানস্থান হইতে 
আম্বত রমণীবৃন্দ পরস্পরের ভূজন্ত্রে শ্রাথিত হইয়া বিচিত্রকু্থম- 
খচিত মালোরর স্তায় দৃষ্ট হইতেছে; একটু দুরে সুন্দরীত্রেষ্ঠা লঙ্কা- 
পুরীশ্বরী প্রন্থপ্তা মন্দোদরীর স্বর্ণপ্রতিমার ন্যায় কান্তি দেখিয়া 
তিনি মনে করিলেন, এই সীতা । তাহার চেষ্টা কৃতার্থ হইল 
ভাবিয়া তিনি আহ্লাদ সাশ্রনেত্র হইলেন । 

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হুইল, রামবিরহিতা সীতা এভাবে সুপ্তা 
থাকিতে পারেন না,_-এরূপ ভূষণ ও পরিচ্ছদ, এরূপ সৌম্য 
শাস্তির ভাঁব পতিপরায়ণ! সীতার পক্ষে অসম্ভব । আবার হনুমান্‌ 
বিমর্ষ হইয়া খুঁিতে লাগিলেন। কোনস্থানেই তিনি নাই। 


হনুমান্‌। ২০৫ 


সদ ৮৬পাএপপাপিসাপিশিশািপিি পিপিপি, 





পিসী 


হায়, সীতা কি রাবণকর্তৃক হৃতা হইবার সময় সর্গের ট স্থলিত 
মুক্তাহারের ন্যায় সমুদ্রে পড়িয়া গিয়াছেন, অথবা পিঞ্জরাবদ্ধ শারি- 
কার স্তায় অনশনে গ্রাণত্যাগ করিয়াছেন? রাঁবণের উত্গীড়নে 
হয় ত বা তিনি আত্মহত্যা করিয়া থাকিবেন। যে রামচন্র তাহার 
শোঁকে উন্মত্ত হইয়া অশোকপুণ্পগুচ্ছকে আলিঙ্গন দিতে ধাবিত 
হন, রাত্রিদিন ধাহার চক্ষে নিদ্রা! নাই, স্বপ্নেও ধাহার মুখ হইতে 
নীতা” এই মধুরবাক্য নিঃস্ত হয়, দেই বিরহবিধুর প্রভুর নিকট 
হম্ুমান্‌ কি বলিয়! উপস্থিত হইবেন? উর্ষিময় তরীড়োন্মতত মহা- 
বারিধির বেলাভূমিতে যে বিশাল বানরবাহিনী তাহার মুখ হইতে 
সীতার সংবাদ পাইবাঁর জন্য উৎকণিত হইয়া আকাশগানে তাকা- 
ইয়। আছে,_-তাহাঁদের নিকট ভিনি যাইিয়। কি বলিবেন ? অন্থু- 
সন্ধানশ্রান্ত হনুমানের মনের উপর নৈরাস্ঠের একটা প্রবল আবর্ত 
আসিয়া পড়িল, কিন্তু কিয়ৎকা'ল পরে আশ! আঘিয়া তাহার হস্ত 
ধরিয়া উঠাইল কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া এরূপ নৈরাগ্ত অবলম্বন 
কাপুরুষের লক্ষণ, আমি আবার অনুসন্ধান করিব, হয়ত আমার, 
দেখা ভাল হয় নাই। হুমান্‌ লঙ্কার বিচিত্র হ্্যসমূহ ও বিচিত্র 
কাননরাজি পুনরায় পর্যাটন করিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, 
আশার মৃদ্মন্ত্রে যেন তিনি পুনরার উজ্জীবিত হইয়া উঠিলেন। 
রক্ষঃগ্রামাদের সমস্ত স্থান তিনি তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিলেন, কিন্তু 
সীতাকে দেখিতে পাইলেন না। রক্ষঃপুরীর বিশালত! তাহার 
নিকট শৃন্যময় বলিয়া বোধ হইল | কোথায়ও সীতা নাই--দীত! 
জীবিত নাই,-_হন্ুমান গভীর-নৈরাগ্ত-মগ্ন হইয়! ব্রাস্ত-পাদক্ষেপে 
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পপি 


কোথায় যাইবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। প্রাজপুত্রদবয় 
এবং বানরবাহিনী আমার প্রতীক্ষায় আছে, আমি তাহাদের 
উদ্যত আশামঞ্জরী ছিয় করিতে পারিব না। রামচন্ নিরাশ 
হইয়! গ্রাণত্যাগ করিবেন, লক্ষণ শ্থীয় অগ্নিতুল্য শরদ্বারা নিজে 
ভম্ীভূত হইবেন স্ুগ্রীবের মৈত্রী বিফল হইবে )--আমার 
প্রত্যাগমনে এই সকল বিভ্রাট অবস্ঠস্তাবী।” এই ভাবিয়া হনুমান্‌ 
অবসন্ন হইয়| পড়িলেন ; কখনও বাঁ রাঁবণকে বধ করিবার জন্য 
ক্রোখে উন্মত্ত হইয়া ঞঠিলেন,_-কখনও বা স্থির করিলেন__ 
“চিতাং বৃত্ধা প্রবেক্ষ্যামি |” 
প্রজলিত চিতায় প্রাণ বিসর্জন দিব”) “কিংবা সাগরোপকুলে 
অনশনে দেহত্যাগ করিব, 
“শরীরং ভক্ষয়িযস্তি বায়সাঃ স্বাগদানি চ।” 

আমার শরীর কাক ও শ্বাপদগণ ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে 
কখনও বা ভাঁবিলেন, “আমি বানপ্রস্থ অবলম্বনপুর্র্বক বনে বনে 
জীবন কাটাই 

প্রভুর কার্য অথবা কর্তব্যানুষ্ঠানের যে ব্যগ্রতা হম্থমানের 
চরিত্রে দৃষ্ট হয়, অন্ত কোথায়৪ তাহা দেখা বায় না। রামচন্্ 
বলিয়াছিলেন__ 

শ্যাহি ভৃতা নিষুক্তঃ সন ভর্তৃকর্দণি দুষ্ধরে। 
কুষ্যাৎ তদনুরাগ্েণ তমাহুঃ পুরুযোস্তমম্‌ |” 

“যিনি প্রভৃকর্তৃক হুর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অন্ুরাগের সঙ্গে তাহা 
সম্পুর্ণ করেন,__তিনি পুরুষত্রেষ্ট। হহ্থ্মান্‌ প্রাণপণে এবং অন্ু- 
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রাগের সহিত রামের কার্ধ্য করিয়াছিলেন । গ্রভূসেবাঁর এই উন্নত 
আদর্শ ধর্দভাবে পরিণত হইয়া থাকে। হন্ুমান্‌ বিপুল শারীরিক 
শ্রম পণ্ড হইল দেখিয়! অধ্যাত্বশক্তির উদ্বোধনে চেষ্টিত হইলেন । 

“আমি নৈরাশ্মগ্র হইলে বহু ব্যক্তির আশা বিফল হইবে । 
বু ব্যক্তির শাস্তিম্খ আমার সফলতার উপর নির্ভর করিতেছে, 
সুতরাং চিতাপ্রবেশ বা বানগ্রস্থ-অবলম্বন আমার গন্গে! উচিত 
হয় না। আমার উপর যে স্থমহান্ন্তাস অপিত, তাহার সাধনে 
যেন আমার কোন ক্রি না হয়|” “সুতর,_ 

“ইট্হৈব নিয়তাহারো বতস্তাসি নিয়তেত্রিয়ঃ ৷” 

এই স্থানেই আমি ইন্জিয়নিরোধপূর্বক সংযতাহারী হইয়া 
প্রতীক্ষা করিব ।' তখন করজোড়ে হনুমান ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন, 
তাহার মুখ মৃছ বিকম্পিত হইয়া এই শ্লোক উচ্চারণ করিল__ 

“নমোহস্ত রামায় সলক্ষমণায় 
দেব্য চ তন্তৈ জনকাত্মজায়। 
নগোহন্ত রদ্েন্রযনানিলেভো। 
নমোহস্ত চল্তাগ্রিমরুদগণেত্যঃ (৮ 

রাঁম, লক্ষণ, সীতা, রুদ্র, যম, ইন্দ্র প্রভৃতিকে নমস্কার করিলেন 
এবং “নমন্কৃত্য স্ুগীবায় টপ স্প্রীবকে নমস্কার করিয়া ধ্যানিবৎ 
স্থির হইয়া রহিলেন্ঠ। যখন তাহার নির্ঘল কর্তব্য বুদ্ধিতে 9 
কষ্টসহিষণ প্ররৃন্চিতে এইরূপ বর্শের প্রতি নির্ভরের ভাব সম্পূর্ণ 
জাগিয়া উঠিল, তখন সহসা অশোক বনের তরুশ্রেণীর শ্তামায়মান 
ৃষ্তাবলীর প্রতি তাঁহার চক্ষু নিপতিত হইল। 
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এন্থানে হনুমান্‌ সাধারণ ভৃত্য নহেন-__সাধারণ সচিব নহেন, 

এস্থানে তিনি প্রভূভক্তির সিদ্ধতপন্থী, তপঃগ্রভাব তাঁহার পূর্ণ- 
মাত্রায় ছিল। রাব'ণৈর অস্তঃপুরে তিনি যখন দেখিতে পাইলেন, 
স্থলিতহারা কোন রমণী অর্দনগ্রদেহে অপর একটি সুন্দরীকে 
আলিঙ্কন করিয়া আছে, কোন স্ুুলক্ষণা রমণীর দেহ্যষ্টি হইতে 
চেলাঞ্চল উড়িয়া! গিয়াছে_নিদ্রিতাবস্থায় শ্বীসবেগে কাহারও 
চারুবৃত্ত পয়োধরের উপর মুক্তযুহার ঈষৎ ছুলিত হইতেছে, সেই 
ঈষৎ কম্পিত দেহলড। মন্দানিল-চালিত একখানি চিত্রের স্ায় 
দেখা যাইতেছে, আবার কোন রমণী ভূজান্তরসংলগ্ন বীণাকে 
গাঢ়রূপে পরিরস্তণ করিয়া অসংবৃত কেশপাশে প্রস্প্তা হইয়া 
আছে-_তখন,- 

“জগাম মহতীং শঙ্কাং ধর্দসাধ্বসশক্ষিতঃ। 

পরদারাবরোধন্ত প্রশ্নপ্তস্ত নিরীক্ষণম্‌॥” 
অস্তঃপুরের প্রস্থপ্তপরস্তরী দর্শনে ধর্ম লুপ্ত হইল, এই চিন্তায় হন্ুমান্‌ 
অভিভূত হইয়া পড়িলেন। 

“ইং খলু মমাতার্থং ধর্মলোপং করিষাতি |” 
আজ নিশ্চয়ই আমার ধর্ম লুপ্ত হইল-_-এই আশঙ্কায় হনুমান্‌ 
বিকল হুইলেন ? কিন্তু তিনি তন্নতন্ন করিয়া স্বহৃদয় অন্বেষণ করিয়! 
দেখিলেন- তথায় কোন কলঙ্কের রেখ পড়েনলাই । 

“ন তু মে মনা কিঞ্চিৎ বৈকৃত্যমুপপদাতে |” 

“মনো হি হেতুঃ সর্বেষামিক্জিয়াণীং প্রবর্তনে । 

শুভাশুভা্বস্থান্ন তচ্চ মে নুবাবস্থিতম্‌ ॥” 
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পুণ্যের প্রবর্তক,__কিন্ত আমার মন শুভসঙ্কলে ঢূ়।-_ 
বৈদেহীকে অন্ধুন্ধান করিতে হইলে, রমলীবুনেঞ্জ মধ্যেই ও 
হইবে__তাহার উপায়াস্তর নাই।” 

এই তাপসচরিত্র রামকার্ধ্যে আপনাকে উৎসর্গ বাড 
তাহার কাধ্যসিদ্ধির ইহাই প্রাক্-ৃচনা। হনুমান অশোকবনে 
সীতার স্নান, উপবাসশী্ণ, ক্রিন্নকাষায়বনদিনী মৃষ্ঠি দেখিয়াই বুঝিয়া- 
ছিলেন,--রাঁবণ সহত্ররূপে শক্তিসম্পন্ন হউক-_তাহাঁর রক্ষা নাই; 
ইনি লঙ্কার পক্ষে কালরজনীম্বরূপিণী। রামের অমোদ বাণ যদি 
প্রভাবশূন্ত হয়, এই সাধ্বীর তপঃগ্রভাব তাহাতে তীক্ষতা প্রদান 
করিবে । সীতা আপনিই আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থা-_-অপর 
সহায় উপলক্ষ মাত্র, সীতা-_“রক্ষিতা স্বেন শীলেন।” ধর্মনিষ্ 
হস্থুমান্‌ ধর্মবল কি, তাহা জানিতেন) এইজন্যই সীতাকে দেখিয়া 
তাহার সমস্ত আশঙ্ক] দুরীভূত হইল,__আত্মপন্ষের বলের উপর 
প্রবল আস্থী জন্মিল। 

এই নৈতিক পৰিত্রত! আমরা কিক্িন্ধা হইতে প্রাত্াশা করি 
নাই। যেখানে বালির স্ায় মহিমান্বিত রাজা! স্বীয় কনিষ্টের বধূকে 
হরণ এবং স্ত্রীধটিত কলহে লিগ হইয়! মায়াবীকে হত্যা করেন, 
যেখানে রামসখা মহাপ্রাজ্ঞ স্গীব জো্ঠের জীবিতকালেই সেই 
ভ্োষ্ঠের পত্ধীকে স্বীয় গ্রমোদশয্যায় আকর্ষণ করিয়াছিলেন, 
যেখানে পাতিব্রত্যের অপূর্ব্ব অভিনয় করিয়া অতিরিক্ত পানে 
মুক্তলজ্জ| তারা ুত্রীবের অস্কশায়িনী হইতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ 
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করেন নাই__সেই কিছ্িন্ধাপুরীতে উগ্রতপা, তীক্ষনৈতিকবুদ্ধি- 
সম্পন্ন, কর্তব্যকার্ধ্যে সতত জাগ্রীতচন্ষু, কলুষহীন, বিলাঁসলেশ- 
বর্জিত ও বিপদে প্লতুষ্টিত দাশ্ততক্তির অবতার হন্ুমান্কে আমরা 
প্রত্যাশ। করি নাই। 

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, নানাপ্রকারে সীতার 
অন্থসন্ধান করিয়াও যখন হনুমান্‌ বিফল হইলেন, তখন তিনি 
অধ্যাত্তশক্তির বিকাশ করিতে চেষ্টা! করিলেন । দৈহিক শ্রম পণ্ড 
হইয়াছিল। তখন উন্নত-কর্তবা-বুদ্ধি-গ্রণোঁদিত হইয়! তিনি তাপস- 
বৃত্তি অবলম্বন করিলেন, এই বৃত্তির উন্মেষ করিবার উপযোগী 
সাধন! ও পবিত্র জীবন তাহার ছিল। 

তিনি এবার প্রসুল্ন, তাহার শ্রম এবার সার্থক হইবে, 
সাফল্যের পূর্বভরসা তিনি মনে পাঁইলেন। অশোকবনে যাইয়! 
তিনি শিংশপাবৃক্ষ হইতে 'দীতাকে প্রথম দেগ্সিতে পাইলেন,_- 
সীতা -স্খার্হা অথচ ছুঃখসত্তপ্তা, মওনার্থা__অমণ্ডিতা, তিনি 
উপবাসক্কশা, পদ্বদিগ্ধ! পদ্মিনীর ন্যায়--“বিভাতি ন বিভাতি চ*_- 
প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ পাইতেছেন ন17- তাহার ছুটি চক্ষু 
অশ্রপূর্ণ, পরিধান ছিন্ন কৌষেয়বাস,_তাহার চতুদ্দিকে উৎকট 
স্বপ্রের স্তাঁয় একাক্ষী, শঙ্কুকর্ণ, লক্বিতস্তনী, ধ্বস্তকেণী, বিকট 
রাক্ষসীমূর্তি,__নারকীয় পরিবার যেন একটি স্বর্গীয় স্থমাকে 
পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে_কিন্তু সেই দীনা তাপসীমূর্তিতে 
অপুর্ব ধৈর্য্য হথচিত__ 

“নাতার্থ ্ষুঙভাতে দেবী গরঙ্গেব জলদাগমে।” 
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৮৬৬৬৮ 


'জিলদাগমে গঙ্গার স্তায় ইনি ক্ষোভরহিত |, যখন রাক্ষসীর| 
আপিয়া কেহ শুল দ্বারা তাহার শ্লীহা! উৎপাটন করিতে চাহিল,-_' 
হরিজটা, বিকটা, বিনতা প্রভৃতি বিরূপা চেড়ীবৃন্দের মধ্যে কেহ বা 
তাহাকে 'মুষ্টিমুদ্যম্য তর্জতি”, কেহ বা পন্রাময়তি মহৎ শূলং”-_ 
কেহ কেহ বা মাংদলোলুপ শ্রেনপক্ষীর ন্যায় তাঁহার প্রতি উন্মুখ 
হইয়! তাগডবলীলা প্রকট করিতে লাগিল, তখন একবার সীতার 
সেই স্থগন্ভীর ধৈর্য্ের বাঁধ টুটিয়া গিয়াছিল,_-তিনি *ধৈর্যামুসজ্য 
রোদ্দিতি,”_-ধৈর্য্যত্যাগ করিয়া কীদিতে লাঁগিলেন। আবার 
যখন রাবণ নানাপ্রকার লোভপ্রদর্শনেও তাহাকে বশীভূত করিতে 
অসমর্থ হইয়া মুষটগ্রহার করিতে অগ্রসর হইল,_-ধান্তমালিনী 
আসিয়! রাবণকে ফিরাইয়৷ লইয়া! যাইতে চেষ্টা! করিল-_-তখনও 
সীতার ধৈর্য অপগত হইল, রক্ষোহস্তে অপমানিতা মীতা ধুলি- 
ুস্টিত হইয়া কাদিতে লাগিলেন । কিন্তু এই উৎককট বিপদ্রাশির 
মধ্যেও তিনি পবিত্র যঙ্ঞাগরির স্তায় স্থীয় পুণ্য-প্রভায় দীপ্ত ছিলেন, 
তাহার অশ্রুসিক্ত মুখে স্বর্গের তেজ স্দুরিত হইতেছিল। হনুমান্‌ 
এই বিপন্না সাধবীর প্রতি পুজকের স্তায় ভক্তির চক্ষে দৃষ্টিপাত 
করিতে লাগিলেন, তাহার দুই চক্ষু অশরপূর্ণ হইয়া উঠিল। 

হন্থমান্‌ শিংশপাবৃক্ষারূঢ় ছিলেন, কি উপায়ে সীতার সহিত 
কথাবার্তা কহিবেন, প্রথমতঃ তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন 
না। হঠাৎ উপস্থিত হইলে সীতা! তাহাকে দেখিয়! ভীত হইবেন, 
রাক্ষসগণ তাহাকে ধরিয়া! ফেলিবে--তীহার সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
কারের পূর্বেই সমূহ গোলফোগ উৎপন্ন হইবে। চেড়ীগণ যখন 
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২ পপি 


ত্রিজটার স্বপ্নবততাস্ত গুনিবার জন্য সীতাকে ছাড়িয়া একটু দুরে 
গিয়াছে, শেষ রজনীতে বিনিদ্র সীতা অশোকতরূুর শাখা অব- 
লম্বন করিয়া ঈাড়াইয়া আছেন, স্বকেশীর বক্র ফেশগুচ্ছ তাহার 
কর্ণান্তভাগে বিলম্বিত হইয়া পড়িয়াছে, তখন হম্থুমান্‌ শিংশপাবৃক্ষ 
হইতে মৃছুম্বরে রামের ইতিহাস কীর্তন করিতে লাগিলেন; সহসা 
অনির্দিষ্ট স্থান হইতে আঁশাতীতরপে প্রিয় রামকথা শুনিয়া! সীতার 
গণ্ড বাহিয়া অবিরলধাঁরে জল পড়িতে লাগিল,_-তিনি স্বীয় 
সুন্দর মুখমণ্ডল ঈষৎ উন্নমিত করিয়া. অশ্রপূর্ণচক্ষে শিংশপা বৃক্ষের 
উর্ধদিকে দৃষ্টি করিলেন__তীহার কৃষ্ণ ও বক্র কেশাত্তগুচ্ছ নিবিড়- 
ভাবে তাহার মুখপন্ম ঘিরিয়া পড়িল। তখন কে এই উর, 
মরুভূতুলা স্থানে শীতল গন্ধবহের আবির্ভাবের ম্যায় রামের সংবাদ 
লইয়া তাহার নিকট ফঁড়াইল? কে ওই নতজানু, কৃতাপ্জলি ও 
অভিবাঁদনশীল হইয়! তাহাকে অমৃততুল্য বাক্যে বলিল__ 
শকা নু পল্মগলাশাক্ষি ক্রিননকৌশেয়বাসিনি। 

জ্রমন্ত শাখামালম্বয তিষ্ঠসি তরমনিন্দিতে 

কিমর্থং তব নেত্রাভ্যাং বারি ভ্রবতি শোকজম্‌। 

পুগুরীকপলাশাভ্যাং বিপ্রকীর্ণমিবোদকম্‌ ॥” 

হে পল্মপলাশাক্ষি, ক্লিন্নকৌশেয়বাসিনি অনিন্দিতে, আপনি 
কে, অশোকের শীখ! ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন? পদ্মাপলাশদল 
হইতে নীরবিন্দু পতনের স্তায় আপনার দুইটি সুন্দর চক্ষু হইতে অশ্রু 
পড়িতেছে কেন?” . 
হনুমানের আগমনে সীতার নিবিড় বিপদরাশির অস্ত হইবে-_ 
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এই আশার স্থচনা হইল,__আধার অপোকবনের চিত্রথানিতে যেন 
একটি কিরণ-রেখা প্রবেশ করি! তাহা উজ্জল করিয়া দিল। 
কিন্তু হমথমান্কে নিকটবর্তী দেখিয়া প্রথমতঃ রাবপত্রমে সত! 
আতঙ্কিত হইয়াছিলেন; সেই আশঙ্কায় তাহার কুদগুভ্র অঙ্গুলি- 
গুলি অশোকের শাখ! ছাড়িয়া দিল; তিনি দীড়াইয়াছিলেন, 
ভয়ে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন; সেই ভয়ের মধোও তিনি একটু 
আনন্দ পাইয়াছিলেন; এক এক বাঁর মনে করিতেছিলেন, ইহাকে 
দেখিয়৷ আমার চিত্ত হ্ষ্ট হইতেছে কেন? 

হনুমান তখন তাহার গ্রাতীতির জন্য রামের সমস্ত ইতিহাস 
তাহাকে গুনাইলেন- শ্তামবর্ণ রাম এবং “স্থবরচ্ছিবি” লক্ষণের দেহ- 
সৌষ্টৰ সমস্ত বর্ণন করিলেন--তখন সীতার বিশ্বাস হইল, হনুমান্‌ 
রামের দুত। বিপত্-সমুদ্রে পতিত! সীতা সেই শেষরাত্রে যেন 
কুল পাইলেন,-_-আশার নক্ষত্র কালরজনী ভেদ করিয়! কিরণদান 
করিল। কীদিতে কাঁদিতে সীতা হস্থমানৃকে শতশত প্রশ্ন করি- 
লেন, রামের কার্যকলাপ, তাহার আভিপ্রায়_-সমস্ত জানিয়া 
সীত৷ পুরকাশ্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হম্থমানের নিকট 
রামের নাম়াক্িত অঙ্গুরীয়ক ছিল--তাহা তিনি অভিজ্ঞানস্বরূপ 
আনিয়াছিলেন) কিন্ত এ পর্য্যন্ত তিনি তাহা দেন নাই, সাধারণ 
দূত সেই অস্ুরীয় দ্বারাই কথোপকথনের মুখবন্ধ করিত, কিন্ত 
হন্থমান্‌ সেই বাহচিহ্বের উপর ততটা মূলা আরোপ করেন নাই। 
তীহার পরিচয়ে সীতার সম্পূর্ণ প্রতীতি উৎপাদন করিধা শেষে 
অন্ধুরীয়কটি দিয়াছিলেন। 
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সীতার নিকট হইতে অভিজ্ঞানম্বরূপ চূড়ামণি লইয়া তিনি 
বিদ্বায় হইলেন, কিন্তু রাবণের সৈগ্বল, সভা! ও মন্্রণাদি সম্বন্ধে 
বিশেষরূপে সমস্ত তথ্য অবগত না হইয়া প্রত্যাবর্তন করা তিনি 
উচিত যনে করিলেন না। এ সম্বন্ধে স্ুগ্রীব কি রাম তাহাকে 
কোন উপদেশই দেন নাই-_-তথাপি তাহার দৌত্য সপ্পূর্ণদূপে 
সফল করিবার জন্য রাবণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আবশ্তক মনে 
করিলেন। তিনি যদ্ধি তষ্করের মত ফিরিয়া! যান, তবে তাহার 
জগজ্জযী মহাপ্রতাপশালী প্রতু রামচজ্জের ভৃত্যের যোগ্য কার্ধ্য 
করা হয় না, এই চিন্তা করিয়া তিনি অশোকবনের তরুলতা উৎ 
পাটন করিয়া লঙ্কাবাসীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। 
তাহার! যাইয়া রাবণকে সংবাদ দিল, “কে একটা মহাশক্তিধর 
বীর অশৌকবন ভগ্ন করিয়া রাক্ষপগণকে ভয় দেখাইতেছে--সে 
বছক্ষণ মীতার সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছে ।” রাবণ জু্ধ হইয়া 
তাহাকে ধৃত করিবার আঁদেশ প্রচার করিল, বহু রাক্ষসসৈন্ 
নষ্ট করিয়া হনুমান ধরা দিলেন। রাবণের সভায় আনীত হইলে 
তাহাকে প্রশ্ন করা হইল-_তিনি বি ইন্্,কিংবা কুবের, ইহাদের 
মধ্যে কাহার দূত ? 

হনুমান বলিলেন_ 

শ্ধনদেন ন মে সথাং বিফুনা নাম্মি চোদিতঃ। 
কেনচিত্রামকার্যোগ আগতোইম্মি তবাস্তিকম্‌ 

“আমার কুবেরের সঙ্গে সখ্য নাই, বিষুও আমাকে পাঠান 

নাই, আমি রামের কোন কার্ষ্ের জন্ত এখানে উপস্থিত হইয়াছি 1 
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এই সভায় রাবণের অতুল খীশ্বর্ধয ও বিপুর প্রতাপ দেখিয়া 
হন্ুমান্‌ বিস্মিত হইয়াছিলেন, কিন্তু যেরূপ নির্ভীকভাবে তিনি 
রাবণকে ধর্মসঙ্গত উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই উপদেশ অবহেলা 
করিলে লঙ্কার ভাবী বিনাশ অবস্থস্তাবী, ইহা স্পষ্টরূপে নির্দেশ 
করিয়া রাবপপ্রদত্ত মৃত্যুদণ্ডের জন্য যেরূপ অবিচলিত সাহসে তিনি 
ফাড়াইয়াছিলেন__তাহাতে আমর! তাহার কর্তবা-কঠোৌর অটল- 
সঙ্কল্লারট মৃত্তির আভাস পাইয়। চমত্কৃত হই। তিনি ভ্রিলোক- 
বিজয়ী সআাটের সম্মুখে ধর্মের কথা ধর্মযাজকের মত কহিয়া- 
 ছিলেন,_-পরিণামদর্শী বিজ্ঞের ম্যায় ভবিষ্যতের চিত্র আঁকিয়া 
দেখাইয়াছলেন এবং ফলাফল তুচ্ছ করিয়া কর্তব্যনিষ্ঠার দু- 
ভিত্তিতে বীরের ন্যায় দাড়াইয়াছিলেন,_কুদ্ধ রাবণ যখন তাহার 
উপর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রদান করিল, তখনও তাহার উজ্দ্ল 
উদ্দগ্ররূপ অবিচলিত ছিল,--তীহার প্রশস্ত ললাট একটু ভয়- 
কুঞ্চিত হয় নাই। বিভীষণের উপদেশে তাহার অপর প্রকার 
দণ্ডের ব্যবস্থা হইল। 
হন্মান্‌ যখন লাগর অতিক্রম করিয়া তাহার পথপ্রেক্ষী বানর- 
মণ্ডলীর নিকট সীতার সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইলেন, তখন 
মেই নিরাশী-বিশীর্ণ মৃতকল্প কপিকুল এক বিশাল আননীকলরবে 
জাগিয়া উঠিল, তাহারা নাচিয়! গাহিয়া তাহার অভার্থনা করিল । 
হন্ুমান্‌ বছুকষ্ট সহ করিয়া কর্তৃব্য সমাধা করিয়াছিলেন। 
আজ একদিনের জন্ত বন্ধুগণের সঙ্গে আনন্দ-উৎসবে যোগদান 
করিলেন,_-সেই আননোচ্ছাস সমুত্রের উপকূল টল্মল্‌ করিতে 
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স্পা 





লাগিল। স্থত্রীবের আদেশ-রক্ষিত মধুবনে যাইয়া! তাহারা একটি 
প্লাবন বা ঘূরণাবর্তের ন্যায় পতিত হইল, মধুবনপ্রহরী দিমুখ বানর 
তাহাদিগকে বাধা দিতে যাইয়! গ্রহার-অর্জরিত দেহে পলায়ন 
করিল। 

তখন হম্থমান্‌ একদিনের জন্ত বন্ধুজনের সঙ্গে মধুবনে 
মধুফলাস্বাদনে প্রমন্ত হইলেন । সকলে মিলিয়া তাহারা উৎসবের 
দিন কি ভাবে বঞ্চন করিয়াছিল, বাল্সীকি তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণন, 
করিয়াছেন__ 

“শ্বায়স্তি কেচিৎ প্রহস্তি কেচিৎ। 

নৃত্যস্তি কেচিৎ প্রণমস্তি কেচিৎ॥” 
'কেহ গান করিতে লাগিল, কেহ্‌ হাঁসিতে লাগিল, কেহ নাচিতে 
লাগিল,, কেহ বা প্রণাম করিতে লাঁগিল।. 

কর্তব্যের কঠোর শ্রাস্তির পর এই প্রমোদচিত্র কি সুর ! 

হন্ুমান্‌ লঙ্কায় শুধু সীতাকে দেখিয়া আইসেন নাই; তিনি 
লঙ্কাসন্বন্ধে রামকে যে সকল অবস্থা জানাইয়াছিলেন, তাহাতে 
তাহার সুক্ দৃষ্টি সচিত হইয়াছে। হস্থমান্‌ জিজ্তাসিত হইয়! রামকে 
লঙ্কাসম্বন্ধে বলিয়া ছিলেন, 

“লঙ্কাপুরী হস্তী, অশ্ব ও রথে পূর্ণ, উহার কপাট দৃঢবন্ধ ও 
অর্গলযুক্, উহার চতুর্দিকে প্রকাণ্ড চারিটি দ্বার আছে। এ 
দ্বারে বৃহৎ প্রস্তর, শর ও যন্ত্ররকল সংগৃহীত রহিয়াছে। প্রতি- 
পক্ষসৈন্ উপস্থিত হইবামাত্র তদ্বার! নিবারিত হইয়! থাকে। এ 
স্থারে যন্ত্রসত্জিত লোহময় শত শত শতদ্ী আছে। লঙ্কার চতুদ্দিকে 
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ব্রার, উহা মণিরদ্বখচিত ও হূর্লজব্য। উহার পরই টধ 
ভয়ঙ্কর পরিখা আছে। উহা অগাধ ও নক্রকুস্তীরপূর্ণ। প্রত্যেক 
দ্বারে এক একটি বিস্তীর্ণ সেতু দৃষ্ট হইয়া থাকে | উহা বন্তরলদ্ধিত 
গ্রতিপক্ষীয়্সন্ত উপস্থিত হইলে এ বনধদ্ধারা সেতু রক্ষিত হয় এবং 
শক্রসৈন্য এ যন্ত্রবলেই পরিখায় নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে । লকঙ্কায় 
নদীঘুরগ, পর্বতর্গ ও চতূ্কিধ কৃত্রিম ছুর্গ আছে। এ পুরী দুর- 
প্রসারিত সমুদ্রের পারে। সমুদ্রে নৌকার পথ নাই, উহার 
চতুর্দিক্‌ নিরুদেশ |” 
হনুমান্‌ গুণীর সম্মান জানিতেন | রাবণকে দেখিয়া হ্তমানের 

মনে প্রগাটট শ্রদ্ধার উদ্রেক হইয়াছিল; তাঁহার ধর্মশূন্যতা-দর্শনে 
তিনি ছুঃখিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সচল হিমাদ্রির ন্যায় সমুননতদেহজ 
রাক্ষদরাজের প্রতাপ দেখিয়া হনুমান্‌ বলিয়। উঠিয়াছিলেন-_ 

"হো রূপমহো ধৈর্যামহো সত্মহো ছাতিঃ। 

অহ রাক্ষসরাজন্ত সর্ধবলক্মণযুক্ততা ॥ 

যদাধার্মো। ন বলবান্‌ স্যাদয়ং রান্ষদেঙ্বরঃ। 

সযাদয়ং নুরলোকন্ত সশত্রস্তাপি রক্ষিতা)” 
হার কি অপূর্ব রূপ, কি দৈর্ঘ্য, কি শক্তি, কি কান্তি, সর্কাঙ্গ 
কি ন্ুলক্ষণ! যদি ইনি অধর্ধশীল না হইতেন, তবে সমত্ত দেব 
তারা, এমনকি ইন্জও ইহার আশ্রয়ভিক্ষা করিতে পারিতেন।' 
রামচন্ত্রকে হন্ুমান্‌ বলিয়াছিলেন__ 

প্রাবণ যুদধার্থী কিন্ত ধীরপ্বভাব ও সাবধান, তিনি স্বয়ংই 

সতত সৈন্য পর্যাবেক্ষণ করিয়! থাকেন” 
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রামারণের সর্ধত্র হনুমান আশা ও শাস্তির কথা বহন করিয়া 
আনিয়াছেন। অশোকবনে সীত| যখন চেড়ীগণগীড়িত! হইয়া 
দুঃখের চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন,__যখন লঙ্কাপুরী কাল- 
রজনীর মত তাঁহাকে গ্রীস করিয়া অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, 
তখন শুভ অঙ্গুরীয়কের অভিজ্ঞান লইয়া হন্তমান্‌ তাহাকে নৈরাশ্ত- 
সমুদ্র হইতে আশার তরণীতে উত্তোলন করিয়াছিলেন ৷ রাম 
যখন বিরহখিক্ন হইয়! মরুভূর উত্তপ্র-বাযু-পীড়িত পাস্ছের ন্যায় সীতার 
ংবাদের জন্ত উন্মুখ হইয়াছিলেন,_-বানরসৈন্গণ যখন স্থগ্রীব- 
কত প্রাণদ্ডের ভয়ে শুক্ষমুখে সকাতর নৈরাম্তে সমুদ্রের উর্ধাচর 
দাত্যুহ ও টিটরতপক্ষীর গতিতে কোন সুসংবাদের প্রত্যাশা করিয়া 
&আশঙ্কাপীড়িত হইয়াছিল--তখন হনুমান্‌ অমৃতৌষধির ন্মায় 
সুবার্ত। বহন করিয়া আনিয়া! নৈরাশ্তের রাজ্য আশার কল- 
কোলাহলে মুখরিত করিয়াছিলেন । আর যেদিন চতুর্দশবৎসরাস্তে 
ফলমূলাহারী ও অনশনকৃশ রাজর্ষি ভরত নন্দীগ্রামের আশ্রমে 
ভ্রাতৃপাছুকা-বিভূষিত মন্তকে রামের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় আকুল 
হইয়া পড়িয়াছিলেন, চতুর্দশবৎসরাস্তে রাম ফিরিয়া না আমিলে__ 
প্প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনং” অগ্নিতে প্রাণ বিসর্ন দিতে ধিনি 
কৃতসন্বল্প ছিলেন_-সেই আদর্শ ভ্রাতা-_রাজর্ষির ঘোর আশা ও 
আশঙ্কার দিনে তাঁহাকে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া বৃদ্ধত্রাক্মণবেশী 
হম্থমান্‌ বলিয়াছিলেন_ 
প্বসত্তং দণ্ডকারণো বং ত্বং চীরজটাধরমূ। 
অনুশোচসি কাবুতস্থং স ত্বাং কুশলমত্রবীৎ।” 
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প্রান আপনি দণ্ডকারণ্যবাণী চীরজটাধর যে বোরোর জন্ত 
অনুশোচনা করিতেছেন, তিনি আপনাকে কুশল জিজ্ঞাসা 
করিয়াছেন” সুতরাং যখনই আমরা হনুমানকে দেখি, তখনই 
তিনি আমাদের প্রিয়দর্শন | অত্যন্ত বিপদের মধ্যে তিনি আশার 
সংবাদে উৎসাহিত করিয়াছেন__তিনি বিপদ ভঞ্জনের পূর্বাভাসের 
মত উদয় হইয়াছেন, কিন্ত পরের বিপদ দুর করিতে বাইয়া তিনি 
নিজকে কত বিপদাপন্ন করিয়াছেন, ভাঁবিলে তাঁগের মহিমায় 
তাহার চিত্র সমুজ্জল হইয়া উঠে। 

' রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া স্তুগীব ও অঙ্গদকে 
মণিময়হার এবং অন্তান্ত আতরণ প্রাদীন করিলেন। সীতাদেবী 
তখন স্থীয়কঠলাম্বিত উজ্জল মুক্তাহার খুলিয়! রামের প্রতি দৃষ্টিপাত, 
করিলে রাম বলিলেন, “তুমি এই হার যাহাকে 'দয়া স্তুখী হও, 
তাকেই উহ! দান কর।” সেই *বহুমূল্য হার উপহার পাইয়া 
হন্ছমান্‌ আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন । 

হনুমানের এই কয়েকটা গুণের কথা বাল্সীকি লিখিয়াছেন-_- 
ধৈর্্যমিশ্র তেজ, নীতির সহিত সরলতা, সামর্থ্য ও “বিনয়, যশ, 
পৌরুষ ও বুদ্ধি? গরম্পরবিরোধী গুণরাশি তাহার চরিত্রে সাক্মিলিত 
হইয়াছিল এবং তিনি তাহাদের সকল গুলিকেই কর্তৃবযানুষ্ঠানে 
নিযুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন । 

ভরত, লক্ষণ, কৌশল্যা, দশরথ প্রভৃতি সকলেরই রামের প্রতি 
অনুরাগ সহজে কল্পনা করা যায়,_ইহার! রামের স্বগণ? কিন্ত 
কোথাকার এক বর্করদেশের অনুর্ধর মৃত্তিকায় এই ভক্তিকুস্থম 


৯০১৮২৮৮০৯৮১ 


২২০ রামায়ণী কথা । 
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অসাধনে উৎপন্ন হইল-_তাহা' আমরা আশাতীতরূপে পাইয়া 
সবিষ্ময়ে দর্শন করি। বিভীষণ ও সুগ্রীবের মৈত্রী হনুমানের 
গ্রভূভক্তির তুল্য গভীর নহে এবং তাহাদের সৌহার্দে আদান 
প্রদানের ও স্বার্থের ভাব আছে, কিন্তু হনুমানের ভক্তি সম্পূর্ণ 
অহেতুকী। পরবর্তী হিন্দুগণ তাহার এই ভক্তিভাবের প্রতিই 
বিশেষরূপে লক্ষ্যস্থাপন করিয়াছেন ; কিন্তু আমার বোধ হয়, ভক্তি 
অপেক্ষাও উন্নত কর্তৃব্যের প্রেরণাই তাহাকে অধিকতররূপে কার্ষ্যে 
প্রবর্তিত করিয়াছে । 

যে কাজের ভার তিনি লইতেন, প্রাণপণে তিনি তাহা সমাঁধ! 
করিতেন,--কিরূপে সেই কার্য উৎকৃষ্ট ভাবে সম্পন্ন করিতে পারি- 
বেন, মনে মনে সর্ঝদা তাহাই মালোচনা করিতেন__এইজন্যই 
আমরা প্রতি পাদক্ষেপে তাহাকে বিতর্ক করিয়া অগ্রসর হইতে 
দেখিতে পাই-_কোথায়ও কর্তব্য-সাধনে কোন ছিদ্র রহিয়া গেল 
কি না তাহার কোন্‌ পন্থা অবলম্বনীয়, ইহা তিনি দার্শনিকের 
স্ায় মনে মনে বিচার করিয় স্থির করিয়াছেন এবং শেষে সংকল্প।- 
রূঢ় হইয়া বীঁরের ন্যায় দাড়াইয়াছেন। আর একটি বিশেষ কথা 
এই যে কর্তব্য সম্পাদনের সময় স্বীর স্থথভোগ বা কার্ষোর 
ফলাফল তাহার আদৌ বিচার্ধ্য ছিল না, গীতায় যে নিষ্কাম কর্ণের 
আদর্শ সংস্থাপিত হইয়াছে হন্মান্‌ তাহারই জীবস্ত উদাহরণ 
এই নিষ্কাম কর্তব্য-ুদ্ধিই প্রক্কতরূপে ভগবন্ধান্তভাব, এই জন্যই 
বৈষ্ণবের! তাঁহাকে আপনার করিয়া লইয়াছেন। তাহার সেবা 
সম্পূর্ণ অহেতুকী--সেই সেবা বৃত্তির মধ্যে__অন্গুরাগের বাহ্থ 


৮৬১ িপাসপিা১৮৮৮৮৯৯১০ ০৫৯১ টিপিসিন 


হনুমান্। . ২২১. 
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উচ্ছাস বা ভক্তির আড়মবর দৃষ্ট হয় না। বাহার প্রেম বা ভক্তির 
উচ্ছাসে কার্ধয করেন-তীহাদের কাধ্ধয প্রাণপণে নির্ববাহিত হয় 
কিন্তু, দেই উদচ্চৃসিত অনুষ্ঠানগুলি মধ্যে মধ্যে ভ্রমাত্মক হইয়া 
পড়িবার আশঙ্কা থাকে; হনুমানের কার্য্যগুলির মধ্যে সেরূপ 
উৎসাহ নাই-_তাহা স্ুক্মম আত্মান্থন্জান ও কঠোর বিচার-প্রস্থত | 
তিনি আত্মান্বেষী সন্ন্যাদীর মত নিজে নিপ্িপ্ত থাকিয়া অতিশয় 
কঠোর কর্তৃব্যর পথে বিচরণ করিয়াছেন । সে কর্তৃবা সম্পাদনে 
তিনি স্ু্রীবের সন্বন্ধেগ যেপ দৃট়হন্ত, রামের আদেশ পালনেও 
তাহাই । বান্সীকি-আস্কত হন্ুমান্‌ চিত্রের উজ্জল কপালে প্রজ্ঞার 
জ্যোতি নিঃস্থত হইতেছে ও তাহার হস্ত সবলে কর্তব্যের হাল 
ধরিয়৷ আছে--ভীহার চিন্ত কামনাশৃন্ঠ, তাহার দৃষ্টি বিলাসহীন 
এবং তীক্ষভাবে ভবিষ্যৎদশী, তিনি খষির ন্যায় স্বীয় "চরিত্রের 
কঠোর বিচারক, ত্যাগী এবং স্থিব্লক্ষ্য। এই সকল গুণের 
পুজার জন্য কিছিন্ধার অনার্ধা বীরবরের উদ্দেস্তেআধ্ধ্যাবর্তে শত 
শত মন্দির উথিত হইয়াছে এবং এই জন্য ভবভূতি লক্ষণের মুখে . 
হন্ুমানকে “আধ্য হন্ুমান্” বলিয়া সম্বোধন করিতে দ্বিধ। বৌধ 
করেন নাই। 








ল্লামান্সলী ক্ষঞ্প। | 


পাট: 


প্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি. এ 
প্রণীত। 
(ছইখানি-হাফ টোন ছবি এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত 
ভূমিকার সহিত ) 
পাশ 


“ঘান্রন্‌ ব্মান্যব্লি বিব্ঘ: অহিনস্ব লক্ভীমলী। 
মানলালামণব্রা ললীবীণ দঘব্ত্ঘিলি ॥% 


কপ 


কলিকাতা! 
২৫ নংরায়বাগান স্রীট, ভারত-মিহির যন্ত্রে 
সান্তাল এও কোম্পানি দ্বারা 
মুদ্রিত ? প্রকাশিত । 


১৩১১। 


মূলা ১৪, টাকা মাত্র) 


স্বনামবন্ত, পরোপকারী, মাতৃভাষাম্থরাগী 


রায় বাহাঁছর 


শ্রীযুক্ত হরিবল্লভ বন্ুর নামে 


অন্ধা ও ক্বতজ্ঞতাঁর চিহ্-স্বরূপ 


এই পুস্তক 


উৎসর্গ কর] ভইল। 


্রস্থকারের নিবেদন । 
১০০৫৮ 

প্রামচন্্”মীর্ষক প্রবন্ধটি অপরগুলির হ্যায় ঠিক চরিত্র-চিত্রণ নহে । 
রামায়ণ মহাভারতের বৃত্তাত্ত আজকালকার বঙ্গীয় পাঠকগণের 
আর তেমন পরিজ্ঞাত নহে, এই জন্য “রামচন্দ্র” শীর্ষক সনর্ভাটিতে 
রামায়ণের আথায়িকা অনেকটা জুড়িয়া দিয়াছি, ঠিক রামচরিত্রের 
আলোচনা বলিয়া ধাহারা ইহা প1ঠ.করিবেন, তাহারা অনেক স্থান 
বৃথা পল্পবিত মনে করিতে পারেন। রা'মায়ণানভিজ্ঞপাঠকগণ 
বৈর্ধযসহকারে এই আখ্যায়িকাটি পাঠ করিতে র্মমায়ণের যূল 
বৃত্তান্ত অবগত হইবেন এবং ক্ৃত্তিবাসী রামায়ণের সঙ্গে মূলের 
কোন্‌ কোন্‌ স্থানে অনৈক্য তাহারও একটা আভাষ পাইবেন। 

গ্রবন্গুণির কোন কোনটিতে একই কথার পুনরুরেখ দৃষ্ট 
হইবে। ছুই বাক্তির উত্তর প্রতান্তরে তাহাদের উভয়ের চরিত্র 
অনেক সময় ছুই দিক্‌ হইতে ফুটিয়া৷ উঠিগাছে এজন প্রত্যেকের 
চরিত্রের বিকাশ দেখাইবার নিমিত্ত একই কথার নী 
অপরিহার্ধা বোধ হইয়াছে । 

এই পুস্তকে যে সকল শ্লোকের অনুবাদ প্রদূত হইয়াছে, তাহা 
কোন কোন স্থানে ঠিক আক্ষরিক না হইলেও সর্বত্রই মূলানু- 
যায়ী-_কোথায়ও মূলের অভিগ্রায়-বিরোধী নহে। অনেক স্থলে 
আমি গোরেমিওর সংস্করণ অবলগ্বন কুরিয়৷ অনুবাদ দিয়াছি, 
তাহা প্রচলিত বাক্মীকির রামার়ণের বাঙ্গালা বা বোম্বের সংশ্করণ- 
গুলিতে পাওয়া যাইবে না। 


৮%০ 
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প্রবন্ধগুলির মধ্যে দশরথ এবং রামচন্দ্রের অনেকাংশ “ব্গ- 
ভাঁষায়” এবং অপরাপরগুলি “বঙ্গদর্শনে” প্রকাশিত হইয়াছিল ।, 
এবার অনেকগুলি প্রবন্ধ আমুল পরিশোধিত ও পরিবদ্ধিত করা 
হইয়াছে। ? 

ভক্তিভাজন সুহ্বৎ শ্রীবুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অসুস্থাবস্থা 
সতেও আমার অনুরোধে ভূমিকাটি লিখিয়। দিয়াছেন ) এই সুন্দর 
ভূমিকাটিতে স্বল্নকথায় মহাকাব্যের সথক্ম তাৎপর্য ও সার কথা 
লিখিত হইয়াছে । পুন্তকখানি এরূপ গৌরব্জনক আভরণ পরিয়া 
বাহির হওয়াতে 'আথার চক্ষে ইহার সর্বপ্রকার দৈম্য ঘুচিয়া 
গিয়াছে। এন্থলে কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিতেছি শ্রদ্ধা্পদ 
স্থহৃৎ কবিবর শ্ত্রীবুক্ত বরদাচরণ মিত্র সি. এস. মহোদয়ের অবিরত 
উৎসাহ না পাইলে পুস্তকখানি গ্রকাশিত হইত কি না সনেহ। 

্রুক্ত শীতলচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একটি তরুণ বয়স্ক যুবক 
এই পুস্তকখানির জন্য ছুই খানি ছবি আকিয়া দিয়াছেন। ইনি 
কোথায়ও চিত্রবিদা। শিক্ষা করেন নাই। এসম্বন্ধে ইহাঁর এই প্রথম 
হাতেখড়ি বলিলেও অততযুক্তি হইবে না,-হাফটোন্‌ ছবি ছুইখানি ' 
দেখিয়া পাঠকগণ ইহার উদ্যমের গুণাগুণের*বিচার করিবেন । 

4পরিশেষে গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি, কটকের প্রসিদ্ধ 
উববীল শ্রীযুক্ত রায় হরিবল্লত বস্থু বাহীছুর এই পুস্তকের 'খুন্রাঙ্কণ 
ব্যয়ের সাহায্য করিয়া আমাকে বিশেষরূপ উপকৃত করিয়াছেন। 


কলিকাতা, ১৭নং শ্তামপুকুর লেন, ) 
১২ই বৈশাখ, ১৩১১ দন। " ) ভ্রীদীনেশচন্দ্র মেন। 





রামায়ণ মহাভারতকে যখন জগতের অন্তান্থ কাব্যের সহিত 
তুলনা করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করা হয় নাই তখন তাহাদের নাম ছিল 
ইতিহাস । এখন বিদ্বেশীয় সাহিত্যভাগারে যাচাই করিয়া তাহা- 
'দর নাম দেওয়া হইয়াছে এপিক্‌। আমরা “এপিক্‌” শবের 
বাংলা নামকরণ করিয়াছি মহাকাবা। এখন আমরা রামায়ণ 
মহাভারতকে মহাকা ব্যই বলিয়া থাকি । 

মহাকাব্য নামটি ভালই হইয়!ছে | নামের মধ্যেই যেন তাহার 
সংজ্ঞাটি পাওয়া যায়। ইহাকে আমরা কোনে! বিদেশী শব্দের 
অনুবাদ বলিয়! এখন বদি না স্বীকার করি তাহাতে ক্ষত হয় না। 

অগ্নুবাদ বলিয়া স্বীকার করিলে পরদেশীয় অবশ্কারশীস্ত্ে 
“এপিক” শের লক্ষণের সহিত আগাগোড়া ন| মিলিলেই মহ!" 
কাব্যনামধারীকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়| এরূপ জবাবদিহীর মধ্যে 
থাকা অনাবশ্তক বলিয়া মনে করি। 

মহাকাব্য বলিতে কি বুঝি আমরা তাহার আলোচনা করিতে 
গ্রস্ত আছি কিন্ত এপিকের সঙ্গে তাহাকে আগাগোড়া মিলাইয়া 
দিব এমন পণ করিতে পারি না। কেমন করিয়াই বা করির? 
প্যারাডাইস্‌ লষ্ট কেও ত সাধারণে এপিক্‌ বলে, তা বদি হয় তবে 
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রামায়ণ মহাভারত এপিক্‌ নহে_উভয়ের এক পংক্তিতে স্থান 
হইতেই পারে না। 

মোটামুটি কাব্যকে ছুই ভাগ করা যাকা। কোনো কাব্য ব! 
একলা! কবির কথা, কোনো কাব্য বা বৃহৎসম্প্রদায়ের কথা। 

একলা কবির কথা বলিতে এমন বুঝায় না যে তাহা আর 

. কোনে! লৌকের অধিগম্য নহে, তেমঘ হইলে তাহাকে পাগলামি 

বল! যাইত। তাহার অর্থ এই বে, কবির মধ্যে সেই ক্ষমতাটি 
আছে, বাহাতে তাহার নিজের স্থখদুঃখ, নিজের কল্পনা, নিজের 
জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া বিশ্বমানবের চিরস্তন হ্বদয়াবেগ ও 
জীবনের মর্দমনকথ! আপনি বাঁজিয়া উঠে। 

এই যেমন এক শ্রেণীর কবি হইল তেমনি আর এক শ্রেণীর 
কৰি আছে, যাহার রচনার ভিতর দিয়া একটি সমগ্র দেশ একটি 
সমগ্র বুগ আপনার হৃদয়কে আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া 
তাহাকে মানবের চিরস্তন সামগ্রী করিয়া তোলে। 

গই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিকে মহাঁকবি বলা যাঁয়। সমগ্র দেশের 
সমগ্র জাতির সরস্বতী ইহাদিগকে আশ্রয় করিতে পারেন-_ ইহার! 
যাহা রচনা করেন তাহাকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের ব্লচনা বলিয়! মনে 
হয়না! মনে হয় যেন তাঁহ। বৃহৎ বনস্পতির মত দেশের ভূতল 
জঠর হইতে উদ্ভূত হইয়: সেই দেশকেই আশ্রয়চ্ছায় দান করিয়াছে। 
কালিদাসের শকুস্তল! কুমারমস্তবে বিশেষ ভাবে কালিদাসের.নিপুণ 
হন্তের পরিচয় গাই__কিন্তু রামায়ণ মহাভারতকে মনে হয় যেন জাহুবী 
ও হিমাচলের ন্যায় তাহার! ভারতেরই, ব্যাস বান্মীকি উপলক্ষ মাত্র 
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বস্তত ব্যান বান্সীকি ত কাহারে! নাম ছিল না । ওত একটা 
উদ্দেশে নামকরণ মাত্র। এত বড় বৃহৎ ছুইটি গ্রন্থ, আমাদের 
সমস্ত ভারতবর্ষ জোড়! ছুইটি কাব্য তাহাদের, নিজের রচয়িতা 
কবিদের নাম হারাইয়! বসিয়া আছে, কবি আপন কাব্যের এতই 
অন্তরালে পড়িয়৷ গেছে। 

আমাদের দেশে যেমন রামায়ণ মহাভারত, প্রাচীন প্রীসে ও 
রোমে তেমনি ইলিয়ড্‌ এনীভ.?ছল তাহারা সমস্ত গ্রীস ও 
রোমের হৃদ্পদ্াসস্তব ও হৃদ্পত্মবাসী ছিল। কাব হোমর ও 
ভজ্জিল আপন আপন দেশকালের কণ্ঠে ভাষ| দান করিয়া- 
ছিলেন। সেই বাকা উৎসের মত স্ব শ্ব দেশের নিগুঢ় 
অন্তস্তল হইতে উত্পারিত হইয়! চিরকাল ধরিয়। তাহাকে প্লাবিত 
করিয়াছে। | 

আধুনিক কোনো কাব্যের মধ্যেই এমন ব্যাপকতা দেখা যায় 
না। মিল্টনের প্যারাডাইস্‌ লষ্ট্রের ভাষার গান্ভীধ্য, ছন্দের 
মাহাত্মা, রসের গভীরতা বততই থাক্‌ না কেন তথাপি তাহ! €দশের 
ধন নহে,_-তাহা লাইব্রেরির আদরের সামশ্রী। 

অতএব এই গুটি কয়েক মাত্র' প্রাচীন কাব্যকে এক কোঠায় 
ফেলিয়া! এক নাম দিতে হইলে মহাকাব্য ছাড়া আর রি নাম 
দেওয়া যাইতে পারে.? ইহারা প্রাচীনকালের দেবদৈত্যের স্তায় 
মহাকায় ছিলেন-__ইহাদের জাতি এখন লুপ্ত হইয়া গেছে। 

প্রাচীন আর্য সভ্যতার এক ধারা মুরোপে এবং এক ধারা 
ভারতে প্রবাহিত হইয়াছে । মুরোপের ধারা ছুই মহাকাব্যে এবং 
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ভারতের ধারা ছুই মহাকাব্যে আপনার কথা ও সঙ্গীতকে রক্ষা 
করিয়াছে । | 

আমরা বিদেশী, আমর! নিশ্চয় বলিতে পারি না গ্রীস ও 
রোম্‌ তাহার সমস্ত। প্রকৃতিকে তাহার ছুই কাব্যে প্রকাশ করিতে 
পারিয়াছে কি না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে ভারতবর্ষ রামায়ণ মহা- 
ভারতে আপনাকে আর কিছুই বাকি রাখে নাই। 

এইজ্যই, শতাব্দীর পর শতাব্দী যাইতেছে কিন্তু রামায়ণ 
মহাভারতের আ্োত ভারতবর্ষে আর লেশমাত্র শুক হইতেছে না । 
প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে "ঘরে ঘরে তাহা পঠিত হইতেছে-_মুদীর 
দোকান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্য্য্ত সব্ধত্রই তাহার সমান 
সমাদর । ধন্য সেই কবিযুগলকে, কালের মহীপ্রান্তরের মধ্যে 
ধাহাদের নাম হারাইয়া গেছে, কিন্তু ধাহাদের বারী বছু কোটা 
নরনারীর দ্বারে দ্বারে আজিও অজভ্ধারায় শক্তি ও শাস্তি 
বহন করিতেছে, শত শত প্রাচীন শতাব্দীর পলি-মৃত্তিকা অহরহ 
আনয়ম করিয়া ভারতবর্ষের চিত্তভূমিকে আজিও উর্বর করিয়া 
রাখিতেছে। | 

এমন অবস্থায় রামায়ণ মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য 
বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে» ঘটনাবলীর ইতিহাস 
নহে, কারণ সেরূপ ইতিহাস সময় বিশেষকে অবলম্বন করিয়! 
থাকে_ রামায়ণ মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। 
অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবন্তিত হইল, কিন্ত এ ইতি- 
হাসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহ! 
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আরাধনা, যাঁহা সংকল্প তাহারই ইতিহাস এই ছুই বিপুল কাব্যহর্ধ্ের 
মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান | 

এই কারণে, রামায়ণ মহাভারতের যে সমালোচনা তাহা অন্ত 
কাব্য সমালোচনার আদর্শ হইন্ডে স্বতন্ত্র। রামের চরিত্র উচ্চ 
কি নীচ, লক্ষণের চরিত্র আমার ভাল লাগে কি মন্দ লাগে এই 
আলোচনাই যথেই নহে। স্তব্ধ হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতে 
হইবে সমস্ত ভারতবর্থ অনেক সহ বত্সর ইহীদ্দিগকে কিরূপ 
ভাবে গ্রহণ করিয়াছে । আমি যত বড় সমালোচকই হই না 
কেন একটি সমগ্র প্রচীন দেশের ইতিহাস প্রবাহিত সমস্ত কালের 
বিচারের নিকট ষদি আাঁর শির নত না হয় তবে সেই ওদ্ধত্য 
লজ্জারই বিষয় । 

রামায়ণে ভারতবর্ষ কি বলিতেছে, রামায়ণে ভারতবর্ষ কোন্‌ 
আদর্শকে মহৎ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে ইহাঈ বর্তমান ক্ষেত্রে 
আমাদের সবিনয়ে বিচার করিবার বিষয় । 

বীররসপ্রধান কাব্যকেই এপিক্‌ বলে এইরূপ সাধারণের ধারণা, 
তাহার কারণ বে দেশে যে কালে বীররসের গৌরব প্রাধান্ত 
পাইয়াছে সে দেশে সে কালে স্বভাবতই এপিক্‌ বীররসপ্রধান 
হইয়া পড়িয়াছে। রামায়ণেও বুদ্ধব্যাপার যথেষ্ট আছে, রামের 
বাহুবলও সামান্য নহে, কিন্তু তথ।পি রামায়ণে ষে রস সর্বাপেক্ষা 
প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহ! বীররস নহে। তাহাতে বাহু- 
“বলের গৌরব ঘোষিত হয় নাই-_ুদ্ধঘ্টনাই তাহার মুখ্য বর্ণনার 
বিষয় নহে ।। 
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দেবতার অবতারলীল! লইয়াই বে এ কাব্য রূচিত তাহাঁও নহে। 
কবি বাল্মীকির কাছে রাম অবতার ছিলেন না, তিনি মানুষই 
ছিলেন পণ্ডিতের! ইহার প্রমাণ করিবেন | এই ভূমিকায় পাগ্ডিত্যের 
অবকাশ নাই? (এখানে এইটুকু সংক্ষেপে বলিতেছি বে কবি বদি 
রামায়ণে নরচরিত্র বর্ণনা না করিয়া দেবচরিত্র বর্ণনা] করিতেন, তবে 
তাহাতে রামায়ণের গৌরব হ্রাস হইত-_ুতরাৎ ভাহা কাব্যাংশে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইত। মানুষ বলিয়াই রামচরিত্র মহিমান্বিত । 

আদিকাণডর প্রথম সর্গে বাঁমীকি তাহার কাব্যের উপধুক্ত 
নায়ক সন্ধান করিয়া যখন বহু গুণের উল্লেখ করিয়া নারদকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন-_- 

“সমগ্র! রূপিণী লক্দ্ীঃ কমেকং সংশ্রিতা নরং ৷” 
কোন্‌ একটি মাত্র নরকে আশ্রয় করিয়া সমগ্রা লক্ষীরূপ গ্রহণ 
করিয়াছেন ?--তখন নারদ কহিলেন__ 
“দেবেধপি ন পশ্যামি কশ্চিদেভিগুণৈযুতিং 
শ্রয়তাং তু গুণৈরেভির্যো ুক্তো নরচল্দ্রমাঃ 0৮ 

এত গুণবুক্ত পুরুষ ত দেবতাদের মধ্যেও দেখি না, তবে যে 
নরচন্দ্রমার মধ্যে এই সকল গুণ আছে তাহার কথা শুন! 

রামায়ণ সেই নরচ্জ্রমারই কথা, দেবতার কথা নহে । রামায়ণে 
দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মান্থষই নিজগুণে 
দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন। 

মানুষেরই চরম আদর্শ স্থাপনার জন্য ভারতের কবি মহাকাব্য 

' বচন! করিয়াছেন । এবং সে দিন হইতে আজ পর্যন্ত মানুষের এই 
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আদর্শ চরিতবর্ণনা ভারতের পাঠকমগ্ডলী পরমা গ্রহের সহিত পাঠ 
করিয়৷ আসিতেছে । 

রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে তাঁহা ঘরের কর্চাকেই 
অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়'ছে। পিতাপুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, 
স্বামী স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতি ভক্তির নম্বন্ধ রামায়ণ 
তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে থে তাহা অতি সহজেই মহা- 
কাব্যের উপবুক্ত হইয়াছে। দেশজ, শক্রবিনাশ, ছুই প্রবল বিরোধী 
পক্ষের প্রচণ্ড আঘাত সংঘাত এই সমস্ত ব্যাপারই সাধারণত 
মহাকাব্যের মধ্যে আন্দোলন € উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়া থাকে । 
কিন্তু রামায়ণের মহিন| রামরাবণের যুদ্ধকে আশ্রর ক্রিয়া নাই-_ 
সে যুদ্ধ ঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্য গ্রীতিকেই উজ্জল করিয়া 
দেখাইবার উপলক্ষ মাত্র। পিতার গ্ঠ পুত্রের বশাতা, ভ্রাতার 
জন্ত ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতি পড়ীর মবো পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও 
প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য কতদুর পর্ধযস্ত যাইতে পারে রামায়ণ 
তাহাই দেখাইয়াছে। এই রূপ ব্যক্তি বিশেষের প্রধানত ঘরের 
সন্পর্কগুলি কোনে! দেশের মহাকাব্যে এমন ভাবে বর্ণনীর বিষয় 
বলিয়া গণ্য হয় নাই। 

ইহাতে কেবল কবিরু পরিচয় হয় ন| ভারতবর্ষের পরিচয় হয়। 
গৃহ ও গৃহ যে ভারতবর্ষের পক্ষে কতখানি ইহা হইতে তাহা 
বুঝা যাইবে । আমাদের দেশে গাহস্থ্য আশ্রমের যে অত্যন্ত উচ্চ- 
স্থান ছিল এই কাব্য তাহা সপ্রমাণ করিতেছে । গৃহাশ্রম আমাদের 
নিজের স্থথের জন্য সুবিধার অন্ত [ছিল না- গৃহাশ্রম সমস্ত সমাজজ্ু 
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ধারণ করিয়া রাখিত ও মানুষকে ষথার্থভাবে মানুষ করিয়া তুলিত। 
গৃহাশ্রম ভ্ভারতবর্ধীর় আর্ধ্য সমাজের ভিত্তি। রামায়ণ সেই 
গৃহাশ্রমের কাব্য | এই গৃহাশ্রম-ধর্মকেই রামায়ণ বিসদৃশ অবস্থার 
মধ্যে ফেলিয়া বনবান ছুঃখের মধ্যে বিশেষ গৌরব দান করিয়াছে । 
কৈকেরী মস্থরার কুচক্রান্তের কঠিন আঘাঁতে অধৌধ্যার রাজগৃহকে 
বিশ্লিষ্ট করিরা দিয়! তত্সত্বেও এই গৃহধর্মের ছুর্ভেদা দৃঢ়তা! রামায়ণ 
ঘোষুণা করিয়াছে । বাহুবল নহে, জিগীষা নহে, রাষ্ীগৌরব 
নহে, শান্তরসাম্পদ গৃহধশ্নকেই রামারণ করুণার অশ্রুজলে 
অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে স্ুমহৎ বীর্য্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছে। 

শ্রদ্ধাহীন পাঠকের! বলিতে পারেন এমন অবস্থায় চরিত্রবর্ণন! 
অতিশয়োক্তিতে পরিণত হইয়া উঠে। বথাযথের সীমা কোন্থানে 
এবং কল্পনার কোন্‌ সীম! লজ্ঘন করিলে কাঁব্যকল! অতিশয়ে গিয়া 
পৌছে এক কথায় তাহার মীমাংসা হইতে পারে না| . বিদ্বেশী যে 
সমালোচক বলিয়াছেন যে রামায়ণে চরিত্রবর্ণনা অতি প্রাকৃত, 
হইয়াছে তীহাকে এই কথা বলিব ধে, প্ররুতিভেদে একের কাছে 
যাহা অতিপ্রীরুত, অস্তের কাছে তাহাই প্রীর্কৃত। ভারতবর্ষ 
রামায়ণের মধ্যে অতিপ্রাকৃতের আতিশব্য*দেখে নাই । 

যেখানে যে আদর্শ প্রচলিত তাহাকে অতিমাত্রায় ছাড়াইয়া 
গেলে সেখানকার লোকের কাছে তাহা গ্রাহাই হয় না। আমা- 
দের শ্রুতিযন্ত্রে আমর! যতসংখ্যক শব্ব-তরঙ্গের আঘাত উপলব্ধি 
করতে পারি তাহার সীমা আছে, দেই সীমার উপরের সপ্তকে 
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স্থুর চড়াইলে আমাদের কর্ণ তাহাকে গ্রহণই করে না। কাব্যে 
চরিত্র এবং ভাব উদ্ভাবনসঙ্বন্ধে মে কথা খাটে। 

এ যদি সতা হয় তবে এ কথা সহজ বত্সর ধরিয়! প্রমাণ হইয়া 
গেছে হে রামায়ণ কথা ভারতবর্ষের কাছে কোনে অংশে অতি- 
মাত্র হয় নাই। এই রামারণ কথা হইতে ভারতবর্ষের আবাল* 
বুদ্ধবনিত আপামর সাধারণ কেবল যে শিক্ষা পাইয়াছে তাহা 
নহে আনন্দ পাইরাছে, কেবল যে ইহাকে শিরোধার্য্য করিয়াছে 
তাহা নহে-_ইহাকে হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়াছে, ইহা যে কেবল 
তাহাদের ধর্দশাস্ত্র তাহা নহে ইহা তাহাদের কাব্য। 

রাম ঘে একই কালে আমাদের কাছে দেবতা এবং মানুষ, 
রামায়ণ যে একই কালে. আমাদের কাছে ভক্তি এবং প্রীতি 
পাইয়াছে ইহ! কখনই সম্ভব হইত না যদি,এই মহাগ্রন্থের কবিত্ব 
ভারতবর্ষের পক্ষে কেবল সুদুর কল্লোকেরই সামগ্রী হইত, বদি 
তাহ! আমাদের সংসার-লীমার মধ্যেও ধরা নাদিত। 

এমন গ্রন্থকে যদি অন্যদেশী সমালোচক তাহাদের কাব্য- 
বিচারের আদর্শ অনুপারে অপ্রান্কত বলেন তবে তাহাদের দেশের 
সহিত তুলনায় ভারতবর্ষের একটি বিশেষত্ব আরো পরিষ্ুট হইয়া 
উঠে। রামায়ণে ভারতবর্ষ যাহ চায় তাহ! পাইয়াছে । 

রামায়ণ_-এবং মহাতারতকেও আমি বিশেষত এই ভাবে 
দেখি। ইহার সরল অস্ুষ্টপ্‌ ছন্দে তারতবর্ষের সহস্র বৎসরের 
হৎপিণ স্পন্দিত হইয়া আসিয়াছে |. 

্হদ্বর শ্রীঘুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যখন তাঁহার এই 
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রনাযণ চরিত্র সমালোচনার একট ভূমিকা লিখিয়া দিতে আমাকে 
অনুরোধ করেন তখন আমার অস্থাস্থা ও অনবকাশ সত্বেও তাহার 
কথা আমি অমান্ত করিতে পারি নাই। কবিকথাকে ভক্তের 
ভাষায় স্বাবৃত্তি করিয়৷ তিনি আপন ভক্তির চরিতার্থত! দাধন করি- 
য়াছেন। এইরূপ পুজার আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমার মতে 
প্রকৃত, সমালেচিনা-_এই উপায়েই এক হৃদয়ের ভক্তি আর এক 
হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। অথব! বেখাঁনে পাঠকের হ্বদয়েও ভক্তি আছে 
সেখানে পুজাকারকের ভক্তির হিল্লোল-তরঙ্গ জাগাইয়৷ তোলে। 
আমাদের আজকালকার সমালোচনা বাঁজারদন্ধ যাচাই করা 
কারণ সাহিত্য এখন হাটের জিনিষ | গাছে ঠকিতে হয় বলিয়! 
চতুর যাচনদারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে সকলে উৎ্নুক। এরূপ 
যাচাই ব্যাপারের উপযোগিত। অবগত আছে কিন্তু তবু বলিব যথার্থ 
সমালোচনা পুজা সমালোচক পুজারি পুরোহিত_তিণি 1 নিজের 
অথবা সর্ধসাঁধারণের ভক্তি বিগলিত বিশ্মরকে ব্যক্ত করেন মাত্র । 

ভক্ত দীনেশচন্দ্র সেই পূজামন্দিরের প্রাঙ্গণে দীড়াইরা আরতি 
আরস্ত করিয়াছেন। আমাকে *হঠাৎ তিনি ঘণ্ট! নাড়িবার 
ভার দিলেন। এক পার্থ দাড়াইয়া আমি সেই কার্ধ্যে প্রবৃত্ত 
হইয়াছি। আমি অধিক আভ়ম্বর করিয়া তাহার পুঁজা আচ্ছন্ন 
করিতে কুঠ্ঠিত। আঁমি কেবল এই কথাটুকু মাত্র জানাইতে চাহি 
যে, বান্মাঁকর রামচরিত কথাকে পাঠকগণ কেবল মাত্র কবির 
কাব্য বলিয়া দেখবেন না, তাহাকে" ভারতবর্ষের রামায়ণ বলিয়া 
জানিবেম। তাহা হইলে রামায়ণের দ্বারা ভারতবর্ষকে ও 
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ভারতবর্ষের দ্বারা রাখীয়ণকে যথার্থ ভাবে বুঝিতে পারিবেন । 
ইহা স্মরণ রাখিবেন যে, কোন এ্রতিহাদিক গৌরবকাহিনী নহে 
পরস্ত পরিপূর্ণ মানবের আদর্শ চরিত ভারতবর্ষ শুনিতে চাহিস্াছিল, 
এবং আজ পর্যন্ত তাহ অশ্রান্ত আননের সহিত শুনিষ্ঠ। আসি- 
তেছে। এ কথা বলে নাই যে বড় বাড়াবাড়ি হইতেছে-এ কথা 
বলে নাই যে এ কেবল কাব্যকথা মাত্র। ভারতবাসীর ঘরের 
লোক এত সতা নহে-বরাঁম লক্ষণ সীতা তাহার যত সত্য। 

পরিপূর্ণতার প্রতি ভারহবর্ষের একটি প্রাণের আকাজ্া 
আছে। ইহাকে মে বাস্তবনতোর অতীত বলিয়া অবজ্ঞা করে নাই, 
অবিশ্বাম করে নাই । ইহাকেই মে বথার্থ সত্য বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছে এবং ঈহাতেই দে আনন্দ পাইয়াছে। সেই পরিপূর্ণতার 
আকাজ্ষাকেই উদ্বোধিত ও তৃপ্ত করিয়া রামারণের কবি ভারত" 
বর্ষের ভক্ত-হৃদয়কে চিরদিনের জন্য কিনিয়! রািয়াছেন। 

যে জাতি খণ্ড-সত্যকে প্রাধান্য দেন, ধাহারা বাস্তব-সত্যের 
অন্ুসরণে ক্লান্তি বোধ করেন না, কাৰ্যকে' ধাহার। প্রকৃতির দর্পণ- 
মাত্র বলেন, তাহারা জগন্তেট অনেক কাজ করিডেছেন-তাহারা 
বিশেষ ভাবে ধন্ট হইয়াছেন__মানবজাতি তাহাদের কাছে খণী। 
অন্তদিকে, ধাহারা বলিয়াছেন “ভূমৈব স্বুখং | ভূমান্ের বিজিজ্ঞাসি- 
তবাঃ” যাহারা পরিপূর্ণ পরিণামের মধ্যে সমস্ত খণ্ডভার স্যমা, 
সমস্ত বিরোধের শান্তি উপলব্ধি করিবার জন্য সাধনা করিয়াছেন 
তাহাদের€ খণ কোনোকালে গরিশোধ হইবার নহে। তাহাদের 
পরিচয় বিলুপ্ত হইলে তাহাদের উপদেশ বিস্বৃত হইলে মানবসভ্যতা, 


0০ 
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আপন ধূলিধৃ্সমাকীর্ণ কারখানা-ঘরের ' জনতামব্যে নিরশ্বাস- 
কলুষিত বদ্ধ আকাশে পলে পলে পীড়িত হইয়া কৃশ হইয়া মরিতে 
থাকিবে রামায়ণ সেই অখণ্ড অমৃতপিপান্রদেরই চিরপরিচয় 
বহন কন্তিতেছে ॥ ইহাতে যে সৌ্রাত্র, যে সত্যপরতা, দে গাতি- 
্রতা, যে প্রতৃভক্তি বর্ণিত হইয়াছে তাহার প্রতি যদি সরল শ্রদ্ধা ও 
অস্তরের ভক্তি রক্ষা করিতে পারি তবে আমাদের কারখানাঘরের 
বাতায়নমধ্যে মহাসমুদ্রের নির্মলবাযু প্রবেশের পথ পাইবে । 


রহ্নচরযযাশ্র্ম, বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


ই পৌষ, ১৩১০। 
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_দশরথ। 


488৯৮ 
'বান্মীকি লিখিয়াছেন, মহারাজ দশরথ লোকবিশ্রুত মহর্ষিকল্প 
উজ্জ্বল চরিত্রবান্‌ ছিলেন ;-- 
“ন দ্ধষ্টা বদাতে তন্ত স তুদ্বেষ্টি ন কঞ্চন” 

“এ জগতে তাহার কেছ শক্র ছিল না, তিনিও কাহারও শক্র 
ছিলেন না" তিনি এতদুর পরাক্রাস্ত ছিলেন, যে ইন্দ্র অন্গরগণের 
সহিত বুদ্ধকালে তাহার সাহাধ্য প্রার্থনা করিতেন। তিনি 
জিতেক্দ্িয় এবং শ্রজাব্সল ছিলেন; প্রজাগণ তাহাকে সাক্ষাৎ 
“পিতামহ ইবাপরঃ*_দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায় সম্মান করিত । 

অযোধ্যাকাণ্ডের ১০৭ সর্গে রামচন্দ্র ভরতকে বলিয়াছিলেন ;-- 

“জাতঃ পুত্রো দশরথাৎ কৈকেয্যাং রাজ সত্মাৎ। 
পুর! ভাতঃ পিতা নঃ স মাতরং তে সমুষ্বহন্‌। 
মাতামহে সমাশ্রোবীন্রাজা শুক্ষমনুত্বমম্‌।” 

রাজা দশরথ কৈকেম়ীকে বিবাহ রুরিবার সময় তথপিতা 
অশ্বপতির নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন, তিনি কৈকেম়ীজাত পুত্রকে 
রাজা প্রদান করিবেন 


রামায়ণী কথা । * 
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ইহার অর্থ এমন নহে যে, এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে রাজ্য 
ভরতেরই প্রাপ্য ছিল। কৌশল্যা প্রধান! রাজমহিষী ছিলেন, 
তাহার সস্তানই রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী; কৈকেয়ী নর্ম- 
বিবাহের স্ত্রী, তথাপি উক্ত প্রতিশ্রুতি দ্বারা তাহার সন্তানগণও 
রাজ্যের অধিকার পাইলেন । অপরাপর মহিষীগণের গর্ভজাত 
পুত্রের সিংহাসনে দাবীই ছিল না। কৈকেয়ীর পুল্রগণের সেই- 
রূপ দাবী মান্ত হইবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তিনি তাহার 
পাণিগ্রহণ করেন । 

কিন্তু অগ্র-মহিষীর জোস্ঠ পুত্রের দাঁবী অগ্রাহা করিয়া কৈকেরীর 
পুত্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবেন,--এই প্রতিশ্রতির এ অর্থ 
নহে। প্রধানা মহিষী অপুত্রক হইলে কিংবা কৈকেয়ীর পুল্র 
জ্যেষ্ঠ হইলে, তাহার সিংহাসনের দাঁবী অগ্রাহ হইবে নাঁ-ইহাঁর 
এই অর্থ 

দশরথ এরূপ প্রতিশ্রতিই বা কেন করিলেন? কৈকেরী 
সুনরী এবং তরুণবয়স্কা ছিলেন--স্থৃতরাং রূপজ মোহবশতঃই কি 
দশরথ এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইরাছিলেন? বান্দীকি লিখিয়াছেন, 
দশরথ “জিতেজ্য় ছিলেন, এ কথা অতুযুক্তি বা ব্যঙ্গোক্তি নহে। 
আমার বোধ হয় দশরথের অপুত্রকতা নিবন্ধনই তিনি এইরূপ 
প্রতিশ্রতি করিয়াছিলেন ৷ তিনি বহুবিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা 
তৎকাঁলের রাজপদ্ধতি অনুযাঁয়ী,_কিস্ত কতকপরিমাণে উহী পুত্র- 
লাভের এঁকান্তিক ইচ্ছাবশত: হইতে পারে । এই পুক্রলাভার্থেই 
তিনি “অগ্রিষ্টোম”, "অশ্বমেধ” প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান 


দপরথ । 
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করিয়াছিলেন, তাহাও আমরা দেখিতে পাইয়াছি। কিন্ত কৈফেরী 
ঘে তাহার প্রিয়তমা মহিষী হইয়া! উঠিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। ভরত বলিয়াছিলেন,- 
“রাজা তবতি ভূয়িষ্টম, ইহাম্থায়া নিবেশনে” 
রাজা অনেক সময় অন্বা কৈকেয়ীর গৃহেই বাস করিয়! থাকেন ৮) 
“সব্ধস্তরুণীং ভার্ষাং প্রাণেভ্যোইপি গরীয় সীমূ” পু 
উক্তিও বা্ীকিই দশরথের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সুতরাং 
বৃদ্ধ রাজ। বে তরুণীর প্রতি কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় আসক্ত হইয়! 
পড়িয়াছিলেন,_-সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে কৈকেয়ী যে 
অত্যন্ত স্বামিসেবাপরায়ণ! ছিলেন, তাহার বৃত্থাত্তও আমর! অবগত 
আছি; নেপনুতবুদ্ধে শরাহত ও পীড়িত দশরথের উৎকট পরিচর্যা 
দ্বারা তিনি ছুইটি বরলাভ করিয়াছিলেন । এই ছুই বর দশরথ 
স্বতঃপ্রবৃন্ত হইয়! তাহাকে দিয়াছিলেন | কৈকেয়ী তাহা সঞ্চিত 
রাখিয়াছিলেন । তিনি স্বামিনেবার কোন পুরস্কার প্রত্যাশা স্করেন 
নাই) সেই বরের কথা তিনি সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন ৷ কুজার 
অভিসন্ধির ব্যাপার না ঘটিলে এসং ততৎকর্তৃক তাহা স্বৃতিপথে 
পুনরায় উজ্জীবিত না হইলে কৈকেয়ী পেষ্ট বরের কথা কখনও 
মনে করিতেন কিনা সন্দেহ। ঈদশী গুণবতী রমণীর গ্রাতি 
অনুরাগ কতকটা স্বাভাবিক, এবং তজ্জন্ট আমরা দশরথকে যতট! 
অভিযোগ দিয়! থাকি, তিনি ততদুর দোষী কিনা তাঁহাও বিবেচ্য । 
' কিন্তু এই অন্তুরাগ বশশঃ তিনি বাহিরে কৌশল্যার প্রতি 
মর্ধ্যাদা প্রদর্শন করিতে ক্রুটা দেখাইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না), 





৪ | রামায়ণী কথা । 
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বস্ত্র থাকিলে কোন একটির প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই স্নেহ একটু 
বেশী হইতে পারে, কিন্তু তত্বশবর্তা হইয়া তিনি জোষ্ঠী মহিষীর 
প্রতি বাস অবহেল! দেখাইয়াছেন বলিয়া বোঁধ হয় না। যজ্ঞের 
চরু ভাগ করিবাঁর সময় আমরা দেখিতে পাই, কৌশল্যাকে তিনি 
চরুর অর্ধেক ভাগ বণ্টন করিয়া দিয়া অপর ছুই মহিষীর জন্ত 
অর্ধেক ভাগ রাখিতেছেন, জোট্ঠা মহ্ষীর অধিকাংশ প্রাপা, 
তাহা তিনি ভুলিয়া যান নাই। বনযাত্রীকালে রাম লক্ষণকে 
কৌশল্যার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করিয়া যাইতে চাহিলে, 
লক্ষণ প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন, “কৌশল্য স্বীয় অধীন ব্যক্তিগণকে 
সহম্র সহত্র গ্রাম দান করিয়াছেন, তিনি আমাদিগের ন্যায় 
সহশ্র সহত্র ব্যক্তির ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিতে পারেন, 
তিনি নিজের কিন্বা মাতা সুমিত্রার উদরান্নের জন্য অপরের নিকট 
প্রার্থী হইবেন না৷ তাহার ভারগ্রহণের কোন চিত্ত আমাদের 
করিতে হইবে না|” সুতরাং কৌশল্যা স্বামীর চিত্তে একাধিপত্য 
স্থাপিত না করিতে পারিলেও যে অঠমহিষীর উচিত বাহ্সম্পদ ও 
সম্মানাদি প্রান্ত হইয়াছিলেন, তথ্গন্বন্ধে সন্দেহ নাই। 

দ্ূশরথ কৈকেয়ীর প্রতি অন্ুরক্ত ছিলেন এবং কৈকেয়ীও 
এপধ্যস্ত পারিবারিক শান্তি নষ্ট করিতে প্রকাশ্তভাবে কোন চেষ্টা 
পান নাই। কৌশল্যার প্রতি কৈকেয়ী কিছু কুব্যবহার করিতেন, 
কিন্তু তাহা ধর্মভীরু দেবভাবাপন্না। কৌশল্যা স্বামীর কর্ণে তুলিতেন 
না, সুতরাং কৈকেয়ীর প্রতি দশরথের অতি-অনুরাঁগের জন্য কোন 
'অশীস্তির উত্তব হয়.নাই। 


দশরথ। - $ 


২১ উপিতাতি 


“কৈকেয়ীর প্রতি দশরথের যেরূপ একটু স্বাভাবিক অন্ধুরাগ 
ছিল, পুত্রগণের মধো রামচন্ত্রের প্রতিওঃ তাহার সেইরূপ স্সেহা- 
ধিক্যের পরিচয় পাওয়| যায় ।__. 

“তেষামপি মহাতেজ| রামো রতিকরঃ পিতুঃ 
তাহাদিগের ( পুত্রগণের ) মধ্যে রামই রাজার বিশেষ প্রীতিভাজন 
ছিলেন।” যখন বিশ্বামিত্র রামচন্ত্রকে তাড়কাবধের জন্য লইয়া 
যাইতে চাহিলেন, তখন_- 
“উনযোড়িশবর্ষো মে রাম! রাজীবলোচনঃ” 





বলিয়া রাজ! নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন ; 


এবং স্বয়ং রাক্ষলবধকল্ে যাইতে অনুক্ঞা প্রার্থনা, করিয়াছিলেন ) 
কিন্ত বিশ্বামিত্রের নিকট তিনি সত্যবদ্ধ ছিলেন, সত্োর কথ! 
স্মরণ করিয়৷ তিনি শেষে আর কোন আপত্তি করেন নাই। সত্য- 
সন্ধ মহারাজ দশরথ সতোর জন্য প্রাণপ্রিয় কাকপক্ষধর বালক 
পুক্দ্বয়কে ভীষণ রাক্ষসবুদ্ধে প্রেরণ করিতে সম্মত হইলেন। এই 
সত্যপাঁলনের জন্যই তিনি স্থীয় প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন, গাহ! 
সকলেই অবগত আছেন । 

অভিষেক-ব্যাপারে দশরথের অতিরিক্ত আগ্রহ কতক- 
পরিমাণে বিন্ময়জনক বলিয়া বোধ হয়। অভিষেকের প্রাক্কালে 
এইরূপ আভাষ পাওয়া যায়, যে তিনি স্বীয় আসন্মৃতুর 
পূর্বাভাষ পাইয়াছিলেন; তাহার শরীর জীর্ঘ হইয়! পড়িয়াছিল 
এবং কতকগুলি প্রান্কতিক ছূ্ক্ষণ তাহার অন্বঃকরণে ভয়ের 
সর করিয়াছিল; তজ্জন্ত তিনি জোট পুত্রকে দিংহাঁসনে 


৮ সিসিসিপিশিশাপাশীশ সাত পাশীশশীসিতিসিসিতািউিশিউি ৬ ৬১৮০৯ 


৬ রামায়ণী কথা । 


৮৮৮৮৮ শিশিশিশভশপিশিিপপিসািিপ পাশাপাশি পপাশাপিপশি তত ৯ 





২০৬৬৩ 


স্থাপিত করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন, তাহা 
স্বাভাবিক ৯ 

“বিপ্রোধিতশ্চ ভরতো যাঁদের পুরাদিতঃ। 

তাবদ্েখাভিষেকস্তেপ্রাপ্তোকালো মতো মম ॥ 
ভরত অযোধ্যা হইতে দুরে থাকিতে থাঁকিতেই অভিষেক 

সম্পন্ন হইয়া যায়, ইহাই আমার অভিগ্রায়-_এই কথার সমর্থন- 
জন্য রাজা বলিয়াছিলেন-_-“ঘদিও ভরত ধর্শশীল, জিতেন্দ্িয় ও 
সর্বদা ক্যোষ্ঠের ছন্দোনুবর্তী কিন্তু ধর্মানিঠ সাধুব্যক্তিরও চিত্ত- 
বিচলিত হইতে পারে", এইরূপ আঁশঙ্ক! দশরথের কেন হইয়াছিল, 
তাহার কারণ বিশদরূপে বুঝিতে পার! ঘায় না। ভরত এবং 
শত্রয়্ মাতুলালয়ে বাস করিতেছিলেন, সেখানে মাতুল অশ্বপতি- 
কর্তৃক পুত্রন্নেহে পালিত হইয়া ও-_ 

পতত্রাগি নিবসন্তৌ তৌ তর্পামাঁশৌ চ কামতঃ। 

ভ্রাতরৌ শ্মরতাং বীরৌ বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্‌ 1৮ 
মাতুলালয়ের বিবিধ আদর সত্ত্বে৪ তাহারা ভ্রাতাদিগকে এবং বৃদ্ধ 
দশরথ রাজাকে ম্মরণ করিয়া সর্বদা ছুঃখিত ছিলেন। পিতৃবৎসল 
এবং ভ্রাত্বৎসল ভরতে প্রতি রাজার আশঙ্কার কোনও কারণ 
পাওয়া যায় না। এদিকে জনকরাজাকে ও অশ্বপতিকে তিনি 
অভিষেকোঁৎ্সবে নিমন্ত্রণ করিলেন না) শুভব্যাপার শেষ হইলে 
তাহার! শুনিয়া সুখী হইবেন, এই কথা বলিলেন। এইভাবে 
্বরাস্থিত ও সশস্ক হইয়া তিনি অভিষেকের উদ্যোগে গ্রবৃত্ব হইলেন? 
যেন কোন অমজলের ছায়া তাহার সম্মুখে পতিত হইয়াছিল; ভাবী 


দ্শরথ | ৭ 


পাপা পাপিপাপপিশশাপাশপীশোিপশিী পপি পাসাপসীপাসপপিপিপিসপিত পিক? ৯ 


অনর্থের পৃর্বাভাষ যেন অলক্ষিতভাবে তাহার মনের উপর ক্রিয়া 
করিতেছিল) কোন অশুভ গ্রহের তাড়নায় যেন তিনি রামাভি- 
ষেকের অচিস্তিতপূর্ব বি্রাশি স্বয়ং আশঙ্কা দ্বারা আকর্ষণ করিয়া 
আনিলেন। ভরতকে আনিয়া! এবং আত্মীয়গণকে আমন্ত্রণ করিয়া! 
এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে এরূপ অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত 
না; ভরত উপস্থিত থাকিলে কৈকেয়ীর বড়যনত্ ব্যর্থ হইত। 

, কৈকেয়ী যে এইরূপ অনর্থের হৃচনা করিবেন, তাহা দশরথ 
কখনও চিন্তাই করেন নাই ) কৈকেয়ী দশরথকে বারংবার বলিয়া" 
ছেন তাহার নিকট ভগত এবং রাম একরূপই গ্রীতিভীজন ৷ * 
রামচন্দ্রের ধর্মুশিলতার কত প্রশংসা কৈকেয়ী বহুবার রাজার 
নিকট করিয়াছেন ।+ মন্তুরা কৈকেয়ীকে উত্তেজিত করিবার 
অভিগ্রায়ে যখন কুদ্ধস্থরে রামের অভিষেক সংবাদ তাহাকে 
জ্ঞাপন করিল, তখন প্রছু্ন মনে কৈকেরী স্থীয় কণ্ঠবিলঙ্িত বহু- 
মূল্য হার মস্থরাকে উপহার দিলেন এবং মন্থরার ক্রোধ ও আশঙ্কার 
কিছুমাত্র কারণ বুঝিতে ন| পারিয়! বলিলেন__ 

প্রামে বা ভরতে বাহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে। 
বথা বৈ ভরতো দান্যন্তথা ভূয়োহপি রাধবঃ। 
কৌসল্যাতোহতিরিজং চ মম শুঞ্রষতে বছ। 
রাজ্যং যদি হি রামস্য ভরতন্তাপি ততদা।* 


প্রাম এবং ভরতে আমি কিছু মাত্র গ্রভেদ দেখি না, ভরত 





*. অযোধাকাণ্, ১২ অধ্যায়, ১৭ শ্লোক । 
+ অযোধ্যাকাও, ১২ অধ্ায়, ২১ গ্লোক। 


৮ রামায়ণী কথা৷ 


লি ০০০০ ৬ পাপা পিপিপি পিপিসিপাাসিপিপিিশিসিগা লি লিএ পল লি 


এবং রাম আমার নিকট তুল্যরূপ; কৌপল্যা হইতে রাম আমার 
প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। রাজা রামের 
হইলেই ভরতের হইল” 

যিনি রাজার,গোচরে এবং তীহার অগোচরে রামের প্রতি 
এইরূপ সরল ম্নেহভাবাপন্না, তাহাকে দিয়া রাজা কেনই বা আশঙ্কা 
করিবেন ! এই দেবতাবাপন্ন স্থথ শান্তিময় পরিবারে এক বিকৃতাজী 
দাসীর কুটিল হৃদয়ের বিষ প্রবেশ করিয়া সমস্ত অনর্থের উৎপত্তি 
করিয়াছিল । 

অভিষেকের সমস্ত অনুষ্ঠান করিয়া রাজা! ্রফুল্ল মনে কৈকেয়ীর 
গৃহে গমন করিলেন; তগন সন্ধ্যাকাল উপস্থিত__কৈকেয়ীর প্রাসা- 
দের পার্থে বিচিত্র লতাগৃহ ও চিত্রশালার প্রাচীরবাহী সপুষ্পবল্লুরীর 
উপর অস্তোনুখ হুর্ধ্যের কিরণ আসিয়া পড়িয়াছিল। কৈকেয়ী 
শিয়ারা” প্রিয় কথার যোগ্যা, স্বতরাং--“প্রিয়মাধ্যাতুং” 
তাহাকে রামাভিষেকের প্রিয় সংবাঁদ দেওয়ার জন্ত রাজা 
আগ্রহাম্বিত হইলেন | ৃ 
- : কৈকেরী ক্রোধাগারে ছিলেন, রাজা তাঁহাকে শয়নগৃহে না" 
পাইয়৷ ও তাহার ক্রোধের সংবাদ শুনিয়া উৎ্কন্ঠিত হইলেন । 
ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়া তিনি যেদৃশ্ত দেখিলেন, তাহাতে 
তাহার প্রাণ আতঙ্কিত হইল। কৈকেয়ী তাহার সমস্ত ভূষণ 
ছুড়িয়া ফেলিয়াছেন, চিত্রগুলি স্থানচ্যুত হইয়াছে, .পু্পমালাগুলি 
হস্তিদস্ত-নির্মিত খট্টার পাশ্বে ছিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে । অসংষত 
কেশপাশে মানিনী ছুলুন্ঠিতা লতার স্যার পড়িয়া রহিয়াছেন। 


দশরথ । ৯ 





রাজা আদরে তাহার কেশরাজি স্পর্শ করিয় বলিলেন4-”কেহ কি 
তোমাকে অপমান করিয়াছে? তোমার শরীর অনুস্থ হইয়া! 
থাকিলে রাজবৈদ্যগণ এখনই তোমার চিকিৎসায় নিযুক্ত হইবেন, 
কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে কি ধনাঢ্য করিতে হইবে ?-- 

“অহঞ্চ হি মদীয়াশ্চ সর্ব তব বশানুগা১” 

. আমি এবং আমার যাহা কিছু, সকলই তোমার অধীন ) তুমি 
যাহা চাহ বল, আমি এখনই তোমাকে তাহা প্রদান করিয়া 
তোমার গ্রীতি উৎপাদন করি ।-- 

“যাবদাবর্তূতে চক্রং তাবতী মে বহ্থন্ধর| |” 
পন্ুর্য্যমগ্ডল বসুন্ধরার যে পর্য্স্ত আলোকিত. করেন, সেই 
সমস্ত রাজ্যই আমার অরধিকারভূক্ত”__স্ৃতরাং জগতে তোমার 
অপ্রাপ্য কিছুই নাই । 

তখন স্থুযোগ বুঝিয়া কৈকেয়ী ছুই বর চাঁহিলেন। রাজ! তাহা 
দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । “আমি রামাপেক্ষা জগতে কাহাকেও 
অধিক ভালবাসি না, সেই রামের শপথ, আমি প্রতিশ্রুত হইলাম, 
তুমি যাহা চাহিবে দিব |” 

কৈকেয়ী কি চাহিবেন? হয়ত “সাগররসেঁচা মাণিকের” 
একটা কষ্ঠী কিস্বা অপর কোন মৃল্যবান্‌ অলঙ্কার, রমণীগণ ইহাই 
লইয়৷ আবদার করিয়! থাকেন; আজ এই শুভদিনে কৈকেয়ীকে 
সাহা অদেয় হইবে নাঁ। রাজা! বিশ্বস্তমনে অফুতোভয়ে প্রতিশ্রুত 
হইয়া পড়িলেন । 

তখন কৈকেয়ী নিশ্চলভাবে ধীরে ধীরে তাহাকে ছুইটি ঘোর 
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অপ্রিয় কথা শুনাইলেন--ভরতের অভিষেক ও চতুর্দশ বৎসরের 
অন্ত রামের বনবাঁস, এই ছুই বর ।; 

রাজ। কিছুকাল কৈকেম়ীর কথা বুঝিতে পারিলেন না, উহা 
কি দিবানথপন না চিন্তমোহ ?. তীহার সর্বশরীর হিম হইয়া পড়িল) 
বে সুন্দরীর কেশপাশ সাদরে ধারণ করিয়া তিনি কত ন্নেহমধুর 
কথা বলিতেছিলেন, তাঁহার সেই কুঞ্চিত কেশরাঁজি তাহার নিকট 
মৃত্যুর বাগুরা বলিয়া বোঁধ হইল; রূপসী কৈকেয়ী তাহার নিকট 
ভয়ঙ্করী বলিয়া প্রতীয়মান! হইলেন । ব্যথিত ও বিক্লব দৃষ্টিতে তিনি 
কৈকেরীর দিকে চাহিয়া ভীত হইলেন-_“বাত্রীং দৃষ্টা যথা মৃগঃ”, 

মৃগ যেরূপ ব্যান্্রীর গ্রতি ভীতভাবে দৃষ্টি করে, রাজ! 
কৈকেয়ীকে দেখিয়া! তদ্রপ আতঙ্কিত হঈলেন। 

“হৃশংসে, রাম তোমাকে সর্বদা জননীতুল্য ম্নেহ ও শুশ্রাষা 
করিয়া আসিয়াছেন, তাহার এই ঘোর অনিষ্ট তুমি কেন কামনা 
করিতেছ? আমি কৌশল্যা, সুমিত এমন কি অযোধ্যায় 
অধিঠিত রাজলক্ীকেও বিদায় দিতে পারি, কিন্তু রাম ভিন্ন আমি 
জীবন ধারণ করিতে পারিব না। 

প্তিষ্ঠেল্লোকে বিনা নুর্যাং শশ্ং বা সলিলং বিনা ।” 
নথর্ধয ভিন্ন জগৎ ও জল ভিন্ন শস্ত বাচিতে পারে?,__কিন্তু রামকে 
ছাড়িয়া আমি জীবন ধারণ করিতে অসমর্থ 1” এই সকল কথ! 
বলিয়! কখনও রাজ কুদ্ধস্বরে কৈকেয়ীকে গঞ্জনা করিলেন, 
কখনও ক্কৃতাঞ্জলি হইয়া কৈকেম়ীর পদে পতিত হইলেন। কিন্তু 
কৈকেয়ীর হৃদয় কিছুমাত্র আর্ হইল না, তিনি কুদ্ধস্বরে বলিলেন 
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৭৮০০০ পতি উাসিাশিপীশিতার্পিতত পাশপাশি 


মহারাজ! শৈব্য সত্য-রক্ষার জন্ত স্বীয় মাংস স্তেন পক্ষীকে 
প্রদান করিয়াছিলেন, সত্যবদ্ধ হইয়া! অলর্ক তাহার চক্ষু উৎপাটন 
করিয়াছিলেন, সমুদ্র সত্যবন্ধ থাকাতে বেলাভূমি আক্রমণ করেন 
নাও তুমি যদি সতারক্ষ। না কর, তবে এখনই আমি বিষ ভক্ষণ 
করিয়া প্রাণত্যাগ করিব |” মহারাজ দশরথ ক্রমেই বিহ্বল হইয়া 
পড়িলেন; অভিষেকোত্মবে আমন্ত্রিত হইয়া নানা দিগ্দেশ হইতে 
রাজগণ আগত হইয়াছেন; বনু বৃদ্ধ গুণবান্‌ ও সজ্জনগণ একত্র 
হইয়াছেন, তাহাদিগকে লইয়! কল্য যে মহতী সভার অধিবেশন 
হইবে, তিনি সেই স্ভায় উপস্থিত হইবেন কিরূপে ? আর জগতে 
তিনি কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারিবেন না__মানী-ব্যক্তির 
অপমান মৃত্যু তুল্য) মহামান্য রাজা দশরথের যে সম্মান পর্বতের 
যায় উচ্চ ও অটুট ছিল আজ তাহা ভূলুষ্ঠিত হইবে । এক দিকে 
এই ঘোর লঙ্জা,__অপর দিকে চির ম্নেহময়, অনুগত ভৃতোর স্তার 
বগ্, প্রিয়তম জোট পুজ্রের ইন্দীবরন্বন্দর মুখখানি মনে পড়িয়া! 
দশরথের হৃদয় বিদীর্ঘ হইতে লাগিল] নক্গত্রমাঁলিনী নিশা 
জ্যোৎস্সা-সম্পদ্‌ বিভূষিতা হইয়া শোভা পাইতেছিল ) রাজ! অশ্র- 
সিক্ত দৃষ্টি গগনে নিবিষ্ট করিয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ধক বলিলেন-- 
“ন প্রভাতং তয়েচ্ছামি নিশে নকষপ্রভৃষিতে” 

হে নক্ষত্রময়ী শর্বরি, আমি তোমার প্রভাত ইচ্ছা করি না” 
প্রভীত যেন এই লজ্জা ও শোকের দৃশ্ত জগৎ সম্মুখে উম্মোচন 
না করে, সঙ্গলনেত্রে বৃদ্ধ দশরথ রাজা ইহাই সকাতরে প্রার্থনা 
করিলেন। কখনও পুণ্যাত্তে পতিত যযাতির স্তার তিনি কৈকেরীর 
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পদতলে পতিত হইলেন; গীত শবে লুব্ধ হইয়া মৃগ যেরূপ মৃত্যু- 
মুখে পতিত হয়, আজ দশরথের অবস্থা সেইরূপ । “কুগুলধর 
স্থগকারগণ ধীহার মহীর্থ আহার্ষ্ের পরিবেশন করেন, তিনি 
কিরূপে কষায়, কটু ও তিক্ত বন্য ফল খাইয়া! বনে বনে বিচরণ 
করিবেন! ' রাজকুমারের অভিষেকোজ্জল চিরসুখোচিত-মৃদ্তি 
কল্পনার চক্ষে ভিখারী সাজাইয়! দশরথ মুহামান হইলেন, তাহার 
হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল। 

এই প্রলাপ ও বিলাপ করিতে করিতে রজনী প্রভাত হইল ॥ 
বন্দীরা স্থমধুর গান ধরিল ? মুমূরু ব্যক্তির কর্ণে যেরূপ মিষ্ট সংগীত 
পৌছিয়াও পৌছে না, হতভাগ্য দশরথের আজ সেই অবস্থা । 

তখন বশিষ্ঠ অভিষেকের সমস্ত আয়োজন প্রস্তত করিয়া দ্বার- 
দেশে দণ্ডায়মান; রামাভিষেকের হর্ষে অযোধ্যাপুরীর নিদ্রা শীন্ত 
শীপ্র ছুটিয়া গিয়াছে, রাজপ্রাসাদ হইতে বিশাল কলরব শ্রুত 
হইতেছে। বশিষ্টের আদেশে সুমন্ত্র রাজাকে সভাগৃহে আহ্বান 
করিবার জন্য তৎসকাশে উপস্থিত হইলেন; সংজ্ঞাহীন রাজ! তখন 
কৈকেয়ীর প্রতি ধারাকুল চক্ষু আবদ্ধ করিয়া বলিতেছিলেন ;-_ 

পধ্মবদ্ধেন বন্ধোহস্মি নষ্টা চ মন চেতনা 
জোট পক্রং ্রিয়ং রামং জট মিচ্ছামি ঘার্দিকং |” 

“আমি ধর্শবন্ধে আবদ্ধ, আমার চেতন! নষ্ট হইয়াছে, আমি 
আমার ধর্্ব্সল জোন পুত্র প্রিয় রামচন্্কে একবার দেখিতে. 
ইচ্ছা করি 
এই সময়ে সুমন্ত আসিয়া বলিলেন, ভগবান বশিষ্ঠ,_নুষজ্ঞ,, 
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বামদেব, জাবালি প্রতৃতি ব্রাঙ্মণগণের সঙ্গে উপস্থিত হইয়াছেন, 
মহারাজ, রামের অভিষেকের আদেশ প্রদান করুন। শু মুখে, 
দীন নয়নে রাজা সুমন্ত্ের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। নুমন্্র দশরথের 
এই করুণমুন্তি দেখিয়া ক্ৃতাঞ্জলি হইয়! সকাতরে তাহার আদেশ 
জানিতে দীড়াইয়! রহিলেন, তখন কৈকেয়ী বলিলেন, 
“হ্মন্ত্র রাজা রজনীং রামহ্যসমুতখ্সকঃ। 
প্রজাগর পরিশ্রান্তে! নি্রাবশমুগাগতঃ।” 

“নুমন্ত্ রাজা রামাভিষেকের হর্ষে কাল রাত্রি আনন্দে জাগরণ 
করিয়াছেন, এনন্ত বড় নিদ্রাতুর ও পরিশ্রাস্ত হইয়া পড়িয়াছেন-_ 
“তুমি রামকে শীঘ্র লইয়া আইস ।” ক্ৃতাঞ্জলিবন্ধ সথমন্ত্র বলিলেন-_ 

“অশ্রত্া রাজবচনং কথ: গচ্ছামি ভামিনি” 
প্রাজ্রি, আমি রাজার অভিপ্রায় না জানিয়া কিরূপে যাইব 1” 
তখন দশরথ বলিলেন-“সুমন্ত্, আমি সুন্দর রামচন্ত্রকে দেখিতে 
ইচ্ছা করি, তুমি তাহাকে শীঘ্ব লইয়া আইন 1” 

এই পময় হইতে মহারাজ দশরখের শোকোচ্ছাস আর ভাষায় 
প্রকাশিত হয় নাই, নীরবে নেত্রজলে আপ্লুত হইয়া তিনি কখনও 
সংস্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন, কখনও সকাতর অরশূন্য দৃষ্টিতে 
চতু্দিক নিরীক্ষণ করিয়াছেন | যখন রাম আসিয়া প্রণাম করিয়া 
দারাইলেন, তখন “রাম”__এই কথাটি মাত্র উচ্চারণ করিয়া দীন- 
ভাবে অধোমুখে কাদিতে লাগিলেন, রামের মুখের দিকে চাহিতে 
পারিলেন না এবং আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। ; যখন 
রাম বনবাসের প্রতিশ্রুতি পালনে শ্থীক্কত হইয়। কৈকেয়ীকে 
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আ্বামিত করিতেছিলেন তখন দশরথ মৌন এবং বিযুচভাবে 

সকলই গুনিতেছিলেন, তাহার দিকে চাহিয়া রাম কৈকেয়ীকে 
বলিলেন, “দেবি, তুমি উহাকে আশ্বীস প্রদান কর, উনি কেন 
অধোমুখে অশ্রু ধিসর্জন করিতেছেন 1” বখন রাম বলিলেন, 

“পিতা প্রত্যক্ষ দেবতা, আমি তাহার আদেশে বিষ ভক্ষণ করিতে 
পারি, সমুত্রে প্রাণ বিসঙ্জন করিতে গারি”, তখন সেই বিষমিশ্রিত 
অমৃততুল্য শ্নেই-মধুর অথচ মর্মচ্ছেদী বাক্য শুনিয়৷ শৌকাতুর 
রাজা সং্ঞাশূন্য হুইয়। পড়িলেন। রামকে বনে যাইবার জন্ত 

ত্বরান্বিত করিয়া! কৈকেয়ী বলিলেন, প্রাম, তুমি ইহার নিকটে শী 
শীঘ্র বিদায় লইয়া যে পর্য্যন্ত বনগমন না করিবে, সে পর্যন্ত ইনি 

ল্লান ভোজন কিছুই করিবেন না1” এই কথা শুনিয়া উচ্চস্বরে 
কীদিতে কাদিতে মহারাজ দশরথ শয্যা হইতে ভূতলে পড়িয়া 

অজ্ঞান হইয়া রহিলেন? মহিষীগণের আর্ভ-শব্ধ তাহার কর্ণে 
প্রবেশ করিতেছিল, তাহারা যখন চীৎকার করিয়া বলিতেছিলেন,_ 

“অনাধন্ত জনস্তাস্ত ছুরববলস্ত তপস্বিনঃ। 
যো গতিঃ শরণং চাঁসীৎ স নাথ ক নু গচ্ছতি ॥৮ 
অনাথ ও দুর্বল ব্যক্তির একমাত্র আশ্রয় ও গতি-_রামচন্ত্র 

আজ কোথায় যাইতেছেন”__তখন সেই--.”্ক গচ্ছতি” স্বরের 

প্রতিধ্বনি রাজার হ্ৃদয়-তন্ত্রী হইতে উথিত হইতেছিল। রাজ! 

বদ্ধিশৃন্' বলিয়া বখন তাহার! কাদিতেছিলেন, তখন দরশরথের 

মুখমণ্ডল নয়নজলে প্লাবিত হইতেছল। 

,রামচন্ত্র মাতার নিকটে বিদায় লইলেন ; সীতা ও লক্ষণ সঙ্গী 


দশরথ | ১৫ 


পপি 


হইলেন, তখন তিনি বিদায় লইবার জরন্থ পিতৃসকাশে উপস্থিত 
হইলেন) স্মনতর রাজাকে তাহার আগমন সংবাদ জানাইলেন )__ 
*স সত্যবাক্য ধর্ম গাস্তীর্যাৎ সাগরোপমঃ | ৮ 
আকাশ ইব নিপক্কো। নরেব্্রঃ প্রতাবাচ তম্‌॥* 

“সেই সত্যবাক্য ধর্াত্ম! সাগর সদৃশ গম্ভীর এবং আকাশের 
ম্যায় নিক্ষলঙ্ক রাজ! দশরথ সুমন্ত্রকে বলিলেন,_“আমার সমস্ত 
মহিযীবর্গকে লইয়া আইস, আমি তাহাদিগের সঙ্গে একত্র হইয়া 
রামচক্জ্রকে দর্শন করিব ।” সমস্ত রাজমহ্ষী উপস্থিত হইলেন, 
তখন রামচন্্র গৃহে প্রবেশ করিলেন-_রাজা দুর হইতে কৃতাঞ্জলি- 
বন্ধ রামকে আসিতে দেখিয়া! শোকবেগে আসন হইতে উঠিয়া 
তাহাকে আলিঙ্গন করিতে ছুঁটিলেন, এবং অজ্ঞান হইয়া পৃড়িলেন, 
তখন মহ্ষীগণ তাহাকে ঘিরিরা ড়া ইলেন, রাম লক্ষণ ও সীতাকে 
বনগমনোদ্যত দেখিয়া তাহারা শোকার্ত হইয়ু! কাদিতে লাগিলেন । 
ভৃষণধনিমিশ্রিত “হাহা রাম-ধবনি” প্রাসাদ প্রতিত্বনিত করিল 
মহ্ষীগণ রামলক্ষ্সণ ও তাকে বাহুবদ্ধ করিয়া বিবধ্সা! ধেনুর স্তাঁয় 
কাদিতে লাগিলেন । অশ্রচন্ষু রাজার সংজ্ঞালাভ হইলে, রামচন্্র 
সীতা ও লক্ষণের সঙ্গে ধনে যাইবার অন্তত প্রার্থনা করিলেন 

' রাজা কাদিতে কাদিতে রামচন্দ্রকে বলিলেন,_ভম্মাগ্ি তুল্য ছন় 
স্ত্রীরা চালিত হইয়া আমি অশক্ত হইয়া পড়িয়াছি, আমি বরদানে 
মোহিত, তুমি আমাকে নিগৃহীত করিয়া রাজ্য অধিকার কর।” 
রাম বনগমণের দৃঢ় সংকল্প বিজ্ঞাপিত করিলে রাজা পুনর্কবার 
বলিলেন-__“তাত, তুমি বনে গমন কর, শীঘব প্রত্যাবর্তন করি 


মিহির যা 
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আমি তোমাকে সত্ত্রষ্ট হইতে বলিতে পারিতেছি না-_-তোমার 
পথ ভত়শৃন্ হউক। আমার একটি প্রার্থনা, তুমি আজ অযোধ্যায় 
থাকিয়া যাও, আমি এবং তৌমার মাতা! একদিন তোমার চন্ত্র- 
মুখখানি ভাল করিয়! দেখিয়া লইব এবং তোমার সঙ্গে একত্র 
বসিয়া আহীর করিব ।” 

রামচন্দ্র “অদ্যই বনে যাইব” বলিয় প্রতিশ্রুত ছিলেন, সুতরাং 
তিনি রাজার অনুরোধ রক্ষা করিলেন নাঁ। কৈকেয়ী যে তাহাকে 
বলিয়াছিলেন--“রাম, তুমি শীঘ্র বনে না গেলে রাজা সান ভোজন 
করিবেন না।” সম্ভবতঃ রাজা সেই মৃত্যু তুল্য দারুণ কথায় মনে 
নিরতিশয় কষ্ট পাইয়। রামের সঙ্গে একত্র আহারের জন্য ব্যগ্রাতা 
দেখাইয়াছিলেন। রাম স্বীকৃত হইলেন না। বৃদ্ধ রাজ! আর 
সাতদিন মাত্র জীবিত ছিলেন, ইহার মধ্যে কিছু আহার করিয়া- 
ছিলেন বলিয়া জানা যাঁয় নাই। 

তথ্পর রাম কৈকেযী প্রদত্ত বন্ধল পরিয়া ভিখারী সাজিলেন। 
রাজা! ভিখারী পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া কাদিতে কাদিতে অজ্ঞান 
হইয়। পড়িলেন। বুদ্ধ সচিববৃন্দ আর সহা করিতে পারিলেন না, 
তাহারা তীব্র ভাষায় কৈকেয়ীকে ত্সনা করিতে লাগিলেন । 
সুমন্্র হস্ত দ্বারা হস্ত নিপ্পেষণ করিয়া, দত্ত কটমট ও শির-কম্পনের 
সহিত কৈকেয়ীকে পতিদ্রী ও কুলদ্রী বলিয়া গালি দিলেন এবং 
বলিলেন, “যে মহারাজ পর্বতের স্তায় অটল, তিনি বালকের স্তায় 
আর্থ হইয়া! পড়িয়াছেন, দেবি, আপনি ইহা দেখিয়াও কি অনুতপ্ত 
হইতেছেন না 1-- ও 


দশরথ । ১৭ 


রাহ নারী পরকোটা বিশষতে 
“শ্বামীর ইচ্ছা! রমণীগণের নিকট কোটি পুত্রের অপেক্ষাও অধিকতর 
গণ্য” আপনি দেবতুল্য স্বামীকে বধ করিতে াড়াইয়াছেন ? 
বশিষ্ঠ বলিলেন,__ 
“লহদত্তাং মহীং পিত্রা ভরতঃ শান্তুমিচ্ছতি | 
বয়ি বা পুজবনস্তং যদি যাতো। মহীপতেঃ ॥ 
যদাপি ত্বং ক্ষিতিতলাধ্লগনং চোৎপতিযাতি । 
পিতৃবংশচরিত্রক্ঃ সোইস্যথা ন করিষাতি ॥* 
তরত এই রাজ্যের শাসনতার গ্রহণ করিবেন না, তিনি যদি 
দশরথ হইতে জাত হইয়া থাকেন, তবে তুমি ক্ষিতিতল হইতে 
আকাশে উখিত হইলেও পিতৃবংখ-চরি্রজ্ত ভরত অন্তন্ধপ আচরণ 
করিবেন না)” কৈকেয়ী অনমঞ্জের উদাহরণ দেখাইয়। রাজ! 
দশরথকে তিরস্কার করাতে 'রাজ! বিমনা হইয়! অশ্রপাত করিতে 
লাঁগিলেন। মহারাজের এই অবস্থা দর্শনে ব্যথিত হইয়া মহামাত্র 
সিদ্ধার্থ কৈকেয়ীকে অসমঞ্জ নন্বন্ধীয় তাহীর ভ্রম প্রদর্শন করিরা 
দ্িলেন। এইরূপ বাগ্বিতগায় রাজ্রগৃহ আকুল হইয়৷ উঠিল। 
কিন্তু রামচন্দ্র সেই সকল স্থহৃৎ ও আত্মীয়বর্গের বন্ধে কিছুমান 
বিচলিত বা স্বীয় প্রতিজ্ঞা-বিচ্যুত না হইয়া ক্কৃতাঞ্জলি হইয়া 
বারংবার রাজার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন) ভ্রাত| ও স্ত্রী 
অঙ্গে রথারোহণ করিয়! তিনি বনযাত্র! করিলেন, তখন অযোধ্যা 
বাসিগণ তাহার সন্থুখে এবং পশ্চাতে লম্বমান ও উন্মুখ হইয়া 
অশ্রত্যাগ করিতে করিতে রথের সঙ্গে সঙ্গে অন্ুগমন করিতে. 
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লাগিলেন ।. এই শোকাকুল জনসজ্বের মধো নগ্নপদে উন্মত্তের 
তায় মহারাজ দশরথ ছুটিয়া৷ আসিয়া পড়িলেন; কৌশল্যাও সেই 
সঙ্গে অস্ত ভূলুষ্টিত অঞ্চলে" চীৎকার করিয়া কাদিতে কীদিতে, 
চলিলেন। ধাঁহায় রাজপথে আগমনে, শিবিকা, রথ, অশ্ব ও. 
সৈম্যবৃন্দের সমারোহ উপস্থিত হইত, সেই রাক্ধচক্রবর্তীর এই 
উন্মত্ত অবস্থ। দর্শনে প্রজাগণ ব্যথিত হইল, তাহারা সরিয়া ধঁড়াইল, 
কিন্তু বারণ করিতে সাহসী হইল না । বৎসের উদ্দেশে যেরূপ ধেনু 
ছুটিয়া যায়, রাজ! ও মহিষী সেইরূপ ছুটিলেন) “হা রাম” বলিতে, 
বলিতে জলধারাকুলনয়নে তাহারই রাজপথের বঙ্করের উপর দিয়! 
যাইতে লাগিলেন। রাজা রামকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বানু 
প্রসারণ করিয়া “রথ রাখ, রথ রাখ” বলিতে লাগিলেন। রাম 
সুমন্ত্রকে বলিলেন, আমি এই দৃশ্য দেখিতে পারিতেছি না, সুমন্ত 
তুমি শীঘ্র রথ চালাইয়া লইয়া যাও ।” 

রথ দৃষ্টিপথ-বহিভ্‌ ত হইল। রাজা ধুলি-শধ্যায় অজ্ঞান হইয়া 
পড়িলেন, প্রজাগণ হাহাকার করিতে লাগিল। চৈতন্তলাভ করিয়া 
দ্শরথ দেখিলেন, তাঁহার দক্ষিণপার্থ্ে কৌশল্যা এবং বামপার্থে 
কৈকেয়ী) তিনি কৈকেয়ীকে বলিলেন, “আমি পবিত্র অগ্নি সাক্ষী 
করিয়া তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম, আজ তোমাকে ত্যাগ 
করিলাম। তুমি আব হইতে আমার স্ত্রী নহ।” তৎপর .করুণ- 
কণ্ঠে বলিলেন-_প্ারদর্শিগণ, আমাকে শীপ্র রাম-মাতা কৌশল্যার 
গৃহে লইয়া যাও, আমি অস্ত্র সাস্বনা পাইব না।” পুক্রদ্বয় ও 
রাজবধূবিরহিত শ্মশানতুল্য গৃহে প্রবেশ করিয়া রাজ! বালকের স্তায় 
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উচচৈঃশ্বরে কীদিতে লাগিলেন । রাত্রে দশরথের তন্ধ্! আসিল, 
কিন্ত অর্ধরাত্রে জাগিয়! উঠিয়! কৌশল্যাকে বলিলেন__”আমি 
তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, রামের রথের পশ্চাতে আমার 
£দৃষ্টি চলিয়া গিয়াছে, আমি দৃষ্টি ফিরিয়া পাই নাই, তুমি আমাকে 
হস্ত দ্বারা স্পর্শ কর” 
ছয় দিন পরে সুমন্ত শৃন্ঠরথ লইয়া ফিরিয়া আসিল। ' রামকে 
লইয়া রথ গিয্লাছিল, রামশূন্য রথ দর্শনে অযোধ্যাবাসীর ভ্বদয় 
বিদীর্ণ হইল। হুমন্ত্র দেখিলেন, অযোধ্যার হরিৎ্ছদ শ্তামল তরু- 
রাজি যেন শ্লান-মুখে ঠাঁড়াইয়! রহিয়াছে। কুস্ুম-কুল গুচ্ছে গুচ্ছে 
শুদ্ধ হইয়া আছে, পল্পবাস্তরালে অঙ্কুর ও কোরক ধূসর বর্ণ ধারণ 
করিয়াছে, পক্ষীগুলি গুষ্ঠিত পক্ষে মৌন হইয়া নীড়ে বসিয়া আছে, 
মূলবদ্ধ থাকাতে তরুগুলি রামের সঙ্গে যাইতে পারে নাই, কিন্ত 
তাহাদের শাখা পল্পব যেন সেই পথে উদ্ুখ হইয়া আছে। হশ্য- 
মমৃহের শেখর ও বাতায়নে অযোধ্যাবাসিনীগণের সুনর চঙ্ষ শৃন্- 
রথ দেখিয়! মুহুমু্ছ জলভারাকুল হইয়৷ উঠিতেছে। “রামকে 
কোথায় রাখিয়া আসিলে” বলিয়া! প্রজাগণ স্ুমন্ত্রকে স্লচক্ষে 
প্রশ্ন করিল। উত্তর না দিয়! বাপপূর্ণ চক্ষে স্থমন্ত্র রাজসকাশে 
উপস্থিত হইলেন । রাজ! তাহার স্বর গুনিবা! মাত্র অন্তান হইয়! 
গড়িলেন। মহিষযীগণ কীদিয়া বলিতে লাগিলেন “তোমার প্রিয়- 
তম রামের সংবাদ লইয়া সুমন্ত্র আসিয়াছে, তাহাকে কেন কিছু 
জিজ্ঞাস! করিতেছ না?” 
। কতক পরিমাণে সুস্থ হইয়া দশরথ রামের সমস্ত সংবাদ শ্রবণ 
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করিলেন! এবং বলিলেন “প্রন্রবণ সান্নিধ্যে করিশাবকের ন্যায় রাম 
ধুলি-বিলুষ্টিত হইয়া হয়ত কোথাও পড়িয়া থাকিবেন, কাষ্ঠ বা 
্রস্তরখণ্ডের উপর.শিরোরক্ষা করিয়! রাত্রি অতিবাহিত করিবেন, 
প্রীতে ধুলিময় গাত্রে কটু বনফলের সন্ধানে ধাবিত হইবেন।” আর 
কিছু বলিতে পারিলেন না, অজন্ অশ্র-বিসর্জন পূর্বক স্ুমন্ত্রকে . 
বলিলেন, “আমাকে শীঘ্ত রামের নিকট লইয়া! যাও, আমি রাম 
ভিন্ন মুহূর্তকালও বাঁচিতে পারিব না) আমার মৃত্যু নিকটে, ইহা 
হইতে আর কি দুঃখের বিষয় হইতে পারে যে আমি এই ছুঃসময়ে 
রামের ইন্দীবর মুখখানি দেখিতে পাইলাম না !” 
কৌশল্যা রামের জন্য অনেক বিলাঁপ করিলেন, রাত্রিতে তিনি 

অসহ হৃদয়ের কষ্টে রাজার প্রতি ছু" একটা কটুবাক্য প্রয়োগ 
করিলেন ;--দ্বশরথ নিজের.অপরাধ নিজে যত বুঝিয়াছিলেন, এত 
কেহই বুঝেন নাই,।কৌশল্যার, কটুক্তি শুনিয়া তিনি নিঃসহায়ভাবে 
চারিদিকে 'ৃষ্টপাত করিলেন, কাঁদিয়া করজোড়ে কৌশল্যার নিকট 
ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন ; তখন ধর্মপ্রাণা সাধবী কৌশল্যা তাহার 
পদতলে লুষ্টিত হইয়া স্বীয় অপরাধের জন্য বহুবার মার্জনা ভিক্ষা 
করিলেন। আশ্বস্ত হইয়! মহারাজ একটু নি্্িত হইয়! পড়িলেন। 
তখন হৃর্ধ্যদেব মদরশ্মি হইয়া আকাশ-্প্রাস্তে টলিয়া পড়িয়াছেন 
এবং ক্ৰান্তিহারিনী নিদ্রাকে অগ্রদুতী স্বরূপ প্রেরণ করিয়! নিশীখিনী 
শনৈঃ শনৈঃ অযোধ্যাপুরীর ক্ষত বিক্ষত হ্থাদয় স্বীয় শ্নেহাঞ্চলে 
আবরণ.করিয়! লইয়াছেন। ৃ 

. কিছুকালের মধ্যে দশরথের তন্ত্র ভগ্ন হইল; গভীর দুঃখে 


১০৮৮৯৮৯৮৮৬৯ 
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পড়ি লোকে তত্বজ্রান লাভ করে) হৃদয়ে অমানিশির না 
শোক, নৈরাস্ত বা অন্ুশোচনার ঘোর অন্ধকার ঘনীভূত না হইলে 
সেই জ্ঞান আইসে না।  পরিতপ্ত দশরথ আজ সগ্ুদিবম উৎকট 
মৃত্যুযাতনা সহ করিয়াছেন, আজ তাহার জ্ঞানচক্ষু উন্ুক্ত হইল; 
তিনি স্থীয় কর্মফল প্রত্যক্ষ করিলেন । ১ এই কষ্টের জন্ত তিনি 
নিজেই দায়ী, আজ কে যেন তাহাকে নিঃশকে বুঝাইয়! দিল। 
তিনি কৌশল্যাকে বলিলেন “আত্তরুচ্ছেদন করিয়া পলাশ-মুলে 
জল সেচন করিয়া মূঢু ব্যাক্তি শেষে ফল না পাইলে বিন্মিত হয, 
পলাশ ফুল হইতে আজকল উদগত হয় না; আমিও স্বকর্ধের ধারা 
এই বিপদ আনয়ন করিয়াছি, এবং আজ স্পষ্ট দেখিতেছি, আমি 
যে তরু রোপণ করিয়াছিলাম, এ বিষময় ফল তাহ! হইতেই উৎপন্ন 
হইয়াছে ।” তখন অশ্রপুরিত চক্ষে গদগদ, কণ্ঠে ধীরে ধীরে রাজা 
সেই পুর্ধ্বকাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন । 

তখন বর্ষাকাল, বিল ও স্রোতের জল উন্মার্গগতি হইয়াছিল ; 
পক্ষিগণ পক্ষপুট হইতে ঘন ঘন জলবিন্দু বিক্ষেপ পূর্ধ্বক পুনশ্চ 
তাহা গুন্টিত করিয়া স্থিরভাবে বসিয়াছিল; সায়ংকালে তেকগণের 
নিনাদ ও মৃছুনীরবিন্দুপতনের শবে বনস্থলী মুখরিত হইতে ছিরা, 
গিরিনিঃস্ত শ্োতোজল গৈরিকরেণুসংযোগে বিচিত্র বর্ণ ধারণ 
করিয়া সর্পের ন্যায় বক্রগতিতে প্রবাহিত হইতেছিল। দ্গিগ্ধ মেখ- 
হালা আকাশের প্রান্তে প্রান্তে বিরা্গিত ছিল, সেই অতি দ্ুখকর 
বর্ষার সায়ংকালে অবিবাহিত যুধক দশরথ ধনুহস্তে সরযুয় অরণ্য-. 
বুল পুলিনে মৃগয়৷' করিতেছিলেন, প্রন্রবণ হইতে খধিপুতর কৃন্ধ 


০০০৯ প৯৫৯। 
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জলে পূর্ণ করিতেছিলেন, হস্তীর নর্দন মনে করিয়া দশরথ সেই 
শব্লক্ষ্যে তীক্ষবা নিক্ষেপ করিলেন। আর্ত নরকের শ্থর 
শুনিয়া ভীত দশ্রথ যাইয়া এক ম্বিদারক রা দেখিতে পাই- 
লেন; কলসীর জল গড়াইয়া পড়িাছে, জা ধূলিতে ধূমরিত 
হইযাছে,-_রক্তাক্ত ধূলিময় দেহে শরবিদ্ধ দীন বালক জলে পড়িয়া 
আছে--* | 
“পাংগু শোণিতদিদবীঙ্গং শয়ানং শলাবেধিতমূ। 
অটাজিনধরং বালং দীনং পতিতমস্তসি ॥” 
এই বালক অন্ধ খষি মিথুনের জীবনোপায়, তাহারা আর্ত-কণ্ঠে 
শু পত্রের মর্শর শবে চমকিয়৷ উঠিতেছিলেন, এই বুঝি বালক 
জল লইয়া আসিতেছে । দশরথ যখন সেই খষি ও তৎ-পত্বীর 
সন্নিহিত হইলেন, তখন ন্সিগ্ককণ্ঠে খষি বলিলেন, "পুন্র, তুমি 
বুঝি জলে ক্রীড়া করিতেছিলে, আমরা তোমার জন্য কত ব্যস্ত 
ইইয়াছি,_ 
| *ত্বং গৃতিম্বগতীনা্ চক্ত্বং হীনচক্ষ্ষামূ।” 
_ শ্তুমি গতিহীনের গতি ও চক্ষুহীনের চক্ষু”--তখন ভীত ও 
কুদ্ধকণ্ঠে রাজা বলিলেন,__ 
| “ষত্রিয়োহহং দশরখো নাহং পুজো মহাত্মন:।” 
আমি দশরথ নামক ক্ষত্রিয়, হে মহাত্বন্‌! আপনার পুল্ 
নহি।' তৎপরে কিরূপে বালককে হত্যা করিয়াছেন, তাহা আর্ত- 
স্বরে বর্ণনা করিয়! কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিজেন । 
“ যখন তাহাদের অভিপ্রায় অনুসারে মৃতবালকের নিকট রাজা 


দশরথ । চু 


পাতিল, 


স্াহাদিগকে লইয়া আসিলেন, তখন তাহার৷ যে বিলাপ করিয়- 
ছিলেন, আজ দশরথের মর্খে মর্ষে সেই নিদারুণ বিল্লাপ-গাথা 
প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। খাঁষ অশ্রচক্ষে পুভের দেহ স্পর্শ করিয়া 
রলিলেন--“পুক্র, আজ্গ আমাকে অভিবাদন করিতেছ না কেন? 
তুমি কি রাগ করিয়াছ? রাত্বিশেষে আর কাহার প্রিয়কণন্বরে 
শান্তর আবৃত্তি শুনিয় প্রাণ শীতল করিব? কে সন্ধ্যাবন্নাস্তে 
অগ্নি জালিয়া আমাকে স্নান করাইবে; কে আর শাকমূল ও ফল 
্বারা আমাদিগকে প্রিয় অতিথির ন্যায় আহার করাইবে ? আমি 
যদি তোমার অপ্রিয় হইয়! থাকি, তবে তোমার এই ধন্শীলা জন- 
নীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর” 

খষি ও তাহার পত্বী পুত্রের সঙ্গে পুত্রশোকে অগ্নিতে শ্রাণ 
বিসর্জন করিলেন। বছুবতনর হইল এই কর্ম অনুষ্টিত হইয়াছিল, 
আজ পুত্রশৌক কি-_তাহা বুঝাইতে, সেই কর্মের ফল দশরথের 
সম্মুখে উপস্থিত হইল । 

কতক্ষণ পরে দশরথের হৃদয়ের বাথা বড় বাড়িয়া উঠিল, 
তিনি কাদিতে লাগিলেন, এবং কৌশল্যাকে বলিলেন_-“আমাকে 
স্পর্শ কর, আমি দৃষ্টিহার! হইয়াছি।” তৎপরে প্রলাপের স্ঠায় 
রামের কথা বলিতে লাগিলেন, “একবার যদি রাম আসিয়! 
আমাকে স্পর্শ করিত, তবে সেই স্পর্শ পরম ওষধির স্তায় আমাকে 
জ্বীন দান করিত।* আবার বলিলেন,-_ 

শততন্ত কিং দুঃখতরং যদহং জীবিতক্ষয়ে। 
নহি প্ঠামি ধর্পজং রামং সভাপরাক্রদহূ 1” 


২৪ ৪3 রামায়ণী কথ! । 


এ ৬০২ াপিউপা্িপিপ্পশাপিপিিসািসিপিপিপিসিসিত পিপিপি পীসিপিউপাশিস পারল পল ০ 


ইহা হইতে কের বিষয় আর কি যে মৃত্যুকালে ধর্মজ্ঞ ও সত্যদন্ধ 
রামচন্্রকে আমি দেখিতে পাইলাম.না। রাম চতুর্দশ বর্ষ পরে 
ফিরিয়া আমিবেন, পদ্মপত্রনেত্র, সুন্দর-নাসিকা ও শুভকুণ্লযুক্ত 
আমার রামের চাক্ক মুখমণ্ডল বীহারা দেখিবেন, তাহারা দেবতা, 
আমি আর দেখিতে পাইলাম না?” অর্রাত্রে এইভাবে বিলাপ 
করিতে করিতে “হা পুক্র” “হা রাম” এই শেষ বাক্য উচ্চারণ 
করিয়া দশরথ প্রাণত্যাগ করিলেন । 
রাত্রি অতীতপ্রায়। তখন রাজপুবীতে বীণা ও মুরজ বাজিয়া 
উঠিয়াছে, পক্ষিগণ সেই ললিত কোলাহলে যোগদান করিয়াছে । 
কাঞচনকুস্তে হুরিচন্দন-নিষেবিত জল আনী 7 হইয়া! রাজার স্ানার্থ 
বথাস্থানে স্থাপিত হইয়াছে । বন্দীগণ রাজার স্ততিগীতি আর্ত 
করিয়াছে । রাজা কোথায়? তিনি অযোধ্যাপুরী ছাড়িয়া গিয়া- 
ছেন, ত্তাহার বাখিত হৃদয় চিরতরে শীস্তিলাভ করিয়াছে! 
দশরথের বরদান ব্যাপারে স্ত্রণতা বিশেষ দৃষ্ট হয় না। তিনি 
সতাসন্ধ ছিলেন, সত্য রক্ষা করিতে যাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, 
কৈকেয়ীর বরযাজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতি রাজার সমস্ত ভাঁল- 
বাসার পেষ হইয়াছিল, তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; 
তিনি অনায়াদে কৈকেয়ীকে তাড়াইয়। দিয় রামকে রাজ্যাভিষিক্ত 
করিতে পাঁরিতেন; কিন্তু তিনি' ঘোর সত্ধতোর অপবাদ ত্বন্ধে লইয়া 
প্রকৃতপক্ষে সতোরই সেবা করিয়াছিলেন) তিনি কৈকেযীকে 
“্কুলনাশিনী” “নৃশংসা” প্রভৃতি ছুই একটি ন্যায়সঙ্গত কট্বাক্য 
বলিলেও কখনও তাহার মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়! অন্তায় অপভাষা 


দশরথ। পু ২৫ 


দিলি ১৯ পপি 


প্রয়োগ ফরেননাইি।। (কৈকেদীর মা সী থাম অথপতির 
জীবননাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন, সুমন্ত গ্রসঙ্গক্রমে সেই কথা 
বলিয়াছিলেন, কিন্তু দশরথ স্থীয় স্ত্রীর মাতৃকুল কিন্ত! পিতৃকুল 
উল্লেখ করিয়া কিন্বা অন্য কোনরূপ অসঙ্গত ভাষায় তাহার প্রতি 
কটুক্তি বর্ষ করেন নাই। দশরথের চরিত্রে একটি রাজোচিত 
মর্যাদা দ্য, তক বান্মীকি-কবিত তৎসধীয় এই কয়েকটি 
বিশেষণ আমাদের নিকট অতিবিহিত বলিয়৷ বোধ হয়-_ 

পম সতাবাক্য ধর্াস্াগাস্তীর্যাৎ সাগরোপমঃ 

আকাশ ইব নিন” 


০ যর 


রামচন্দ্র । 


পিকাপীটি 
'বান্মীকি-অঙ্কিত রামচন্ু এক অতি বিশাল চিত্র, তুলসীদাস ও 
ককত্তিবাস রামচন্দের শ্যাম-মনর পলবন্ধি্ধ প্রী রক্ষণ করিয়া, তাহার 
বীরত্ব ও বৈরাগোর মহিম! বর্জন করিয়াছেন। কৌশলা! রামের 
বনবাসোপলক্ষে বিলাপ করিয়া বলিয়াছিলেন,-_. 
“মহেল্রধবজনন্কাশঃ ক নু শেতে মহাডুজঃ। 
তুজং পরিষশস্কাসমূপাধায় মহাবলঃ ॥” 
রামচজ্জ তাহার ইন্ু্ব্জ ও পরিঘ তুল্য কঠিন: বাহু উপাধান 
করিয়া কিরূপে শয়ন করিবেন? পুত্রের বাহু পরিঘতুল্য কঠিন 
বলিতে কৌশল্যা কিছুমাত্র ইতস্তত; করেন নাই, ভরত শু্বের- 
পুরীতে রামের তৃণশয্যা দেখিয়া বলিয়াছিলেন--“ই্ুদী-মূলে 
কঠিন স্থপ্ডিল-ভূমি রামের বাছু-নিষ্সীড়নে মর্দিত হইয়া আছে, 
আমি তাহা চিনিতে পারিতেছি।” সুতরাং রামচজ্জের "বনী 
জিনিয়! তন্থু অতি স্বকোমল 1” কিন্বা “ফুল-ধহথ হাতে রাম বেড়ান 
কাননে" প্রভৃতি ভাবের বর্ণনা দ্বারা ধাহারা তাহাকে ফুলের অব- 
তাররূপে স্থষ্ট করিয়াছেন তাঁহাদের চিত্রের সঙ্গে মহ্র্ষি-অস্কিত 
রামের রেখায় রেখায় মিল পড়িবে না। ও 
রামের বিশাল বক্ষ ও স্বন্ধ়্ের সন্ধি-স্থল মাংসল, জজ 
তাহাকে “দুটজক" উপাধি দিয়াছেন, তিনি-“ দম:  সমবিসতকান্সে 
“তাহার মহাবাহ বৃত্ায়িত, তাহা উনযোড়শ বর্ষ বসে হরধছু 


২৮ | রামায়ণী কথা । 


০ া্পি্পি পি প৯। 


করিবার সামর্থ রাখিত ](ভিনি যেমন মহামৃত্তি, তেমনই মহা 
গুণশালী।. তিনি স্থদোষ ও পরদৌষবিৎ, আশ্রিতের প্রতিপালক 
্থজন ও স্বধর্শের রক্ষয়িতা ও নিতা সংঘমী। তিনি পৃথিবীর ্তায় 
ক্ষমাশীল, অথচ' কুদ্ধ হইলে দেবগণেরও ভীতিদায়ক হইয়া 
উঠেন। ) এই মহদ্‌গুণ সমুচ্চয়ের উপর প্রীতিবিচ্ছুরিত হইয়া 
তাহার চরিত্র অতি মধুর 9 কমনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। কেহ কুদ্ধ 
হইয়া তাহাকে ছূর্বাক্য বলিলে তিনি--“নোত্বরং প্রতিপাদদিতি” 
উত্তর প্রদান করেন ন1।__ 
“ন ম্মরতাপকারাণাং শতমপি আত্মবন্বয়া” 
উদার স্বভাব হেতু তিনি পরকৃত শত অপকারের কথাও বিশ্থৃত 
হন। তিনি বাগী ও *পূর্বভাষী, শীলবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধগণ 
তাহার নিকটে সর্বদা সমুচিত শ্রদ্ধা পাইত। কার্ধ্যবশতঃ রামচন্জ 
নগরের বাহিরে গেলে, 
“- পুনরাগতা কুঞ্জরেণ রথেন বা। 
পৌরাণ স্বজনবন্িত্যং কুশলং পরিপৃচ্ছতি।” 

হস্তী বা রথারোহণে ফিরিবার সময় পুরবাসীদিগকে স্বজনবর্গের 
স্কায় মাদরে কুশল জিজ্ঞান! করিয়া! থাকেন । 

এই রাজকুমারকে যখন মহারাজ দশরখ যুবরাজ-পদে প্রতিষিত 
ক্ষরিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন নগরে বিপুল প্রীতি 
ক্থচক “হলহুলা” শব সমুখিত হইল। প্রজাগণ একবাক্যে বলিল, 
শরমমিততেজ| রামচন্দ্রের অভিষেকের তুল্য আনন্-দায়ক আমাদের: 
আর কিছুই নাই।” 


রামচন্জ্র। ২৯ 


লা পাপী পস্পর্পা পা 


রাম : অতিবেক- -সংবাদে নিতান্ত ্ষ্ট হইয়াছিলেন। 
তাহাকে একবার কৌশল্যার নিকট প্রছু্ন মুখে অভিষেকের কথা 
বলিতে দেখিতে পাই,_পুনরায় দেখিতে পাই, লক্ষণের কঠ-লগ্ন 
হইয়| বলিতেছেন, 
"জীবিতঞ্ণাপি রাজাঞ্চ তবদর্থমভিকাময়ে।” যু 

“আমি জীবন ও রাজ্য তোমার জন্যই অভিলষণীয় মনে করি? । 

দশরথ কৈকয়ীর ক্রোধাগারে তাহার ক্রোধপ্রশমনার্থ ব্যস্ত 
হইয়া নানা কথার মধ্যে এই একটি কথা বলিয়াছিলেন, "অবধ্যো 
বধ্যতাং কঃ?” তোমায় প্রীতি-হেতু কোন্‌ অবধ্যকে বধ করিতে 
হইবে? এই উক্তিটা ভাবী অনর্থে পূর্বভাষ . বলিয়া গৃহীত 
হইতে পারে । প্রক্কতই নির্দোষ ব্যন্তির মৃত্য তুল্য দণ্ড হইয়াছিল, 
-সেই শোকাবহ কাহিনী রামায়ণ মহাকাব্যে অশ্রুর অক্ষরে 
লিখিত আছে। 

প্রতযষে রামচন্্রকে সুমন্ত রাজাজ্ঞা জানাইয়া কৈকেরীর গৃহে 
আহ্বান করিয়! আনিলেন। রামচন্ত্র ও দীত! অভিষেক-সংকল্পে 
রাত্রে উপবাসী ছিলেন৷ সীতাকে রামচন্্র বলিলেন, “আজ 
আমার অভিষেক, অস্বা কৈকেয়ীর সঙ্গে মিলিত হইয়! রাজ! 
আমার মঙ্গলার্থ যেন কি গুভ অনুষ্ঠান করিবেন, এই জন্ত আমাকে 
আহ্বান করিয়াছেন, তুমি প্রিয় সীকুল পরিবৃতা হইয়! মার 
প্রতীক্ষা কর, আমি শীস্র আদিতেছি।" 

প্রথরবেগশালী চতুরশ্বযোজিত ব্যাতম্াচ্ছাদিত সুন্দর রখ 
রামচজ্জকে বহিয়! লইয়া চলিল। রাম পথে পথে দেখিলেন, অভ্ধি- 


ষেকের বিপুল আয়োজন হইতেছে; গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থল হইতে 
আনীত ঘটপূর্ণ জল, সমূত্রের মুক্তা, গভু্বর পীঠ, চতুস্ত দিংহ, 

পাতুর বৃষ, নানা তীর্থের জল, অনস্কতা বেগ্তা, বিবিধ মুগ পক্ষী, 
ব্যাপ্ত প্রস্থৃতি ধিচিত্র উপকরণসম্ভার অভিষেক-শালায় নীত হই- 
তেছে। রাক্জপথবর্তী শত শত গবাক্ষের স্বর্ণজাল তেদ করিয়া 
অযোধ্যাবাসিনী পুরনারীগণের কষ চক্ুতার! তাহার উপর নিপতিত 
হইতেছে । রাক্গপথ জলিক্ত ও পুণ্পাকীর্ঘ হইয়াছে, এবং যেখানে 
সেখানে আনন্দোন্মত্ত জনসঙ্ঘ তাহারই গুণ কীর্তন করিতেছে। 
অপূর্ব ধবজবতী, দীপবৃক্ষমালিনী, শুভ্র দেবালয়শালিনী অযোধ্যা- 
পুরী নূতন শ্রী ধারণ করিয়া একখানি সুচিত্রিত আলেখ্যেরগ্ভায় 
শৌভা পাইতেছে। 

পট্টবন্ত্রপরিহিত, অভিষেকব্রতোজ্জল রাজকুমার আনন্দের 
একটি পুত্তলিকার ন্ায় পিতৃ-সকাশে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া 
ঈঁড়াইলেন। রাজা শুষ্ক মুখে কৈকেয়ীর পার্থ উপবিষ্ট ছিলেন, 
তিনি “রাম” এই শব্ধ মাত্র উচ্চারণ করিয়া অধোমুখে কাঁদিতে 
লাগিলেন, তাহার রুদ্ধ ক্ঠ হইতে আর কথা বাহির হইল না। ' 
তাহার অশ্রমলিন লজ্জিত চক্ষু আর রামকে চাহিয়া দেখিতে 
সাহসী হইল না। 

সহসা নিবিড় গহনপন্থায় পদ স্বারা সর্প স্পর্শ করিলে পথিক 
যে্ধূপ চমকিয়! উঠে, রান পিতার এই অচিস্তিতপূর্বব অবস্থা দর্শনে 
সেইরূপ ভীত হইলেন। রাজার বিশাল ধক্ষ মঘনে কম্পিত করিয়া 
গভীর নিশ্বী পতিত হইতেছিল, তাহার আকুল নয়ন জলভারে 


রামচন্ত্র। ১ 


পিন পপি িা্পি ০০ 


আচ্ছন্ন হইতেছিল, রাম্চন্্র ক্ৃতাঞ্জলি হইয়া কৈকেয়ীকে বলিলেন, 
পদেবি, আমি অজ্ঞাতসারে পিতৃপাদপন্মে কোন অপরাধ করিয়া 
থাকিলে,__“ত্বমেবৈনং :প্রসাদয়” তুমিই ইহাকে আমার প্রতি 
প্রসন্ন কর। আমি পিতার কোপের ভাজন হইয়া মুহূর্ব-কালও 
জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা করি না। ইহার কোন কায়িক বা 
মানসিক অস্থথ হয় নাই ত? ভরত ও পক্রদ্ধ দুরে আছেন, 
তাহাদের কিন্বা আমার মাতাঁদের মধ্যে কাহারও কোন অপ্ডুভ 
ঘটে নাই ত? কিন্বা দেবি, তুমি ত অভিমানভরে এমন কোন 
কথ! বল নাই, যাহাতে তিনি এরূপ আর্থ হইয়াছেন 1” 
কৈকেয়ী নিশ্চিন্তভাবে বলিলেন_“রাজার কোন ব্যাধি হয় 

নাই, তিনি কোন ছঃখ প্রাপ্ত হন নাই, ইহার মনোগত একটি 
অভিপ্রায় আছে, তোমার ভয়ে তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছেন 
না, তুমি প্রি, তোমাকে অপ্রিয় কথা বলিতে যাইয়া ইহার বাণী 
নিঃ্থত হইতেছে না__ 

“রিং বাতি বু বা নস ্রবর্তত।" 
গুভ হউক বা অণ্তত হউক, তুমি রাজাদেশ পালন করিবে 
বলিয়! যদি প্রতিশ্রুত হও, তবেই তাহা বলিতে পারি, অন্তথ! 
নহে।” রাম হঃখিত হইয়া বলিলেন,_ 

“অহো! হিঙু নার্স দেবি বক্তং মামীদৃশং বচঃ। 

অঙ্ং হি বচনাত্রাজঃ পতয়েয়মগি পাবকে । 

তক্ষয়েরং বিষং ভীক্ষং মজ্জেয্মপি চার্সবে 


“দেবি, তোমার এরূপ কথ! আমাকে বলা উচিত নহে, আমি 





৩২ ও রামার়ণী কথা। 


রাজার আজ্ঞায় এখনই অগ্িতে প্রাণ বিসর্জন দ্রিতে পারি, বিষ 
খাইতে পারি, সমুদ্রে পতিত হইতে পারি ।” . 
প্রান্মার আল্ঞ! আমাকে জ্ঞাপন কর, আমি তাহা পালন 
করিব, প্রতিশ্রত হইলাম, আমার বাক্য ব্যর্থ হইবে না।” 
নেই অভিষেক কল্পে উপবাঁসী, পবিত্র প্টবস্ত্রপরিহিত তরুণ 
যুবককে বৈকেয়ী অকুষ্ঠিতচিত্তে. বনবাসাজ্ঞা শুনাইলেন, “ভরত 
এই ধনধান্তশালিনী অযোধ্যার রাজ হইবে । তোমার অভিষেকার্থ 
আনীত উপকরণে তাহার অভিষেকক্রিয়! সম্পাদিত হইবে, আর 
তোমাকে অন্যই চীরবাস ও জটা পরিয়। চতুর্দশ বৎসরের জন্ত 
-বন্বাসী হইতে হইবে, রাঁজা আমাকে এই ছুই বর দিয়া প্রার্কৃত 
বাতির ন্তায় পরে তাপিত হইয়াছেন ।” 
এই মন্মাচ্ছেদী মৃত্যুতুল্য বাক্য শুনিয়া রামচন্ত্র মুহূর্তকাল 
নিশ্চল থাকিয়া অবিকৃতচিত্বে বলিলেন,-_ 
“এবমন্ত গমিষ্যামি বনং বস্তুমহ্ং ত্বিতঃ। ূ 
জটাচীরধরো রাজ্ঞঃ প্রতিজ্ঞামনুপীলয়ন্‌ 1” 
তাহাই হউক, আমি জটাচীর ধারণ করিয়া রাজাভ্ঞা পালন জন্ত' 
বনবাপী হইব। আমি জানিতে ইচ্ছা করি মহারাজ পূর্বববৎ 
আমাকে আদর করিতেছেন না কেন? দেবি, তুমি আমার প্রতি 
কুদ্ধ হইও না, আমি তোমার সমক্ষে অঙ্গীকার করিয়! বলিতেছি 
আমি চীর ও জটাধারী হইয়া বনবাসী হইব, তুমি আমার প্রতি প্রীত 
হও। আমার মনে একটা মিথ্যা কষ্ট এই হইতেছে, পিতা আমাকে 
নিজে ভরতের অভিষেকের কথা কেন বলেন নাই; ভরত 
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চাহিলেই আমি রাজ্য, ধন, প্রাণ, সীতা সকলই দিতে পারি! পিতৃ- 
আজ্ঞায় রাজ্য তাহাকে দিব, ইহাতে আর কি কথা হইতে পারে? 
দেবি, তুমি উপহাকে আস্বীস প্রদান কর, উনি কেন অধোমুখে মন্দ 
মন্দ অশ্রু ত্যাগ করিতেছেন ! শীপ্রগতি অশ্বারোহী দুতগণ এখনই 
ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনিতে প্রেরিত হউক ।” এই বাক্যে 
স্ব হইয়া! কৈকেয়ী তাহাকে বনে যাইবার জন ত্বরান্বিত করিতে 
চেষ্টা পাইলেন,__পাছে রামের মত পরিবর্তিত হয়, কিন্া দশরথের 
মুখের কথা না শুনিলে রামচন্দ্র না যান এই আশঙ্কা) অশ্বকে 
যেরূপ কশাঘাতে তাড়াইয়া চালিত করিতে হয়, বনে যাইবার 
জন্ত রাঁমকেও তিনি সেইরূপ তাড়না করিতে লাগিলেন 
“কশয়েব হতে! বাজী বনং গন্তং কৃতত্বরঃ। 
“তাহাই হউক, রাম আমি তোমার বিলম্ব অনুমোদন করি না, 
রাজা তোমাকে লজ্জায় নিজে কিছু বলিতেছেন না, তজ্জন্ত তুমি 
মনে কিছু করিও না। 
প্যাবত্বং ন বনং যাতঃ পুরাদম্মাদতিত্বরন্‌। 
পিত। তাবন্ন তে রাম স্বাস্ততে ভোক্ষাতেইপি বা ।” 

প্যে পর্যন্ত তুমি শীঘ্র শীপ্ৰ ইহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া 
বনে না যাইবে, তাবৎ ইনি স্নান বা ভোজন কিছুই করিবেন না” 
এই কথা শুনিয়! হেমতৃষিত পর্যযঙ্ক হইতে মহারাজ দশরথ অজ্ঞান 
হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। সৌমমৃত্তি বিষয়-নিম্পৃহ রামচন্দ্র 
তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন ও কৈকেরীর শঙ্কা-দর্শনে ছুঃখিত অথচ 
দৃঢ় স্বরে বলিলেন,» 


৩ 
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চে পালি তত শত ০১৩ এপ 


*নাহমর্থপরে! দেবি লৌকমাবস্তামুৎমহে। 

বিদ্ধি মাং ধবিভিষ্থালাং বিমলং ধর্মমান্থি তম্‌॥” 
“দেবি, আমি স্বার্থপর হইয়া পৃথিবীতে বাপ করিতে ইচ্ছুক নহি, 
আমাকে খধিদিগের তুল্য বিমল ধর্দাত্রিত বলিয়৷ জানিও ।” 
পিতা নাই বা বলিলেন, আমি তোমারই আজ্া শিরোধার্য্য "করিয়া 
চতুর্দশ বৎসরের জন্ত বনে যাইব । মাতা কৌশল্যাকে ও সীতাকে 
বলিয়া অনুমতি লইতে যে বিলম্ব, সেইটুকু অপেক্ষা কর।” এই 
বলিয়! সংজ্ঞাহীন পিতা ও কৈকেয়ীর পদবন্দনা করিয়া! রামচন্দ্র 
ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন; চতুরশ্বযোজিত রথ তাহার জন্য 
অপেক্ষা করিতেছিল, তিনি সে পথে গেলেন না) উৎকণ্ঠিত 
পৌরজন সাগ্রহে তাহাকে দেখিবার জন্ত প্রতীক্ষা! করিতেছিল, 
তিনি তাহাদের দৃষ্টিবহিভূতি পন্থায় যাইতে লাগিলেন, হেমছত্রধর 
ও ব্য্নবহ পশ্চাৎ অনুবর্ী হইতেছিল, তাহাদিগকে বিদায় 
দিলেন; অভিষেক-শালার বিচিত্র সম্ভারের প্রতি একবার মাত্র 
দৃষ্টিপাত করিয়া চক্ষু প্রতিনিবৃন্ত করিলেন। ঘিষ্ধপুরুষের স্তায় 
তাহার মুখমণ্ডলে কোনরূপ অধীরতা প্রকাশ পাইল ন1।-- 

প্ধারয়ন্‌ মনসা ছুঃখমিন্তিয়াণি নিগৃহা চ।” 
মনের দ্বারা দুঃখ ধারণ করিয়া ইন্জিয় নিগ্রহ পূর্বক শনৈঃ শনৈঃ 
মাতৃমন্দিরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন । 

কিন্তু এক হস্ত চন্দনচর্চিত ও অপর হস্ত কুঠারাহত হইলে 

ধাহারা তুল্যরূপ বোধ করিতেন, রাম সেরূপ যোগী ছিলেন 
না। জননীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার ছুঃখ-নিরুদ্ধ 
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স্বদয়-জাত ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল, তিনি কম্পিত কণ্ঠে 
বলিলেন, 
“দেবি নূনং ন জানীষে মহততযমুপন্থিতন্‌।” 

দেবি, তুমি জান না মহত্তয় উপস্থিত হইয়াছে মাতৃদত্ত উপা- 
দেয় আহার ও মহার্ঘ আসনের প্রতি দৃষ্টপাত করিয়া বলিলেন, 
“আমাকে মুনির স্তায় কষায় কন্দফলমূল খাইয়া জীবনধারণ করিতে 
হইবে, এই খাদ্যে আমার আর প্রয়োজন নাই,_-আঁমি কুশাসনের 
যোগ্য, এ মহার্ধ আসনে আমার আর স্থান নাই |” কৈকেম়ীর 
নিকট রাজার গ্রতিশ্রীতি কথা বলিয়া বনবান যাত্রীর অন্য মাতৃপাদ- 
পদ্মে অনুমতি প্রার্থন। করিলেন । শোকাকুল! মাত যখন কীদিয়া, 
বলিতে লাগিলেন "্্রীলোকের প্রধানতম সুখ পতির স্নেহসম্পদ, 
আঁমার ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই | আমি কৈকেয়ীর লোকজনকর্তৃক 
নর্বদা নিগৃহীত, কোন পরিচারিকা আমার সেবায় নিবুক্ত হইলে, 
কৈকেয়ীর পরিজনবর্গ দেখিলে ভীত হয়, বৎস, আমি তোমার 
মুখের দিকে চাহিয়া সমস্ত সহ করিয়াছি। তুমি বনে গেলে আ'ম 
কোথায় ঈাড়াইব! দেখ গাভীগুলিও বনে বসের অন্থুগমন করে, 
আমাকে তোমার সঙ্গে লইয়া বাও।” এই নকল মর্ঘচ্ছেদী কাত- 
রোক্তি শুনিয়! রাম নানা প্রকারে মাতাকে মাত্বনা দান করিতে 
চেষ্ট। পাইলেন) অশ্রমুখী পোকোম্মাদিনী জননীর নিকট স্বীয় 
উদ্যত অশ্রু দমন করিয়া বারংবার বলবাসের অনুমতি ভিক্ষা 
করিতে লাগিলেন । ক্রোধ-্দুরিতনেত্রে লক্মণ এই অস্কায় আদেশ- 
পালনের বিরুদ্ধে বহু যুক্তির অবতারণ| করিয়া ধনু লইয়া ক্ষিগুবৎ- 
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. “হনিযো পিতরং বৃদ্ধং কৈকেয্যাসক্তমানসম্‌ !” 

“কৈকমীতে আসক্ত বৃদ্ধ পিতাকে আমি হত্যা করিব” প্রভৃতি 
বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। রামচন্দ্র হস্ত ধরিয়া লক্ষণের 
ক্রোধ প্রশমনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং পরম মৌম্যভাবে 
ক্েহীর্ কণ্ঠে বলিলেন, 

“দৌমিত্রে যো অভিযেকার্থে মম সম্ভারসন্ত্রমঃ। 

অভিযেকনিবৃত্ার্থে সোহস্ত সম্ভারসন্ত্রঃ |” 
“সৌমিত্রে, আমার অভিষেকের জন্য যে সম্ভার ও আয়োজন 
হইয়াছে তাহা আমার অভিষেকনিবৃত্তির জন্য হউক ৮ পিতৃ-ভক্ত 
বিষর-নিষ্পৃহ কুমারের ্নি্ধ কিন্তু অটল সংকল্প এই মহাশোক ও 
ক্রোধের অভিনয় ক্ষেত্রে এক অসামান্য বৈরাগ্য ও বীরত্বের গ্রী 
জাগাইয়া দ্র; কৌশল্যা বলিলেন, প্রাজ| তোঁমার যেমন গুরু, 
আমিও তেমনই গুরু, আমি তোমাকে বনে যাইতে দিব না, তুমি 
মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কেমনে বনে যাইবে? লক্ষণ বলিলেন, 
“কামাসক্ত পিতার আদেশ পালন অধর্থম 1” রামচন্ত্র অবিচলিত 
ভাবে বিনীত ন্নেহ-পুরিত-কণ্ঠে মাঁতাঁকে বলিলেন, পকওু খষি 
পিতাঁর আদেশে গোহত্যা করিয়াছিলেন, আমাদের কুলে সগরের 
গুত্রগণ পিতৃ-আদেশ পালন করিতে যাইয়া নিহত ভইয়াছিলেন, 
পরশুরাম পিতৃ্-আদেশে স্বীয় জননী রেণুকার শিরশ্ছেদ করিয়া- 
ছিলেন): পিতা! প্রত্যক্ষ দেবতা,_তিনি ক্রোধ কাম বা ষে কোন 
্রবৃত্তির-উত্তেজনায় প্রতিশ্রুতি দান করিয়া থাকুন না কেন, 
আম তাহার বিচার করিব লা, আমি তাহার বিচারক নহি। 
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আমি তাহ! নিশ্চয়ই পালন করিব” এই বলিয়া রোরুদ্যমানা 
জননীর নিকট ধর্মোদেশ্টে বনে বাওয়ার অনুমতি বারংবার প্রীর্থন! 
করিতে লাগিলেন ! কৌশল্যা রামের আশ্চর্য সাধুসংকল্প দর্শনে 
সাত্বনা লাভ করিলেন এবং শত শত আশীষ-বামী কহিয়! অশ্রুসিক্ত 
কণ্ঠে প্রাণপ্রিক় পুন্রকে বনবাসের অনুমতি গ্রদান করিলেন । 

এইমাত্র সীতার কণলগ্ হইয়া তাহার কর্ণে আশার কথ! 
গুঞ্ররন করিয়া আদিয়াছেন, কোন্‌ মুখে তাহাকে এই নিদারুণ 
কথা শুনাইবেন। রামের অভ্য্ত দৃঢ় ত শিথিল হইয়া গেল; আর 
সে সৌমা অবিক্কৃত ভাব নাই, তাহার মুখস্লী। বিবর্ণ হইল, তাঁহার 
সুনার শ্তাম ললাটে দুশ্চিন্তার রেখা 'অস্কিত হইল। সীত৷ তাহাকে 
দেখা মাত্রই বুঝিতে পারিলেন, কি যেন অনর্থ ঘটিয়াছে। তিনি 
ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ অভিথেকের মুহুর্তে 
তোমার মুখ এরূপ নিরানন্দ হইয়াছে কেন?” নানা ব্যাকুল 
প্রশ্নের উত্তরে রামচন্দ্র সীতাকে আসন্ন মহাপরীক্ষার উপযোগিনী 
করিবার জন্য তাহার মহৎ বংশ ন্মরণ করাইয়া দিলেন । ন্নেহার্জ- 
কণ্ঠে ধর্মশীল পতি কি পবিত্র ও সুন্দর মুখবন্ধ করিয়া কথা আরম্ত 
করিলেন__ , 

“কুলে মহতি সন্ততে ধর্মজে ধর্মচারিণি ।” 

এই সম্বোধন সহবর্দিতীর প্রাপা, ইহা সাধবী স্ত্রীর মর্ধ্যাদাব্যঞ্জক | 
সীতা বনবাসের কথা শুনিয়াই রামের সঙ্গিনী হইবার দৃঢ় অভি- 
শ্রায় জ্ঞাপন করিলেন, রামচন্দ্র সঙ্গে তাহার একটি নাঙিক্ষত্ 
বাক্যুদ্ধ হইয়া গেল। রামচন্দ্রের কত নিষেধ, কত ভয়গ্রদর্শন 
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অগ্রাহথ করিয়া খখন বীর-বনিতা অরণ্যচারিণী হইতে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
জানাইলেন, তাহাকে সঙ্গে ন! লইয়া গেলে তিনি আত্মঘাতিনী 
হইবেন, এই স!কল্স প্রকাশ করিলেন_-তখুন পরম্পরের প্রতি 
একান্ত নির্ভরশীল স্গিগ্ধ দম্পতির মিলন কি মধুর হইয়াছিল! 
সীতার গগ্ডবাহী গলদশ্রু রামের সাত্বনাবাক্যে একটি একটি করিয়া 
নির্মল মুক্তা-বিনদুর ন্যায় অন্তর্হিত হইয়াছিল, সেই দৃষ্টি বড় সুন্দর 
মন্ষ্পরশী | রাম কণ্ঠলগ্না অশ্রু-পুরিতা সুন্দরী সাঁধবী স্ত্রীকে বাহ- 
বন্ধনে আবদ্ধ করিয়! স্নিগ্ধ ও করুণ-কণ্ঠে বলিলেন,-_“দেবি, 
তোমার ছুঃখ দেখিয়। আমি স্বর্গ ও অভিলাষ করি না; আমি 
তোমাকে রক্ষা করিতে কিঞ্িন্সাত্র ভীত নহি) সাক্ষাৎ রুদ্র 
হইতেও আমার ভয় নাই। তুমি বলিলে-_বিবাহের পুর্কে ব্রাহ্মণগণ 
বলিয়াছিলেন, তুমি স্বামীর সঙ্গে বনবাসিনী হইবে,__তুমি যদি 
বনবাসের জন্ঠই স্ষ্ট হইয়া থাক, তবে আমার তোমাকে ছাড়িয়া 
যাইবার সাধ্য নাই।” যে লক্ষ্মণ প্বধ্যতাং বধ্যতামপি* বলিয়া 
রাজাকে বীধিবার এমন কি হত্যা করিবার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, 
ধহর্ধারণপূর্ববক একাকী রামের শক্রুকুল নির্ঘুল করিবেন বলিয়া 
এত বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি রামের অটল প্রতিজ্ঞা ও 
বনগমনোদ্যোগ দেখিয়া কীদিয়া বালকের হ্যায় অগ্রজের পদতলে 
পতিত হইলেন এবং বলিলেন, 
প্শব্যা্াপি লোকানাং কাময়ে ন তবয়া বিনা” 

তোমাকে ছাড়া আমি ত্রিলোকের ধশব্ধ্যও কামনা করি না 
অশ্রপূর্ণটক্ষু পদতলে পতিত পরম ন্নেহাল্পদ লক্ষণকে রামচন্্র 
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সাদরে তুলিয়া উঠাইলেন এবং বনসঙ্গী করিতে স্থীক্কৃত হইলেন, 
লক্ষণ পুলকাশ্র মুছিয়া আননে 'বনবাস-প্রয়োজনীয় অন্তর শশ্্র 
বাছিয়া লইয়া প্রস্তত হইলেন। রামচন্ত্র তরত কিন্বা কৈকেরীর 
প্রতি কোন বিদ্বেষস্থটক বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। নীতার 
নিকট বলিলেন__ 

“উভয়ৌ ভরতশক্রুদ্র! প্রাণৈঃ প্রিয়ুতরৌ মম” 

পরত এবং শত্রুর উভয়ে আমার প্রাণ হইতে প্রিয়।' কৈকেয়ী 
এবং অপরাপর মাতাঁদ্দের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন 

পন্নেহপ্রণয়সস্তোগৈঃ লম| হি মম মাতরঃ।” 

“ল্গেহ এবং শুশ্রুষার আমার প্রতি আমার সকল মাতাই'সম- 
দর্শিনী। বনবাসকল্পে বিদীয়গ্রার্থী রামচন্দ্র দশরখের নিকট উপস্থিত 
হইলেন, মহিষীবৃন্দ-পরিবৃত দশরথ রামের মুখ দেখিয়া চিত্তবেগ 

বরণ করিতে পারিলেন না, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে রামচজ্্রকে আর 
একটি দিন থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন_-“আমি আজ 
তোমাকে চক্ষে চক্ষে রাখিয়া তোমার সহিত একত্র আহার করিব” 
রাজা অনেক অনুনয় করিয়া ইহা বলিলেন। রাম কহিলেন, 
“্অদ্যই বনে যাইব বলিয়া মাত! কৈকেয়ীর নিকট আমি প্রতিশ্রুত, 
সুতরাং ইহার অন্যথা করিতে পারিব না।” সন্ত্রম ও বিনয়ের 
সহিত পুনর্বার বলিলেন, “বদ্ধ! যেকপ স্বীয় পুত্রগণকে তগশ্রণার্থ 
অন্মতি দিয়াছিলেন, আপনি বীত-শোক হইয়া সেইরূপ আমা- 
দিগের বনগমনের আদেশ প্রদান করুন” দশরথের শোকবেগ 
বৃদ্ধি পাইল, তিনি বিহ্বল হইয়! পড়িলেন। সুমন্ত, মহামাত্র সিদ্ধার্থ 
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এবং গুরুদেব বশিষ্ঠ কৈকেয়ীর সহিত বাঁকৃবিতগডয় প্রবৃত্ত হইলেন, 
আত্মীয় স্থহদ্‌ ও স্বজনবর্গের উত্তেজিত কঠ-ধ্বনিতে রাজ-প্রাদাদ 
আকুলিত হইয়া উঠিল, সেই কোলাহল পরাজিত করিয়! ত্যাগশীল 
রাজকুমারের পূর্ব বৈরাগ্য ও ধর্ম-ভাবপূর্ণ কণঠধবনি স্বরয় শুভ 
বাণীর মত শ্রুত হইতে লাগিল । কৃতাঞ্জলি হইয়া! রামচন্দ্র বারংবার 
বলিলেন-_- 

“মা বিম্র্শো বন্থমতী ভরতায় প্রদীয়তাম্‌।” 

“আপনি ছুঃখিত না হইয়। এই রাজ্য ভরতকে প্রদান করুন, 
সখ কিন্বা রাজ্য, জীবন, এমন কি স্বর্গ ও আমি ইচ্ছা! করি না, আমি 
সত্যবদ্ধ, আপনার সত্য পালন করিব পিতা দেবতাগণ অপেক্ষাও 
পুজা, দেই পিতৃ-দেবতার আজ্ঞা পালনে আমি কোন কষ্টই বোধ 
করিব ন1। চতুর্দশ বৎসর পরে ফিরিয়। আসিয়া আমি আবার 
আপনার শ্রীচরণ বন্দনা করিব। মাতৃগণের দিকে চাহিয়! ক্ৃতাঞ্জলি 
রাজকুমার বলিলেন-_- 

প্অজ্ঞানাধা প্রমাদাস্থা ময়া বো যদি কিঞ্চন। 
অপরাদ্ধং তদাহং সর্বশঃ ক্ষময়ামি বঃ ॥” 

“আমি ভ্রমবশ5ঃ কিন্বা অজ্ঞানতাবশতঃ যদি কোন অপরাধ 
করিয়া থাকি, তবে অদ্য আমাকে ক্ষমা! করিবেন” যে দশরথের 
অন্তঃপুর মূরজ ও বীণাঁয় সুমধুর নিন্ধণে মুখরিত হইত, আজ 
তাহা শৌকার্থী রমণীগণের আর্তনাদে পূর্ণ হইল। 

“মতুৎপর অযোধ্যায় করুণার এক মহাদৃহ্ঠ | যুগ যুগাস্তর চলিয়! 
গিয়াছে, সেই দৃশ্তের শোক ও কারুণ্য এখনও ফুরায় নাই। ধন্য 
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বান্থীকির লেখনী ! শত শত বমর যাবৎ অযোধ্যকাণ্ডের পাঠক- 
গণ অশ্রচক্ষে পড়িতে পড়িতে পংক্কিগুলি ভাঁল করিয়া দেখিতে 
পান নাই, আরও শত শত বৎসর এই কাও পাঠকের অশ্রুতে 
অভিষিক্ত থাকিবে । ভারতবর্ষের পল্লীতে পল্লীতে রাম-বনবালের 
করুণ কথা ঘদয়ের রক্তে লিখিত রহিয়াছে , এ দেশের রাজ্জ-ক্তি, 
পৃত্রন্নেহ, জননীর সোহাগ, স্ত্রীর প্রেম সকলই সেই অযোধ্যাকাণ্ডের 
চিরকরুণ স্বতির সঙ্গে জড়িত। ধাহার মনোহর কেশকলাপের 
উপর রাক্মশ্রীবযগ্রক মুকুটমণি ঝলদিত হইত, আজ তাহার ললাট 
ব্যাপিয়! জটাভার; ধাহার অঙ্গ মহার্থ অগ্ডরু ও চন্দনের নির্ধযাসে 
এবং অঙ্গদাদি বহুমূল্য ভূষণে সজ্জিত থাকিত--আজ সতোর উন্মাদ 
রাজকুমার কঠোর বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া ভূষণাদি দূরে নিক্ষেপ 
পর্বরক মলদিগ্বাঙ্গে বনে চলিলেন ১ কোথায় সেই চর্ধাচ্ছাদন- 
শোভি রততপ্রাত্ত আ্তরণবুক্ত হেম পর্যাস্ক! বনের ইস্দীমূল ও তৃণ- 
কণ্টকপূর্ণ গিরিগহবরে তাহার শহ্যা হইবে, বন্ঠ হস্তীর ন্যায় ধুলি- 
নু্তিত দেহে তিনি প্রাতঃকালে জাগিয়া কষায় বন্ত ফলের মন্ধানে 
বহির্গত হইবেন! ধাহার স্ক্্ পরিধেয়ের জন্ত শিল্পী ও তত্তবায়- 
গণ দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া বিবিধ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইত, আজ 
তিনি কৌগীন ও চীর-পরিহিত। রাজকুমারন্বয় ও রাজবধূ যখন 
ভিখারীর বেশে এই ভাবে পথে বাহির হইলেন,-_ 
“আর্তশব্দো মহান্‌ জজ্ঞে সত্রণামত্তঃপুরে তদা।" 

তখন অস্তঃপুরে মহা আর্ত শব্ধ উখ্িত হইল । রাজিমহিষীগণ 

বিবৎমা ধেনুর স্তায়ছুটি়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং প্রজ্জামগুলীর 
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মধ্যে গভীর পরিতাঁপমচক হাহাকার ধ্বনি উিত হইল | সেই 
মর্মবদারক শব্দে উন্মত্ত হইয়া বৃদ্ধ দশরথ রাজ! ও দেবী কৌশল্যা 
নগ্পপদে ধুলিলুষিত পরিধেয় প্রান্ত সংবরণ না করিয়! রামকে 
আলিঙ্গন করিবার জন্ত বাহু প্রদারণ পূর্বক রাজপথে দৌড়িয়া 
যাইতে লাগিলেন, রাজাধিরাজ দশরথের ও রাজমহিষীর এই 
অবস্থা দর্শনে প্রজাগণ আকুল হইয়! উত্িল। রামচন্্র বলিলেন, 
“নুন, তুমি শীদ্র রথ চালাইয়।৷ লইয়া যাও, আমি এই দৃশ্ত 
দৌঁথতে পারিতেছি না।” প্রজাগণ সুমন্ত্রকে বিনয় করিয়া 
বলিতে লাগিল, 

“অংযচ্ছ বাজিনাং রশ্বীন্‌ সত যাহি শনৈঃ শনৈঃ। 

মুখং জূক্ষ্যাম রামন্ত দুর্র্শনো। ভবিধাতি ॥ 

“হে সারথি, তুমি অশ্বগণের মুখরশ্মি সংযত করিয়া ধীরে ধারে 
চালাও, আমর! রামচন্দ্রের মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়া লই, 
অতঃপর ইহার দর্শন আর আমাদের স্থলভ হইবে না।” রাম 
শ্নেহার্র-কণ্ঠে প্রজা্দিগকে বলিলেন-_- 

গ্যা শ্ীতিরহুমানশ্চ মধ্যযোধ্যানিবামিনাম্‌। 
মত্্রিয়ার্থং বিশেষেণ ভরতে সা! বিধীয়তাম্‌॥ 

“অযোধ্যাবাসিগণ ! তোমাদের আমার প্রতি যে বন্ছসম্মান ও 
গ্রীতি, তাহ! আমার প্রিয়ার্থ ভরতে.বিশেষরূপে অর্পন করিও । 

অধোধ্যার প্রাস্তদেশে সর্ববশান্জজ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ রথের পারে 
একত্র হইয়া বলিলেন, "আমরা এই হংসশ্ুত্র কেশযুক্ত মস্তক 
ছুলুষ্টিত কর প্রার্থনা করিতেছি, রাম তুমি আমাদিগকে সঙ্গে 
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লইয়া যাও” রামচন্দ্র রথ হইতে অবতরণ পূর্বক তাহাদিগকে 
সম্মাননা করিলেন । 

গোমতী পার হই! রামচন্জ্র স্ন্দক! নদী উত্তীর্ণ হইলেন, 
অধোধ্যার তরুরাজি শ্তামাভ আকাশের প্রান্তে নীল মেঘের স্তায় 
অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল, তখন রাম একটিবার সতৃষ্ দৃষ্টিতে মেই 
চিরস্সেহজড়িত জন্মভূমির প্রতি দৃষ্টি করিয়া গদগদ কণ্ঠে সুমন্তরকে 
বলিলেন--“সরযুর পুষ্পিত বনে আবার কবে ফিরিয়৷ আসিব ?” 

দেশ পর্যটনে মনের ভার লঘু হয়। তাহারা রথারোহণ 
পূর্বক অনেক স্থান উত্ীর্ণ হইলেন। প্রন্কৃতির সৌনরধারাশি 
নগর ও পল্লীতে লোকভয়ে কুষ্টিত হইয়া থাকে। মানুষ বন- 
লঙ্ষমীকে গ্রর্কৃতির গৃহছাড়া করিয়া দেয়। যেখানে মনুষ্যবসতি 
নাই, মেখানকার প্রতি ফুল ও পল্পবে যেন বনলক্ষীর কোমল 
মুখশ্রীর আভা পড়িয়া মায়ের মত দ্গিগ্ধ অভিনন্দনে ব্যথিতের 
ব্যথা ভুলাইয়া দেয়। রামচন্দ্র গঙ্গাতীরে আগিয়! প্রযুল হই- 
লেন। বিশাল নদীর ফেনপুঞ্জ কোথায়ও শু্র হাস্তাকারে পরিণত, 
কোথায় সপ্ততত্ত্রী বীগার নিক্কণে নর্তকীর নূত্যের স্তায় গঙ্গা 
বঙ্কার দিতেছে, কোথায় চিন্কণ জললহরী বেশীর ন্যায় গ্রথিত 
হইয়া উঠিতেছে, অন্যত্র গঙ্গার এই মনোহর মৃষ্ধির সম্পূর্ণ বিপ- 
ধায়; -তরঙ্গাতিঘা চূর্ণ গল্গা উন্মাদিনীর স্তায় স্থলিত মেঘকুত্তলে 
চুটিয়াছেন, কোথায় ও চলোর্দি উদ্ধীপথে উঠিতে উঠিতে স্বপ্রর স্তায় 
সহস! চূর্ণ হইয়! পড়িতেছে_কোন স্থানে তীররুহ বৃক্ষপংক্তি 
শঙ্গাকে মালার ন্যায় ঘিরিয়া রহিয়াছে এবং অন্তত্র নির্ধল 
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বানুকামর পুলন একখওড শ্বেতবস্ত্রের স্তায় বিস্তৃত রাহ়াছে ] 
সইস! এই বিশাল তরঙ্গিণী দেখিয়া রাজকুমারদ্বয় ও সীতা প্রীত 
মনে ইন্দী-তরুদ্ছায়ায় বিশ্রামের উদ্দোগ করিলেন। নিষাদরাজ 
গুহক নানা দ্রুব্যসস্তার লইয়৷ স্ুহৃছুন্তম রামচন্দ্র প্রতি আতিথ্য 
প্রদর্শনে ব্যস্ত হইলেন-_তিনি বলিলেন, 
“নহি রামাৎ প্রিয়তম মমান্তে তূবি কশ্চন |” 

রাম অপেক্ষা এ জগতে আমার শ্রিরতম কিছুই নাই ।” কিন্তু 
ক্ষজিয়ের ধর্মীন্থসারে প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ, এই বলিয়া রামচন্দ্র আতিথ্য 
গ্রহণ করিলেন না, রথের অশ্বদমূহের খাদা সংগহের জন্য নিষা- 
দাধিপতিকে অনুরোধ করিয়া তাহারা তিনজন শুধু জলপান করিয়া 
অনাহারে ইনগুদীমূলে তৃণশয্যায় রাত্রি যাপন করিলেন । 

পরদিন স্ুমন্ত্র বিদায় লইবেন | বৃদ্ধ সচিব কীদিয়া বলিলেন, 
*শৃন্ঠরথ লইয়া আমি কোন্‌ প্রাণে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইব? 
যখন উন্মত্ত জনসজ্ঘ শত কঠে আমাকে প্রশ্ন করিতে থাকিবে, 
আমি কি বলিয়া তাহাদিগকে বুঝাইব? হে সেবকবৎসল, 
আমাকে সঙ্গে যাইবার আদেশ করুন। চতুর্দশ বৎসর পরে 
আমি এই রথে আপনাদিগকে লইয়া সগৌরবে ও আনন্দে অযো- 
ধ্যায় প্রবেশ করিব 1” রাম অশ্রচক্ষু বুদ্ধ মন্ত্রীকে নানারূপ, 
প্রবোধ বাক্যে ফিরিয়৷ যাইতে বাধ্য করিলেন, তিনি তাহাকে 
সকাতরে প্রতিনিবৃত্ত করিয়! বলিলেন, প্তুমি ফিরিয়। না গেলে 
মাতা কৈকয়ীর মনে প্রত্যয় হইবে ন| যে, আমি বনে গিয়াছি।” 

জুমন্ত্রে বিদায়কালে রামচন্্র যে সকল কথা বলিয়! পাঠাইয়া- 





রামচন্দ্র । ৪ 


০ পাপিপিপপিপাপাাপা১৬ি ভাসতে 


ছিলেন, তাহ! উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের মর্মচ্ছেদ করিয়াছিল, সন্দেহ 
নাই। তিনি বারংবার বলিলেন__ 


“ইমাুণাং ত়। তুলাং হুহৃদং নোপলক্ষয়ে । 
যথা দশরথো রাজা মাং ন শোচে তথা কুরু॥” 


হিক্ষাকুদের তোমার তুল্য সুহৃদ আর নাই, মহারাজ দশরথ 
যেন আমার জন্য শোকাকুল না হন, তাহাই করিবে ।” লক্ষণ 
তুদ্ধস্থরে দশরথের কাধ্যের সমালোচনা করিতে লাগিলেন, রাম 
সুমন্ত্রকে সাবধান করিয় দিলেন 
“বৃদ্ধঃ করুণবেদী চ মত্প্রবাসাচ্চ ছুঃখিতঃ। 
সহস1 পরুষং শ্রত্বা তাজেদপি হি জীবিতং। 
সুমন্ত্র পরুষং তক্মান বাচান্তে মহীপতিঃ 4৮ 


পা ০১ পপি 





প্রাজ। বৃদ্ধ, করুণস্বভাব এবং আমার বনবাসব্যথিত, সহসা 
এই সকল রুক্ষ কথা শুনিলে তিনি শোকে প্রাণত্যাগ করিতে 
পারেন। সুমন্ত, এই সকল রুক্ষ কথা মহারাজের নিকট বলিও না।” 

কাদিতে কীদিতে স্ুমন্ত্র চলিয়া গেল। এবার ঘোর আরণ্যপথে 
চিরস্থখোচিত রাজকুমারদ্বয় এবং আদরের পল্লবকোমল ছায়ায় 
পালিত রাজ-বধূ চলিতেছেন। এখনও সীতার পদ্মকোশপ্রভ 
পাঁদযুগ্মে অলক্তকরাগ মলিন হয় নাই,তাহাতে কুশাস্ুর বিদ্ধ হইতে 
লাগিল; আর রথ নাই, এবার গভীর অরণো রাত্রি আিয়! উপ- 
স্থিত হইল। পর্দাতি, অশ্ব ও কুঞ্জরারোহী সৈম্যগণ যাহারা অগ্রে 
অগ্রে যাইত, আজ তিনি অন্ধকার রাত্রে বিজন বনে চীরবাস 
পরিয়্া কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও সহধর্ষিণীর সহিত কোথায় যাইতেছেন ? 


৪৬ রামায়ণী কথা । 


৭৮০৯ পাশিপাশতসাশি 








৯পিপিশাশাশী ৮৬৩৯৮ ৩৯ 


ককষ্কসর্প ও হিংস্র জন্তসংকুল আরণ্য পথে পথহাঁর! পথিকবেশী 
অযোধ্যার এই ক্ষুত্র রাজ-পরিবার কোথায় রজনী যাপন করি- 
বেন? যাহার পাদপদোর লীলানৃপুরশবে শাস্ত রাজ-অন্তঃপুরী 
মুখরিত হইত, অন্য রাত্রে ম্থলিত কুস্তলে চকিত পাদক্ষেপে এই 
গভীর অরণ্যে তিনি কোথায় যাইতেছেন ? হিংম্র জস্তর ভীতিকর 
ধ্বনি শুনিয়া তিনি রামের বাহু আশ্রয় করিয়া সন্তস্তা হইতেছেন, 
মহেন্্ধবজ সদৃশ রামচন্জ্রের বাই আজ ইন্দুনিভাননার একমাত্র 
অবলম্বন । রাত্রি যাপনের জন্য ইহার! এক বৃক্ষমূলে আশ্রয় লই- 
লেন; এই ঘোর অরণ্যে শ্রথম রাত্রিবাসের কষ্ট ছুঃদহ হইল। 
মনের ক্ষোভে রাঁমচন্ত্র রাত্রি ভরিয়া লক্ষণের নিকট অনেক পরি- 
তাপ প্রকাশ করিলেন, মে সকল কথা তীহার অত্যন্ত উদার ভাবের 
নহে। প্রশাস্তচিত্ত আপামান্ত কষ্টে অশীস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, 
তিনি বলিলেন, “ভরত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া গ্রীত হইবে, সন্দেহ নাই | 
রাজা অবস্ত অত্যন্ত মনোকষ্ট ভোগে করিতেছেন, কিন্ত বীহারা 
ধর্শ-ত্যাগ করিয়া কামসেবা করে, তাহাদিগের দশরথ রাজার ন্যায় 

ঃখ-প্রাঞ্ি অবশ্থস্তাধী। আমার অল্লভাগ্য; জননী আজ শোঁক- 
সাগরে পতিত হইয়াছেন। এরূপ কোথায়ও কি শুনা যাঁয়, 
লক্ষণ, যে বিনা অপরাধে প্রমদার বাক্যের বশবর্তী হইয়া কেহ 
আমার ন্যায় ছন্দানুবর্তী পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? যাহা 
হউক, এই কঠোর বন্তজীবনে তোমার প্রয়োজন নাই, আমি ও 
সীত! বনবাসের দণ্ড ভোগ করিব, তুমি অযোধ্যায় ফিরিয়া যাঁও। 
নিষ্ঠুর এবং নীচপ্রক্কতি কৈকেয়ী হয়ত আমার মাতাকে বিষ প্রদান 


রামচঙ্ | ৪৭ 





করিয়! হত্যা করিবেন, তুমি গৃহে যাইয়া আমার মাঁতাকে রক্ষা 
কর। তুমি মনে করিও না, অযোধ্যা কিন্বা সমস্ত পৃথিবী আমি 
বাস্ৃবলে অধিকার করিতে ন! পারি, শুধু অবর্ধ্ম ও পরলোকের্ৰ 
ভয়ে আমি নিজের অভিষেক সম্পাদন করি নাই ।” এইরূপ বনু 
বিলাপ করিয়! সেই সমীরচঞ্চল বিটপি-পত্রের কম্পন-মুখর ছুতেয 
গভীর অরণা প্রদেশে, ভূলুষ্ঠিতা অনশন-কৃশা লবঙ্গলতা প্রতিমা 
সীতার ছুরবস্থা। ও স্বীয় জীবনের ভাবী ছুর্গীতি কল্পনা করিয়া চির- 
স্থখোচিত রাজকুমার সাশ্রনেত্রে ও হ্ুন্চিত্ে মৌনভাবে সারা 
রাত্রি বসিয়া কাটাইলেন,_ 
“অপরপূরমুখো দীনো নিশি তুফীমুগাবিশৎ।” 

এই প্রথম রজনীর মহাক্রেশের পর বনবাস ক্রমে অভান্ত হইয়া 
গেল। চিত্রকূট পর্বতের সানুদেশে অপর্য্যাপ্ত পুত্পতারসমৃদ্ধ 
অরপ্যানী দেখিয়! ইহারা চমত্কৃত হষ্টলেন। বন-দর্শন-বিশ্মিতা 
প্রক্কৃতি-সুন্দরী সীতা! হরিৎছদ বনতরুরাজি দেখিয়া বনোন্মাদিনী 
হইয়া! গড়িলেন,_ কুঞ্চিত ৪ নিবিড় বেশী পৃষ্ঠদেশে লম্বিত করিয়া 
শ্মিতমুখী রামচন্্রকে হস্ত ধরিয়া লইয়া গিগনা রক্তবর্ণ অশোক 
পুষ্পচয়নে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এ দিকে চিত্রকূটের একপার্থে 
অগ্নিশিখার ন্তার় গৈরিক রেণুপেত এক শূঙ্গশৈল গগন চুদ্বন 
করিয়াছে--অপর দিকে ক্ষয়তাীন্ত গুহাপূর্ণ নিবিড় রাজ্যে 
ছুঝ্মের শৌভা-সম্পদ,__কোথায়ও বা বহ-কনর-পর্্বর্তী বছ 
শৈলমালা গগনাবলদ্বিত হইয়া রহিয়াছে, হূরধ্যাংগু সম্পর্কে ধাতু 
গাব্ধ শৈলের কোন অংশ চূর্ণ রজতখণ্ডেরস্যায় ওঁজ্য প্রদর্শন 


৪৮ রামায়ণী কথা। 


শপ পপাপাপাশপাপাপপাসিপপাপশিপাপীশশিপাপিপিপীশপিপসাপিং 


করিতেছে,__কোথায়ও বা কোবিদার ও লো বৃক্ষ পরস্পরের 
সঙ্গে সম্মিলিত হইয়! অপূর্ব সৌনর্যের একখানি চিত্র-পটের সাষ্ট 
করিতেছে,__কৌথায়ও বা ভূর্জবৃক্ষ অবনমিত পত্রে বেপথুমতী 
রমীর নত্রতা প্রদর্শন করিতেছে--এই সমস্ত নান! বিচিত্র বর্ণের 
সমাবেশে, নানা উত্ভিদ সম্পদে, কনরনিংস্থত খরবেগা শ্রোত- 
স্থিনীর গদগদনাদী তরঙ্গের অভিঘাতে-_পুষ্প ও লতিক! আভরণের 
বিচিত্রতায় চিত্রকুট পর্বত উষ্ণদেশন্থলভ প্রক্কৃতির শোভা ও বিলাপ- 
সম্ভার একত্র পরিব্যক্ত করিয়া বন্ুধার ভিত্তি স্বরূপ যেন সহসা 
বন্্ুধাতল হইতে সমুখিত হইয়াছে 
পভিত্বেব বন্থধাং ভাতি ভিতরকুটঃ সমুখিতঃ 1” 

. এই চিত্রকুটের কণ্ঠে নির্খল মুক্তার কষ্ঠীর স্থায় মন্দাকিনী 
প্রবাহিত। সহসা এই উদার অদৃষ্ট-পূর্ব প্রাক্কতিক সমৃদ্ধির 
সন্নিহিত হইয়া রামচন্দ্র উচ্ছীস সহকারে বলিয়া উঠিলেন-_- 

প্রাজ্যনাশ ও সুহ্ৃদ্ধিরহ আজ আমার দৃষ্টির বাধা জন্মাইতেছে 
না,__এই মহা সৌন্দর্য আমি সম/ক্রূপে উপভোগ করিতে 
সমর্থ হইতেছি, বনবাস আজ আঁমার নিকট অতি গুভকর বলিয়া 
বৌধ হইতেছে, ইহার ছুই ফলই পরম কাম্য। পিতাকে অসত্য 
হইতে রক্ষা করিয়াছি এবং ভরতের প্রিদ্ক মাঁধন করিয়াছি। সীতার 
সঙ্গে মন্দাকিনীর জলে স্নান করিয়া রামচন্দ্র পদ্ম তুলিয়। বলি- 
'লেন,_"এই নদীর স্সিগ্ধ সম্ভাষণ তোমার সখীগণের তুল্য, মন্দা- 
কিনীকে সরযূ বলিয়া মনে করিও” এই স্থানে দষ্পতির দৃস্ত, 
ক্রমশঃ মধুর হইতে মধুরতর হইয়া উঠিয়াছে; কুম্থমিত-লতা! 


পা শত শি 


টিটি । ৪৯ 
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আশ ৃষ্ষকে জড়াইয়! ধরিয়াছে,_ রাম বজিষেন, শক 
সুন্দর! তুমি পরিশ্রান্ত হইয়া! যেরূপ আমাকে আশ্রয় কর, এ 
বেন সেইরূপ দেখা বাইতেছে।” গজদস্তোৎপাটিত বৃক্ষরাজি 
দোখিয়! দম্পাতি সেই অকাল-শফ বৃক্ষের প্রতি ছুইটি কপার কথা 
বলিয়া গেলেন। শৈলমাল! প্রতিশবিত করিয়া বন্কোকিল 
ডাকিয়া উঠিগ, বন্ত-তৃঙ্গ গুঞ্রণ করিল, তাহারা মুগ্ধ হইয়া শুনিতে 
শুনিতে চলিলেন। নীলবর্ণ, লোহিতবর্ণ কিম্বা অন্য কোন বর্ণের 
যে ফুলটা পথে সুন্দর বলিয়। মনে হইল, রামচন্দ্র সপল্লৰ সেই 
ফুলটা চয়ন করিয়। সীতার হস্তে প্রদান করলেন। মনঃশিলার 
উপর জণ-পিক্ত অঙ্গুলী ঘষি! তিনি দীহার সীমস্তে স্্দর তিলক 
রচনা করিয়া দিলেন। কেশরপুগ্প তুলির! তিনি সীতার নিবিড় 
করণাস্ত্ব কুস্তলে পরাইয়ু দিলেন এবং দ্ধ আদরে বলিলেন_- 
“নাযোধ্যায়ৈ ন রাজ্যায় স্পৃহয়েয়ং তা সহ।” 

'আমি তোমার সঙ্গে বাস করিয়া অযোধ্যার রাজ্যপদ স্পৃহা 
করিতেছি না।” * 

* চিত্রকূটের মনোহর শৈলমালা পরিবৃত প্রদেশে শাল, তাল ও 
অণ্বকর্ণ বৃক্ষের পত্র ও কাও দ্বারা লক্ষণ মনোরম্য পর্ণশাল! 
নির্মাণ করিলেন। মন্দাকিনীর তরঙ্গাতথাত শব্ধ সেই স্থানে 
মনদীভূত হইরা শ্রুত হইত, রামচন্দ্র সেই বন্যাবাটিকায ভ্রাতা ও 
পত্রীর সঙ্ধে বাঁস করিয়! সমস্ত কষ্ট বিস্কৃত হইলেন। এই সময় 
মহতী সৈম্মালা ও আত্মীর-সুহৃদ্রগ পরিবৃত হইয়া ভরত তাহাকে 
ফিরাইয়া লইয়! বাইতে আদিল । লক্ষ্মণ শালবৃক্ষের শাখা হইতে 


৫০ রামায়ণী কথা । 
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ভরতের চিরপরিচিত কৌবিদার-ধরলাঙ্কিত-পতাকাপরিবেষ্টা অযো- 
ধ্যার বিশাল সৈন্যসজ্য 'দর্শনে মনে করিয়াছিলেন--ভরত তাহা- 
দিগের বিনাশ কল্পে অগ্রসর হইয়াছেন। এই ধারণার উত্তেজিত 
হইয়া তিনি ভরতকে নিধন করিবার সংকল্প জাঁনাইয়া রামচ্জ্রকে 
দধার্থ উদ্যত হইতে উদ্বোধন করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র 
্নেহার্জকঠে বলিলেন-_-“ভরত যদি সত্য সতাই সৈন্য লইয়া এস্থলে 
আদিয়া থাঁকেন, তবেই বা আমাদের বুদ্ধের উদ্যোগ করিবার 
শ্য়োজন কি? পিতৃসত্য পালন করিতে বনে আসিয়া ভরতকে 
বুদ্ধে নিহত করিয়া আমরা কি কীন্তিলাভ করিব? ভ্রাত্রক্ত কল- 
ফ্কিত পশ্বর্যা আমাদিগকে কি পরিতৃপ্তি প্রদান করিবে? বন্ধু কিনব 
সুহবদর্গের বিনাশ দ্বারা যে দ্রব্য লব্ধ হয়, তাহ! বিষাক্ত খাদ্যের 
ন্যার আমার পরিহার্ধা। ভ্রাতা ও আত্মীরব্গের স্থুখের নিকট 
আঁমার স্বীয় স্থখ অতি অকিঞ্চিতকর বলিয়! মনে করি 1” তত্পর 
ভরত যে উদ্দেশে আমিয়াছেন, তাহ! অনুমান করিয়া তিনি বলি- 
লেন,_পআঁমার "প্রাণ হইতে শ্রিয়তর কনিষ্ঠ ভাই ভরত আমার 
বলবাস-সংবাদে শোক-ক্ষিপ্ত হইয়া আমাকে ফিরাইয়া লইয়া 
যাইতে আসিয়াছে, ভরত আর কোন কারণে আইসে নাই 1” 

এদিকে নগ্্পদে জটা ও চীরধারী অনুগত ভূত্যের ন্যায় 
বাপরুদ্ধকষ্ঠে চিরবংসল ভরত আসিয়া__ 

“তরাতুঃ শিষাস্ত দাসন্ত প্রসাদ কর্তৃমরহসি।” 

বলিতে বলিতে উচ্চৈস্বরে কীদিয়া রামের পদতলে পতিত হই- 
লেন। ভরতের মুখ শুদ্ষ, লজ্জা ও মনস্তাপে তাহার শরীর শীর্ণ ও 


রামচন্ত্র। ৫১ 
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প্‌ পপত 


বিবরণ হইয়া গিয়াছে। রামচন্দ্র অশ্রপুরিত চক্ষে ম্নেহের পুত্তলী 
ভরতকে ক্রোড়ে লইলেন ও কত সি সস্তাষণে তাহার মস্তক 
আস্্াণ পূর্বক আদর করিতে লাগিলেন । ভরত দেখিলেন সতা- 
ব্রত রামচন্জ্রের দেহ হইতে দিব্য জ্োতিঃ স্বুরিত হইতেছে, তিনি 
স্বণ্ডিল-ভূমিতে আমীন, তথাপি তাহাকে সাগরাস্ত পৃথিবীর এক- 
মাত অধিপতির স্তায় বোধ হইতেছে, তাহার ছুইটা পদাপ্রত চক্ষু 
উজ্জল, জটা ও চীর পরিয়া আছেন, তবুও তাহাকে পবিত্র যক্তাগ্রির 
্তায় দৃষ্ট হইতেছিল। ধর্মচারী ভ্রাতা যেন রাজ্য আগ করিয়াই 
প্রকৃত রাজাধিরাজ সাজিরাছেন ৷ *এই. দেবপ্রভাব অগ্রীজের 
পদতলে পড়িরা আর্তা রমণীর ন্যায় তরত কত স্েহার্জ কথা 
বলিতে বলিতে কীদিতে লাগিলেন ৷ এই দুই ত্যাগী মহাপুরুষের 
সংবাদ আদি-কবির অতুল তুলি-সম্পাতে চির-উদার ও চির-করুণ 
হইয়া রহিয়াছে । বাঁমচন্্র ভরতের মুখে পিতৃবিয়োগের সংবাদ 
গুনিয়৷ কিছুকাল অবীর হইয়া গড়িলেন। মন্দাকিনী-তীরে ইচ্ুদী- 
ফলে পিতৃ-পিও রচিত হইল। রাম সেই পিও প্রদান করিতে 
উদ্যত হইয়া মত্ত মাতঙ্গের নায় শোকো্ছু।সে ভূলুণিত হইয়। 
কাদিতে লাগিলেন) কিন্তু তিনি ক্ষণপরেই চিন্তসংযম করিয়া 

সংসারের অনিত্যতা ও ধর্মের সারবন্তা সম্বন্ধে ভরতকে উপদেশ 
দিলেন_-“নন্ুষোর সুদৃষ্ত দেহ জরাবশীভৃত হইয়া শক্তিহীন ও 
বির্ষপ হইয়া পড়ে। প্ক শস্তের ঘেরূপ পতনের ভয় নাই, সেইরূপ 
মনুষ্যেরও মৃত্যুর জন্য নির্ভয়ে প্রতীক্ষা, করা উচিত--কারণ উহা 
অবধারিত। ষে প্রমোঁদরজনী অতীত : হইয়াছে, তাহা আর 


৫২ _. প্বামায়ণী কথা। 


৮০৯ পিপিপি সশিপিপপিশিপস্িপাপসাপিপশশা্সি পিপি 
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ফিরিয়া আইসে না, যমুনার যে প্রবাহ সাগরে সম্মিলিত হইয়াছে, 
তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না, সেইরূপ আযুর যে অংশ ব্যয়িত 
হইয়াছে, তাহা আর প্রত্যাবর্তিত হইবে না । বখন জীবিত ব্যক্তির 
মৃত্যুকালই আদন্ন ও অনিশ্চিত, তখন মৃতের জন্য অন্তাপ না 
করিয়। নিজের জন্য অনুতাপ করাই বিধেষ। ক্রমে দেহ লোলিত ও 
শিরোরুহ গুতা প্রাপ্ত হইবে, জরাগ্রস্ত জীবের কি প্রভাব 
অবশিষ্ট থাকে ? যেরূপ সমুদ্রে পতিত দৈববশে মিলিত কাব 
পুনরায় আোত-বেগে ব্যবধান হইয়া! পড়ে, সেইরপ স্ত্রী পুত্র ও 
জ্ঞাতিদের সঙ্গে মিলন দৈবামীন, কখন চিরবিরহ উপস্থিত হইবে, 
তাহার নিশ্টয়ত। নাই। আমাদের পিতা নশ্বর মনুষ্য-দেহ ত্যাগ 
করিয়। ব্রঙ্মলোকে গিয়াছেন, তাহার জন্থ শোক করা বৃথা । ধর্ম 
পালন পুর্বক পিতৃ-আজ্ঞ। শিরোধার্য্য করিয়া তঙ্গ্রতিপালনই 
এখন আমার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য ।৮- মুহূর্ত মধ্যে গভীর শোক জয় 
করিয়া শ্রীরামচন্্র আত্মস্থ হইলেন ; ভরত বিন্বয় সহকারে বলিয়া! 
উঠিলেন-_ 
“কোহি স্যাদীদুশো লোকে যাদৃশত্বমরিদ্দম। 
ন ত্বাং প্রব্যথয়েৎ দুঃখং প্রীতি্ব। ন প্রহ্র্ষয়েৎ !* 
“তোমার ন্ায় এই জগতে আর কোন্‌ ব্যক্তি আছেন, সুখে 
ভাঁমার হর্ষ নাই, দুঃখে তুমি ব্যথিত হও না1৮ 
ভরত তাহাকে ফিরাইয়া লইবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টিত হই- 
লেন। বশিষ্ঠ, জাবালী প্রভৃতি কুলপুরোহিতগণ রামকে অযো- 
ধ্যায় প্রত্যাগমনের জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন। জাঁবালী 


' রামচঙ্জ। ৫৩ 
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অনেকগুলি অদ্ভুত তর্ক উপস্থিত করিলেন_ নীবগণ পৃথিবীতে 
একা আগমন করে এবং এস্বান হইতে গুকাই অপস্ত হয়, সুতরাং 
কে কাহার পিতা, কে কাহার মাতা? এই পিতৃত্ব মাতৃত্ব বুদ্ধি 
উন্মান্ত এবং বুদ্ধিশৃন্ লৌকেরই হইর! থাঁকে। প্রকৃত পক্ষে শুক্র 
শোঁণিত ও বীল্লই আমাদের পিতা । দশরথ তোমার কেহ নহেন, 
তুমিও দশরথের কেহ নহ। পিতার জন্য যে আাদ্ধাদি করা হয়, 
তাহাতে শুধু অন্নাদি নষ্ট হয়, কারণ মৃত বাক্তি আহার করিতে 
পারে না। যদি এক জন ভোজন করিলে অন্ঠের শরীরে তাহার 
সঞ্চার হয়, তবে প্রবাসী বাক্তির উদ্দেশ্তে অপর কাঁহাকেও আহার 
করাইয়া দেখ, উহাতে সেই শ্রবাসীর কোন তৃত্তিই হইবে না। 
শান্তি শুধু লোক. বশীভূত করিবার জন্য স্থ হইয়াছে। অত 
এব রাঁম গপরলোকসাঁধনধন্ম নাক কোন পদার্থ নাই, তোমার 
এইরূপ বুদ্ধি উপাস্থত হউক | তুমি গ্রহ্যঙ্ষের অনুষ্ঠান এবং 
গরোক্ষের অন্থমন্ধানে প্রবৃত্ত হৎ। এবং অনোধ্যার সিংহাসনে 
অধিঠিত হও. 
“একবেণীধর! হি স্থা নগরী সং রতীক্ষাতে।” ] 
“অধৌধ্য] নগরী একবেণীধরা হইয়া তোমার আগমন প্রতীক্ষা 
করিতেছে 1” 
রামচন্দ্র পিতাকে 'প্রতাক্ষ দেবতা, “দেবতার দেবতা” বলিয়। 
জানিয়াছিলেন। জাবালীর উত্তিতে তিনি ক্তদ্ধ হইয়া বলিলেন, 
“আপনার বুদ্ধি বেদ-বিরোধিনী, আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট 
্রাঙ্মণেরা নিফাম হইর! শুভকার্য্য সাধন করিয়াছেন এবং এখন 


৫৪ রামাধবণী কথা। 
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অনেকে অহিংসা, তপ ও বজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিরা থাকেন। 
তাহারাই প্রন্কৃত পুজনীয়'। আপনি ধশৃত্রষ্ট নাস্তিক, বিচক্ষণ 
ব্যক্তিরা নাস্তিকের (সহিত সস্তাষণ করিবেন না। আমার পিতা 
যে আপনাঁকে যাজকত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি তাহার এই 
কাধ্যকে অত্যন্ত নিন্দা করি” বশিষ্ঠ মধ্যে পড়ুয়া রামচন্দরের 
ক্রোধ প্রশমন করিয়া দিলেন । 

ভরত কোন ক্রমেই রামচন্জ্রেরে পদচ্ছায়া পরিত্যাগ করিয়া! 
যাইবেন না, তিনি বনবাপী হইবেন এই অভিপ্রার জ্ঞাপন করি- 
লেন, রাঁম তাহাকে অনেক স্নেহান্থুরোধ করিয়া ফিরিয়া যাইতে 
বলিলেন; শোকক্রিন্ন ভরত, রাঁম বাইতে সম্মত না হইলে অনশনে 
প্রাণত্যাগ করিবেন, এই বলিয়া প্রায়োগবেশন অবনম্বন পূর্বক 
কুটারদ্বারে পড়িয়া রহিলেন। ভরতের ক্লেশ রামচন্দ্রের অসস্থ 
হইল, তিনি স্বীয় পাদুকা ভরতের হস্তে দিয়া তাহাকে ফিরিয়। 
যাইতে বাধ্য করিলেন ভরত স্থীয় জটাবদ্ধ-কেশকলাপ-ন্থশোভন 
* ভ্রাতৃপদরজবাহী পাঁছুকায় রাজয-শাসন নিবেদন করিয়! অযোধ্যা- 
ভিমুখে প্রস্থান করিলেন । 

ভরত চলিয়া গেলেন । ভরতের সৈন্য সঙ্গে আগত অশ্ব ও 
হস্তীর করীষে চিত্রকুটের, একপ্রাস্ত পূর্ণ হইয়াছিল, উহার ছূর্গনধ 
অনহনীয় হইল, এদিকে অযোধ্যার নিকটবর্তী স্থানে থাকিলে 
প্রীয়ই হয় ত ভথাকার লোক গমনাগমন করিবে, এই আপস্কায় 
রামচ্তর ভ্রাতা ও পত্বীর সঙ্গে চিত্রকুট পরিত্যাগ পূর্বক শনৈঃ শনৈঃ 
দক্ষিণাভিমুখে যাইতে লাগিলেন & খবিগণের অন্গরোধে রাম 
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রাক্ষমগণের উপদ্রব নিবারণের ভার গ্রহণ করিলেন; এই উপ- 
লক্ষে সীতা রামচন্দ্রকে বলিলেন, প্তিনটা কার্য্য পুরুষের বঙ্রনীর, 
মিথ্যা কথা, পরদার এবং অকারণ শক্রতা ৷ তোমার সম্বন্ধে প্রথম 
ছুই দোষের কল্পনাই হইতে পারে না, কিন্ত তুমি রাক্ষমগণের সঙ্গে 
অকারণ বৈরতাঁয় লিপ্ত হইতেই বলিয়া আমার আশঙ্কা! হই- 
তেছে।” রাম বলিলেন, “ক্ষত হইতে যে ত্রাণ করে সেই '্সত্রিয়), 
খধিগণ রাক্ষদগণের অত্যাচারে আর্ত হইয়া আমার শরণাপন্ন হই- 
য়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেক নিরীহ ও ধার্মিক বাক্তিকে রাক্ষ 
দেরা হত্যা করিয়াছে। তাহার! বিপদে পড়িয়া আমার আশ্রয় 
ভিক্ষা করিয়াছেন, আমিও তাহাদিগের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি; 
এখন রাক্ষরগণের সঙ্গে বুদ্ধ আমার অবস্তাবী। আমার যে 
কোন বিপদই হউক না কেন, আমি রাজা এমন কি তোমাকে 
পর্য্স্ত ত্যাগ করিতে পারি, তথাপি সত্ত্রষ্ট হইতে পারি না” 

তখন শীতখতু দেখা দিয়াছে, ইহারা নাল-শেষ পদ্ম-লতা ও 
শীর্ণ কেশর-কর্ণিক! দেখিতে দেখিতে বন্য উগ্র পিপ্ললী-গন্ধে 
আমোদিত হইয়! পঞ্চঝটাতে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় কুটার 
রচনা করিয়া বাঁ করিতে লাগিলেন । 

পনি 

অযোধ্যাকাণ্ডে রামচন্দ্র অপুক্ধরূগে সংযমী, তিনি কচি কোন 
স্থলে দৌর্কল্যের লেশ প্রদর্শন করিলে মুহূর্ত মধো আপনাকে 
আশ্চর্ধ্যরূপে নংবরণ কন্ধিয়া লইয়াছেন। 

অযোধ্যাকাণ্ডে বিশ্ব গুদ্ধ সকল ব্যক্তি অধৈর্ধ্য। কেহ শোকা- 
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কুল, কেহ ক্রোধোন্ান্ত, কেহ বা রাজা-কামুক | শুধু রামচন্দ্র মাত্র 
এই অধ্যায়ে নিশ্চল কর্তবোর বিগ্রহ স্বরূপ অকুষ্ঠিত। তীহার জন্য 
জগত কুষ্টিত, কিন্তু তিনি নিজের জন্ত কুষ্ঠিত নহেন। যেখানে 
বৈধয়িকের সঙ্কে বৈষয়িকের সংঘর্ষ,__কেহ বা সত্যপরায়ণ, কেহ 
বা অসত্যপরায়ণ,_-সেইখানেই রামচজ্জ ত্যাগ-পরায়ণ। তাহার 
বিষয়ে দ্বণা ও সত্যে অনুরাগ সর্ধত্র আমাদিগের বিস্ময়ের উদ্রেক 
করে। তাঁহার উজ্জল শ্ঠাম মুদ্তি বিশ্বের নয়নাশ্রসিক্ত, তাহার 
কর্তৃব্যনিষ্ট! অপরাপরকে অপুর্ব তাগ-স্বীকারে প্রণোদন করি- 
তেছে, অথচ কোন উন্নত গগনন্চুহ্বী শৈলশৃঙ্গের গ্ভায় তাহার 
শোভন চরিত্র সকলের উর্দ্ধে অবস্থিত | 

কিন্তু পরবর্তী অধায়গুলিতে রামচন্জরের আত্ম-সংযম-শক্তি 
শিথিল হইয়া পড়িল। তিনি এপর্যান্ত লক্ণাদিকে উপদেশ দিয়া 
সৎ্পথে প্রবর্তিত করিয়াছেন, এবার তিনি তীহাদের উপদেশার্হ 
হইয়! পড়িলেন। তাহার লঙ্কা জয় অপেক্ষা অবোধাকাণ্ডের 
আত্মজয়ের আমরা অধিক পক্ষপাতী । 

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে রামচন্দ্রের বৈরাগ্যের প্রী কতক পরি- 
মাণে চলিয়া! গেলেও তিনি একটুকুঃ স্করীহীন হইলেন বলিয়া মনে 
হয় না, কাব্য্্রী তীহান্ুক বিশেষরূপে অধিকার করিয়া বসিল! 
তাহার সুধামধুর প্রেযোন্সাদ, পুর্পিত অন্থুগোদ প্রদেশের প্রা্ক- 
তিক বিচিত্র ভাবের সঙ্গে একতাঁন বিরহ-গীতি, থতুভেদে মাল্য- 
বান্‌ পর্বতের বিবিধ শৌতা সম্পদ দর্শজে অনুরাগী রাঁজকুমারের 
উন্মস্থ ভাবাবেশ--এই সকল অধ্যায়ে অঙুরত্ত মধুর ভাওার উন্মুক্ত 
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করিয়া দিয়াছে: আমরা তাহার চিন্ত-সংযমের অভাবে পরিতণ্ত 
হইব কি সুখী হইব, তাহা মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি নাই। 
নান! বিচিত্র ভাবে এই সকল অধ্যায়ে তাহার চরিত্রের বিকাশ 
পাইয়াছে। মারীচ রাক্ষস রাবণকে বলিয়াছিল__ 
“বৃক্ষ বৃক্ষে চ পগ্যানি চীরকুষ্ুজিনাম্বরং | 
গৃহীতং ধন্য রামং পাশহন্তমিবান্তকং ॥৮ 

“আমি প্রতি বৃক্ষে বৃক্ষে কৃ্ণাজিনপরিহিত করাল মৃত্যু সদৃশ 
ধনু্পাণি রামচন্রের যু্তি দেখিতে পাইতেছি।” একদিকে তিনি 
যেরূপ ভীতি-প্রদ, অপরদিকে তিনি তেমনই সুন্দর--ধনুষ্পাণি 
রামের বন্ধলপরিহিত সৌমা সুদ্তি দেখিয়া দর্ভান্ুর রোমস্থন করিতে 
করিতে আঁশ্রম-হরিণশাৰক চিত্রের পুন্তলীর স্ার দড়াইয়৷ আছে, 
কখন বাঁ তাহার ব্ধলাগ দত্তাগ্জে ধারণ করিয়া ম্নেহ-যারে তৎ- 
পার্শবন্ভী হইতেছে এবং যখন বিরহোন্মত রাজকুমার “হে হরিণযুখ, 
আমার গ্রাণপ্রির! হরিণান্সী কোথায়” এইট গ্রলাগ বলিতে বলিতে 
কাতরকণ্ঠে তাহাদিগকে সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন 
তাহারা ধেঁন সাশ্রনেত্রে সহসা উথিত হইয়া দক্ষিণদিকে "মুখ 
িরাইয়া নির্বাক 9 নিষ্পন্দ ভাবে তাহাদের বেদনাতুর মৌন 
হৃদয়ের ভাব যথাসাধ্য জ্ঞাপন করিয়াছিল। 

পঞ্চবটাতে শূর্পনথার নাসাকর্ণচ্ছেদের পরে রামচজের সঙ্গে 
রাক্ষলগণের ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া গেল । খরদূষণাি চতুদশ মহ রাষ্গম 
রামকর্তৃক নিহত হইল। ঞ্ঈনস্তানের এই দুর্দশার বৃত্াত্ত অবগত 
হইয়া রাবণ পরিভ্রা্ক-বেশে সীতাকে হরণ করিয়া লইয়! গেল । 
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মারীচরাক্ষসের মৃত্যুকালের উদ্ভি শুনিয়াই রামচন্ত্র রাক্ষদ- 
গণের কি একট| অভিসন্ধি আছে, তাহা আশঙ্কা করিতেছিলেন। 
পথে লক্ষণে একাকী আিতে দেখিয়! তিনি একান্ত ভয়-বিহ্বল 
হইয়া পাড়লেন। এই সময় হইতে প্রশীস্তচিত্ত রামচন্দ্র ক্ষু্ সমূ- 
দ্রের স্তায় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন| বস্তুতঃ তাহার শোকের যথেষ্ট 
কারণ ছিল। তিনি বনবাস-নংকল্প জানাইলে সাধ্বী-_ 

“অগ্রতস্তে গমিব্যামি মৃদুস্তী কুশকণ্টকান্‌।” 

'কুশকণ্টকে পদচারণ পূর্বক তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব” বলিয়! 
্রদু্চিত্তে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া ভিখারিণী সাজিয়াছিলেন, 
অযোধ্যা স্থুরম্য হম্ম্যরাজির উল্লেখ করিয়া বণিরাছিলেন, এ সকল 
অট্টালিকার ছায়! অপেক্ষা__ 

“তিৰ গাদচ্ছায়া বিশিষাতে।” ০, 
তোমার পাদচ্ছায়াই আমি অধিকতর কামনা করি। নুপুর- 
লীলামুখর পারদক্ষেপে ক্রীড়াশীল! রাজবধূ রামকে ছায়ার ন্যায় 
অন্ুগমন করিয়াছেন, মৃগীবৎ ফুলনরন! ভীকু বনে ভয় পাইলে স্থীয় 
তুঞ্জলত! দ্বারা রামচন্দরের বাহু আশ্রয় করিতেন । ই ত্রয়োদশ 
বঙসর চিত্রকূট ও পঞ্চবটার তরচ্ছায়ায়, গদগদনাদী গোদাবরীর উপ- 
কুলে, মন্দাকিনীর দিকতাভূমে,__বন্য কনামূল ও কষায় ফল সেবন 
করিয়া বছ আদরে লালিতা সোহাগিনী রাজবধু স্বামীর পার্থববরিনী 
হইয়া থাকাই জীবনের শ্রেঃ সখ মনে করিয়াছেন। রামচন্ত্রও যখন 
তাহাকে লইয়। আইসেন, তখন বলিয়্টিছলেন__“আমি তোমাকে 
বঙ্গে লইয়া বাইতে ভয় করি না। সাক্ষাৎ রুদ্র হইতেও আমার ভয় 
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নাই।” এই অভয় দিয়া তথী পদ্মপলাশা কীকে আনিয়াছিলেন, 
এখন তিনি তীহাকে রক্ষ। করিতে পারিলেন না) সুতরাং রামের 
ব্যাকুলতার বথেষ্ট কারণ ছিল। তিনি লক্্ণকে একাকী দেখিয়াই 
সমূহ বিপদাশঙ্কায় মুহামান হইয়া পড়িলেন, অনত্ন্ত করুণ কে 
বলিয়া! উঠিলেন, “ওকারণ্যে যিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আমিয়া- 
ছিলেন, আমার সেই বন-সঙ্গিনী ছুঃখণহায়াকে কোথায় রাখিয়া 
আিলে ? যাহাকে ছাড়! আমি এক মুহূর্ত বীচিতে পারিব না, 
আমার সেই প্রাণনহারাকে কোথায় রাখিয়া আসির়াছ ?” 
“যদি মামাশ্রমগতং বৈদেহী নাভিভাষতে। 
পুরঃ প্রহ্মিত। সীতা প্রাণা-তাক্ষ্যামি লক্ষণ |" 

“আমি আশ্রমে উপস্থিত হইলে বদি হাসিয়া বীত| কথা ন| 
বলেন, তবে আমি প্রাণ বিসর্জন দিব |” বিপদাশক্কায় তিনি 
কৈকেরীর প্রতি কটুক্তি প্রয়োগ করিলেন_- 

“কৈকেয়ী হা স্থিত ভবিধাতি।” 
তিনি লক্ষণের সঙ্গে দ্রতবেগে কুটারাতিমুখে অগ্রসর হইলেন। 
সমস্ত প্রকৃতি ধেন তাহার বিপৎপাতের নিবিড় পূর্বভাষ-সথচক 
ভয়ত্রস্ত মৌনভাব অবলম্বন করিল) চারিদিকে অশুভ লক্গণ 
দেখিয়া তাহার মুখ শুকাইয়া গেল__দেখিলেন হেমস্তে শুদ্ধ পগ্ম- 
দলের মত সীতাবিহীন প্রীহীন স্লান কুটারখানি দাঁড়াইয়া আছে, 
উহার দৌন্দধধ্য চলিয়া গিয়াছে; বনদেবতারা যেন পঞ্চবটা হইতৈ 
বিদায় লইয়াছেন-__যেন মনত বন প্রদেশে সীতা-ৃন্যত! বিরাজ 
করিতেছে) গঞ্চব্টীর তরুরাজি অবনত শাখায় যেন কাদিতেছে, 
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পঞ্চবটার পাখিগণ কাকলী ভুলিয়া গিয়াছে-পঞ্চবটার তরুশাখায় 
ফুলগুলি বিশীর্ণ। অজিন ও বন্ধল[দি কুটারের পাশে আবদ্ধ 
রহিয়াছে--এট অবস্থা দেখিয়া__ 
“শোকরকেক্ষণঃ জীমান্‌ উন্মত্ত ইব লক্ষাতে ।” 
রামচন্দ্র পাগল হইয়া পড়িলেন, তাহার চক্ষু রক্কিমাভ হইয়া উঠিল । 
হয় ত গোদাবরীতীরে সীতা পদ্ম খুঁজিতে গিয়াছেন_-বনে 
পথ হারাইয়া ফেলিয়াছেন। “বনোন্মন্তা চ মৈথিলী” দুই ভাই 
ব্যাকুলভাবে খুঁজিতে লাগিলেন | গিরি, নদী ও নান! দুর্গম স্থান 
অন্বেষণ করিলেন । রামচন্্র ক্রমেই বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, 
কদঘ্-কুস্ম-গ্রিয়ার তত্ব কদন্ব তরু জানিতে পারে, স্থুতরাঁৎ কদম্ব- 
টিকে প্রিয়া'কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ; বিন্ববৃক্ষের নিকটে যাঁইয়! 
কৃতাঞ্জলি হইলেন; লতাপর্লবগুপ্পাট্য বৃহৎ বনম্পতির নিকটে 
যাইর! কাতরকণ্ঠে রাম সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন | পত্র- 
পুপ্প-সংচ্ছন্ন অশোকের নিকট শোক-মুক্তির উপদেশ চাহিলেন 
এবং কর্ণিকার পুষ্পদর্শনে পাগল হইয়া সীতার ্ীমুখের কর্ণশোভা 
স্মরণ করিলেন | বনে বনে উন্মন্রের স্ত!য় ভ্রমণ করিয়া মৃগবুখের 
নিকট মৃগশীবাক্ষীর তত্ব জিজ্ঞাঁা করিলেন । সহসা ক্গিপ্তবৎ 
ছায়া-মীত। দর্শনে ব্যাকুল কণ্ঠে বলিতে লাঁগিলেন-_ 
“কিং খাবসি পরিয়ে নূনং দৃষ্টাদি কমলেক্ষণে । 
বৃক্ষিরাচ্ছাদ চাত্সানং কিং মাং ন প্রতিভ|ষসে॥ 
তি ভিষ্ঠ বরারোহে ন তেহস্তি ক্টিণা ময়ি। 
নাতার্থং হাম্তণীলানি কিমর্থং মামুপেক্গনে ।* 
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হে হেশ্রিলে, তুমি বৃক্ষের অস্তরালে ধাবিত হইতেছ কেনে? সিমি 
তোমাকে দেখিতে পাইতেছি। তুমি আমার সঙ্গে কথা কহিতেছ 
না কেন? ভুমি ত পূর্ধ্বে আমার সঙ্গে এরূপ পরিহাম করিতে না, 
_তুমি দীড়াও,যেও না, আমার প্রতি তোমরে করুণা নাই ?” 
এই বলিয়া ধ্যানপরায়ণ হইয়! নিষ্পনভাবে টাড়াইয়। রহিলেন। 
ক্ষণেক পরে এই বিষূডঢ়তা ঘুচিলে তিনি পুরশ্চ সীতান্বেষণে 
প্রবৃত্ত হইলেন। সীতাকে কেহ হরণ করিয়া লইয়াছে, এই 
আশঙ্কা রামের হয় নাই; তাহার ধারণা হইল সীতাকে রাক্ষদগণ 
খাইয়া ফেলিয়াছে। তীহাঁর শুভকুগুলের দীপ্বি-উদ্ভাসিত বক্রান্ত- 
কেশসংবৃত, সুন্দর পূর্ণচন্ত্ের স্টার দুখমগুল, স্থচারু নাসিকা ও 
শুভ ওষ্ঠাধর রাক্ষসের ভয়ে মলিন ও শুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বেপথু-. 
মতীর পল্লব-কোমল বাঁ, সুন্দর অপঙ্কার, সকলই রাক্ষমগণের 
উদরস্থ হইরাছে, ভাবিয়া রামচন্দ্র পলকহীন উন্মাদ দৃষ্টিতে আকা- 
শের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, এবং ক্ষণপরে চলিতে লাগিলেন ।' 
একবার দ্রুত একবার মন্থর গতিতে উন্মন্তের স্ায় নদ নদী ও 
নির্বারধী-মুখরিত গিরিপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে বলিলেন, “লক্ষণ, 
পদ্মাবনাকীর্ণ গোদাঁবরীর বেলাভূমি, কন্দর ও নির্ঝরপূর্ণ গিরি- 
প্রদেশ, প্রাণাধিকা সীতার জন্য সকল স্থান “তন্ন তন্ন করিয়া 
খুঁজিলাম, তাহাকে ত পাইলাম না।” এই বলিয়া মুহূর্তকাল 
শোকাবেগে বিসংজ্ঞ হইয়া তুলুন্িত হইয়া পড়িলেন। তথন তাহার 
গভীর ও ঘন নিশ্বাস ধরণীর গাত্রে নিপতিত হইলে লাগিল। 
কতকক্ষণ পরে রাম লঙ্ষাণকে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে 


৬২ রামায়ণী কথ! । 
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অনুরোধ করিয়া বলিলেন, “আমি অযোধ্যায় আর কোন্‌ মুখে 
যাইব, বিদেহরাজ সীতার কথ! বলিলে আমি কি কহিব? ভরতকে 
তুমি গাঢ় আলিঙ্গনূ করিয়া বলি রাজ্য যেন চিরদিন সে-ই পালন 
করে। আমার,মাত| কৈকেরী, স্থমিত্রা ও কৌশল্যাকে সমস্ত 
অবস্থা বলিয় তাহাদিগঞ্ক বত্বের মহিত পালন করিও 1৮ 

লক্ষ্মণ অনেক উপদেশ-বাক্যে রামের মনে সান্তনা দিতে চেষ্টা 
করিলেন । ধিনি বলিয়াছিলেন__ 

*বিদ্ধি মাং ধষিভিস্ত্লাং বিমলং ধর্মমাশ্রিতং 1৮ 

আমাকে খষতুল্য বিমল ধর্্াশ্রিত বলিয়া জানিও,_যাহাকে 
রাজ্যনাশ ও সুহ্ৃদ্বিরহ অভিভূত করিতে পারে নাই, পিতা "রাম? 
নাম কণ্ঠে বলিতে বলিতে প্রীণত্যাগ করিয়াছিলেন, এবস্বিধ 
পিতৃশোকেও যিনি বিহ্বল হন নাই,_-আজ তিনি শোকোন্বত্ত। 
গোদীবরীর নদীকুল তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছেন, কিন্তু আবার 


লঙ্গুণকে বলিলেন_- 
“শীঘ্রং লক্ষণ জানীহি গত্বা গোঁদাবরীং নদীং। 


অপি গ্ৌদাঁবরীং সীতা পদ্মান্ানয়িতুং গত 1” 
“লক্ষণ গোদাবরী নদী শীপ্র খুঁজিয়া এস, হয় ত সীতা পদ্ম আনিতে 
সেখানে গিয়াছেন।” লক্ষ্মণ গোদাবরীকুলে সীতার অন্বেষণে পুনঃ 
প্রবৃত্ত হইলেন, উচ্চৈঃস্থরে চতুর্দিকে ডাকিতে লাগিলেন, নীরব 
অন্ুগোদ প্রদেশের বেতসবন হইতে প্রতিধ্বনি তাহার কের 
অনুকরণ করিল । তিনি ছুঃখিত হইয়! ফিরিয়া আসিয়া রাঁমচন্দ্রকে 


বলিলেন_- 
“কং নু সা দেশমাপন্না। বৈদেহী ক্লেশনাশিনী 1” 


রামচন্ত্র। ৬ 


পলিপ পপ পাপা পপ প* 


“ক্রেশনাশিনী বৈদেহী কোন্‌ দেশে গিয়াছেন পানি ত তাহার 
সন্ধান পাইলাম ন11” 

লক্ষণের কথা শুনিয়া শোঁকাকুল রামচন্্র নিজে পুনরায় 
গোদাবরীতীরে উপস্থিত হইলেন । 

ক্রমশঃ তাহার! দক্ষিণ দিক্‌ পর্যটন করিতে করিতে সীতার 
অঙগভূষণ কুস্থমদাম তুপতিত দেখিতে পাইলেন | তখন অশ্র- 
সিক্ত চক্ষে রাম বলিলেন-- 

“মন্তে সুরযাশ্ বাযুশ্ঠ মেদিনী চ যশস্থিনী । 
অভিরক্ষত্তি পুষ্পানি প্রকুর্বন্ধ মম প্রিয় 1” 

পৃথিবী স্ধ্য ও বাবু এই ই পুগুলি রক্ষা করিরা আমাকে সুখী 
করিয়াছেন । 

কতক দুরে যাইতে যাইতে ভীহারা দেখিলেন,_ মৃত্তিকা 
উপর রাক্ষসের বৃহৎ পদ-চিহ্ন অস্ত রহিয়াছে, পার্থ ভূমি 
শোণিত-লিপ্ত, তাহাতে সীতার উত্তরীরস্থলিত কনকবিন্দু পতিত 
রহিয়াছে, অদুরে এক পুরুষের বিকৃত শব 9 বিশীর্ণ কবচ তৃলুনিত, 
তৎগার্্ে বুদ্ধরথ চক্রহীন হইয়! পড়িরা আছে ৪ তত্মংলগ্ন গহাকা 
শোণিত ও কর্দমার্জ। এই দৃশ্ত দেখিরা রামচন্রের পৃর্বাশঙ্কা 
বদ্ধমূল হইল-_রাক্ষসেরা সীতার স্থকুমার দেহ খাইয়া! ফেলিয়াছে, 
--ভীহার দেহ অধিকারের জন্ত পরস্পরের মদ্যে ঘোর দন্দবুদ্ধ 
হইয়াছিল--এ সকল তাহারই নিদর্শন । রামের চক্ষু ক্রোধে 
তাত্রবর্ণ হইয়া উঠিল, তাহার এটসংপুট স্বুরমাণ হইতে লাগিল, 
বন্ধলাঁজিন বন্ধন করিয়া পৃষ্ঠলোলিত জটাভার গুছাইর লইলেন 


৬৪ রামায়ণী কথা । 


পপ ০১৮৬৮১১৪১০৬ পপািতত৬১৮১৮৮৮৬৯১৮১৮৮১৮৯৮৮৮১০৬৮ ৪১৪০৮ 


এবং লক্ষণের হস্ত হইতে ধনুগ্র হণ পূর্বক ক্ষিপ্তুভাবে বলিলেন__ 
“যেরূপ জরা মৃত্যু ও বিধাতার ক্রোধ অনিবার্ধয,_দেইরূপ আজ 
আমাকেও কেহ প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।” তিনি বাহ 
কিছু সম্মুখে দেখিবেন, সকলই নষ্ট করিয়া সীতা-বিনাশের প্রতি- 
শোধ তুলিবেন। জোষ্ঠ ভ্রাতার এই প্রকার উন্মত্ত ভাব দর্শন 
করিয়া লক্ষ্মণ অনেক স্সিপ্ধ উপদেশ প্রদান করিলেন, যেরূপ 
কথায় প্রাণ জুড়াইর! যায়, সেইরূপ শীস্তি-পূর্ণ উপদেশে রামের 
চিত্তব্যথা হরণ করিতে চেষ্টা পাইলেন। তাহার৷ আরও দুরে 
যাইয়া শোণিতার্ গিরিতুল্য অনড় ও বৃহদ্দেহ মুমূযূ জটায়ুকে 
দেখিতে পাইলেন । রাম উহাকে দেখা মাত্র উন্মত্তভাবে “এই 
রাক্ষম সীতাকে খাইয়া নিশ্চলতাবে পড়িয়া আছে” বলিয়া তঁহার 
বধকল্পে ধন্ৃতে মৃত্াতুল্য শর আরোপিত করিলেন । জটাযুর প্রাণ 
কগাগত, তিনি কথ। বলিতে বাইয়া সেন রক্ত বমন করিলেন, 
এবং অতি দীন ও মৃদু বাকো রামকে বলিলেন--“হে আয়ুক্মন্‌ 
তুমি ধাহাকে বনে বনে মহৌধধির ন্যায় খুঁজিতেছ, সেই দেবা 
এবং আমার প্রাণ উভযুই রাবণ কর্তৃক হ্ৃত হইয়াছে । আমি 
সীতাকে তৎকর্তক অপহৃত হইতে দেখিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার 
জন্য বুদ্ধ করিয়াছিলাঁম, এই যে ভগ্ররথচ্ছত্র ও ভগ্ন দণ_উহা 
রাবণের ৷ তাহার সারথিও আমার দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে। রাঁবণকে 
আমি রথ হইতে নিপাতিত করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি পারশ্রান্ত 
হইয়া পড়াতে সে খড়া দ্বারা আমার পার্থচ্ছেদ করিয়! গিয়াছে ।-- 
“ক্ষমা নিহতং পুর্ববং মাং ন হস্তং ত্বমহসি।” | 


রামচজ্জর। ৬৫ 


২৮৯ পাসিশিাশীশীশীশীশীশশীপপিীশিশিসিশি 


রাবণ আমাকে ইতিপৃর্েই নিহত করিয়াছে, আমাকে পুন- 
ব্বার নিধন করিবার চেষ্টা তোমার পক্ষে উচিত নহে 1” 

এই কথা শুনিয়! রামচন্দ্র স্থীয় বৃহ ধনু পরিত্যাগপুর্ববক 
জটাযুকে আলিঙ্গন করিয়া, কাদিতে লাগিলেন, এবং অতি দীন- 
ভাবে বলিলেন, “লক্ষণ, দেখ ইহার প্রাণ কণ্ঠাগত, জটায়ু মরিতে- 
ছেন, আমার ভাগাদোষে আমার পিতৃপখ! জটায়ু নিহত হইয়া- 
ছেন, ইহার স্বর বিুব হইয়াছে, চক্ষু নিপ্রভ হইয়াছে।” জটায়ুর 
দিকে সজল নেত্রে চাহিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, “যদি শক্তি 
থাকে, তবে একবার বল, তোঁমার বধ-কাহিনী ও সীতা-হরণের 
কথা আমাকে বল। রাবণ আমার স্ত্রীকে কেন হরণ করিল, 
আমারুসঙ্গে তাহার কি শত্রুতা? তাহার রূপ ও শক্তি-সামর্থ্য 
কি প্রকার? আমার কি অপরাধ পাইয়া সে এই কার্ধ্য করি- 
য়াছে? সীতার মনোহর মুখী তখন কিরূপ হইয়া গিয়াছিল,__ 
বিধুমুখী তখন কি বলিয়াছিলেন? হে তাত! রাবণের গৃহ কোথায়? 
এতগুলি প্রশ্নের উত্তরে জটায়ু এইমাত্র বলিলেন, “আমি দৃষটিহারা 
হইয়াছি, কথা বলিতে পারিতেছি না-ছুরাত্ম। রাবণ সীভাকে 
হরণ করিয়া দক্ষিণ মুখে গিয়াছে, রাবণ বিশ্বশ্রব মুনির পুত্র এবং 
কুবেরের ভ্রাতা” এই শেষ কথা বলিতে বলিতে তাহার চক্ষুতারা 
স্থির হইল, জটাযু প্রাণত্যাগ করিলেন । রাম ক্কৃতাঞ্জলি হইয়া 
“বল বল” কহিতেছিলেন, কিন্তু জটাযু ততক্ষণ প্রাণত্যাগ করিয়া 
্ব্গগত হইা-লন। রামচক্্র অশ্রপূর্ণ চক্ষে বলিলেন, “এই জটাযু বহু 
বৎসর দণ্ডকারণ্যে যাপন করিয়া! বিশীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু আমার 

৫ 


০৮৯ শপীশীশীশিসপিশোিসিপিসিসা। 





৬৬ রামায়ণী কথ । 


০ পা শ৯ি১০১প১৮১১৯৯৯৮া৭ 





জন্য আজ ইনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন “কালো হি ছুরতিক্রম$ |” 
এই পৃথিবীতে সর্বত্রই সাধু ও মহাজনগণ বাস করিতেছেন, নীচ" 
কুলেও জটায়ুর মতু দেবতাদের পুজনীয় চরিত্র ছিল-_ আমার 
উপকারের জন্য ইনি স্বীয় প্রাণ বিসর্জন দিলেন__ 

“মম হেতোরয়ং প্রাণান্‌ মুমোচ পতগেশবরঃ 
আজ আমার সীতা হরণের কষ্ট নাই, জটাযুর মৃত্যু-শোক আমার 
চিত্ত অধিকার করিয়াছে ।-_ 

“রাজ! দশরথঃ শ্রীমান্‌ যথা মম মহাযশ|ঃ। 

পূজনীয়শ্চমান্যশ্চ তথায়ং পতগেশ্বরঃ |” 
আমার নিকট যশম্বী রাজ! দশরথ যেমন পুজনীয় ও মান্ত, আজ 
জটাযুও সেই প্রকার ।-_লক্মণ কান্ঠ আহরণ কর, আষ্বি এই 
পাবত্র দেহের সৎকার করিব 1” 

জহুর দেশের শেষকারধ্য সমাধাপূর্ববক প্রথমতঃ পশ্চিমবাহী 

প্থা অবলম্বন করিয়৷ শেষে ছুই ভ্রাতা দক্ষিণ উপকূলের সমীপব্তী 
হইলেন। ক্রৌঞ্চারণ্য সম্মুখে বিস্তারিত,__অতি ছূর্গম অরণ্য। 
সেই স্থানে এক ভীষণ রাক্ষপীকে শাসন করিয়া বিকৃতমুত্তি 
কবদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ, হইল। কবন্ধ ্রামকর্তৃক নিহত হইল। 
মৃত্যুকালে সে রামচন্দ্রকে পম্পাতীরবর্তী খষ্যমৃক পর্বতে স্ুপ্্ীবের 
সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিয়। সীত! উদ্ধারের চেষ্টা করিবার পরামর্শ 
প্রদান করিল। তৎপর শবরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া উভয় ভ্রাতা 
দাক্ষণাপথের বস্তুত ভূখও অতিক্রম করিয়! সারসক্রৌঞ্চনাদিত 
' পম্পানব্দের উপকূলে উপনীত হইলেন। 


রাঁমচজ্জ। ৬৭ 





পম্পাতীরবর্তী স্থান বড় রমণীয়) তখন হদকৃলস্থ বনরাঞজির 
অঙ্গে অপূর্ব ্রীসম্পন্ন নব বাস পরাইয়া বসন্ত আগমন করিয়াছে । 
আদুরে. খষামূকের কৃষ্ণচ্ছায়। মেঘের সঙ্গে মিশিয়! আছে। গিরি- 
সান্ুদেশ হইতে নিয় সমতল ভূমি পর্যাস্ত বিস্তীর্ণ বনরাজ্ির মধো 
মধ্যে সুদৃশ্ত কর্ণিকার-বৃক্ষ পুষ্পসংচ্ছন্ন হইয়! গীতাদ্বর-পরিহিত 
মনষ্যের ন্যায় দেখা যাইতেছিল। শৈলকন্দর-নিঃস্ত্ব বাষু পম্পার 
পদ্মরাজি চুম্বন করিয়া রামচন্তরের দেহ স্পর্শ করিল, সেই পল্মকোষ- 
নিঃস্থত গন্ধবহ বায়ুর স্পর্শে শ্রীরামচন্ত্র মনে করিলেন__ 

*নিঙ্বাম ইব সীতায়! বাতি বাযুর্মনোহরঃ।” 
সিম্ধুবার ও মাতুলিঙ্গ পু প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, কোবিদার, মনিকা 
ও করবী পুষ্প বাঁয়ুতে দুলিতেছিল; শিখী শিখিনীর সঙ্গে 
ইতস্ততঃ নৃতা করিতেছিল; দাতাহ করুণকণ্ঠে ডাঁকিতেছিল। 
তাঅবর্ণ পল্পবের অত্যন্তরলীন রাগরক্ত মধুকর উড়িয়া সহসা কু্ু- 
মাস্তরে প্রবিষ্ট হইতেছিল। অস্কোল, কুরণ্ট ও চুর্ণক বৃক্ষ গম্পা- 
তীরের প্রহ্রীর স্তায় দড়াইয়াছিল। রামচন্ত্র এই প্রকৃতির 
সৌনর্ষ্য আত্মহারা হইয়! সীতার জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন। 
পশম পল্মগলা্্াক্ষী মৃছু-ভাষা চ মে প্রিয় |” 

“তিনি বসস্তাগমে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। এ দেখ, লক্ষণ, 
কারগুব পক্ষী শুভ সলিলে অবগাহন করিয়া. স্বীয় কাস্তার সঙ্গে 
মিলিত হইয়াছে । আজ যদি সীতার সঙ্গে শুভ সম্মিলন হইত, 
তবে অযোধ্যার পরস্ব্ঘ্য কিন্বা ্বর্গ৪ আমি অভিলাষ করিতাম না | 
এখানে যেন্ধপ বসস্তাগমে ধরিত্রী হষ্টা হইয়াছেন, যে স্থানে 
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সীতা আছেন, সেখানেও কি বসন্তের এই লীলাভিনয় হইতেছে? 
তিনি তাহা হইলে যেন কত পরিতাপ পাইতেছেন! এই পুত্পবহ, 
হিমশীতল বায়ু: সীতাকে স্মরণ করিয়া আমার নিকট অগরিষ্ষুলিঙ্গের 
স্তায় বোধ হইতেছে। ও 

| “পশ্ঠ লক্ষণ পুস্াণি নিক্ষলানি তবস্তি মে” 

এই বিশল পুপ্পসস্তার আজ আমার নিকট বৃখা। আমি 
অযোধ্যায় ফিরিয়া গেলে বিদেইরাজকে কি বলিব? সেই মৃদু- 
হাসির অস্তরালব্যক্ত চির-হিতৈষিণীর অতুলনীয় কথাগুলি শুনিয়া 
আর কবে জুড়াইব? লক্ষণ, তুমি ফিরিয়! যা, আমি সীতা 
বিরহে প্রাণধারণ করিতে পারিব না 1৮ 

লক্ষণ রামচন্দ্রের এই উন্মন্তত! দর্শনে ভীত হইলেন, তাহাকে 
কত সাস্বনা-বাক্য বলিলেন, কিন্তু রামচন্দ্রের ব্যাকুলতার হাস হয় 
নাই। কখনও মন্দীভূত গতিতে স্থলিতকৌগীন রামচন্দ্র অবসন্ন 
হইয়া পড়িতেছেন, কখনও গলদশ্রুধারাকুল উর্ধসংবন্ধ দৃষ্টিতে 
উন্মত্ত স্তাঁয় প্রলাপ-বাক্য বলিতেছেন | এই অবস্থায় স্ুগ্রীব- 
কর্তৃক প্রেরিত হন্থমান তাহাদিগের নিকট উপনীত হইল। হু 
মানের স্গিদ্ধ অভিনননে লক্ষণ হবদঘ্থের আবেগ রোধ করিতে 
পারিলেন না, হস্মান স্গ্রীবের সংবাদ তাহাদিগকে দিয়া বলিয়া- 
ছিলেন, “আপনাদের আয়ত এবং স্ুবৃত্ত নহাভূজ পরিঘ তুল্য, 
আপনারা জগণ্ শাদন করিতে পারেন, আপনারা বনচারী কেন? 
আপনাদের অপূর্ব দেহকাস্তি সর্ববিধ ভূষণের যোগ্য, আপনারা 
ভূষণশৃন্ত কেন?” লক্ষণ রামচন্ত্রের গু. তাঁহার অবস্থা সংক্ষেপে 
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কহিয়া সুগ্রীবের আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন,-_“যিনি পৃথিবী-পতি, 

' , সর্ধলোকশরণা আঁমার গুরু ও.অগ্রজ-.সেই রামচন্দ্র আজ স্ু্ী- 
বের শরণাপন্ন ইইতে আদিয়াছেন, ছুঃখ-সাগরে পতিত রামচন্দ্রকে 
আজ বানরাধিপত্তি আশ্রয় দিয়া রক্ষা করুন ।*--বলিতে বলিতে 
লক্ষণের চক্ষু অশ্রভারাক্রাস্ত হইল,__ধিনি সর্বদা চিত্ববেগ দমন 
করিয়াছেন, রামচন্ত্রের কষ্ট দেখিয়৷ তাহার চিত্ত কাতর হইয়া 
পড়িয়াছিল,_লক্ষ্ণ কাদিয়৷ মৌনী হইলেন । 

আরণ্যকাণ্ডের উত্তরভাগ ও কিক্বিন্ধাকাণ্ডের প্রথমার্ধে ঘটন 

বলীর সম্পূর্ণ বিরাম দৃষ্ট হয়। এখানে মহাকাব্য জনসজ্বের 
ক্রিয়া-কলাপে উদদগ্র হইয়া উঠে নাই। গভীর অরণাচ্ছায়ায় 
একমাত্র বীণার মকরুণ ধ্বনির মত রহিয়া রহিয়া রামচন্জ্রের বিরহ 
গীতি অস্থুগোদ প্রদেশ ও পম্প:ঠীরব্ শৈলরাজির নিস্তবতা ভঙ্গ 
করিয়াছে। এই প্রেমোন্মাদ নববসস্ত।গমপ্রীছুর প্রক্কৃতির সঙ্গে 
মিশিয়া গিয়াছে; একদিকে বাসন্তী সিদ্ধুবার ও কুনকুন্ম-ু্বী 

: সুগন্ধ বায়ু, পপয্সোৎপলঝষাকুল”__পম্পার নির্ধ্ল কীরিরাশি, 
আকাশোর্ধে সহসা-উথিত কৃষ্ণ খযামূকের নির্জন জত্যা,_অপর 
দিকে বিরহী রাজকুমার সকরুণ বিলাপ, বসস্তখতুন্ুলত হরিৎ- 
পল্নবোদগম-দর্শনে বেদনাতুর হৃদয়ের প্রলাপে:ন্তি যেন একখানি 
উজ্জল আলেখ্যে মিশিয়া। গিয়াছে, রামচজ্জ তাহার বৈরাগ্য- 
ীচত হইয়া কাখ্যপ্রীতে উজ্জল হইয়। উঠিয়াছেন। বৈরাগ্যকঠোর 
রামচরিত্রের এই সকল স্থল-বর্ধিত মৃদ্তায় পাঠকের পরিতণ্ত 
হইবার কোন কারণ নাই, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। 
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রাম শোকাতুর হইয়া এপর্যন্ত শুধু নিজে কষ্ট পাইতে 
ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি যে অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহ! 
কতদুর যুক্তিযুক্ত ও নীতি-মূলক, তাহার সম্বন্ধে কতনিশ্চয় হওয়া 
যায় নাই। বালিবধ বড় জটিল সমস্তা ৷ কৰনধ ৃষট্যুকালে সুগ্রীবের 
সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের উপদেশ দিয়াছিল, সুতরাং রাম সুপ্রীবের 
সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাঁভ করিয়া এই বিপৎকালে আপনাকে 
সহায়বান্‌ মনে করিলেন । অগ্নি সাক্ষী করিয়া তাহার! সৌহার্দ্য 
স্থাপন করিলেন । স্থুগ্রীব বলিলেন-_ 
“্যত্বমিচ্ছি সৌহার্দাং বানরেণ ময় সহ। 
রোচিতে যদি মে সখাং বাহুরেষ প্রসারিতঃ | 
গৃহতাং পাণিনা পাণিঃ_- 
£ “যদি আমার স্তাঁয় বাঁনরের সঙ্গে আপনি বান্ধবতা করিতে 
অভিনাঁষী হইয়| থাকেন, তবে এই আমি বাহু প্রসারণ করিয়া 
দিতেছি, আপনি হস্তদ্বারা আমার হস্ত ধারণ করুন।” তখন 
রামচন্দ্র 
"অংপ্রহষ্টমনা হস্তং গীড়য়মাস পাঁণিনা।” 
সস্তোষ সহকারে হস্ত দ্বারা হস্তপীড়ন করিলেন । কিন্তু স্ুগ্রীৰ 
শুধু বন্ধু নহেন, তিনিও তাহারই মত বেদনাতুর। ততীহার স্ত্রী 
জো্ঠ ভ্রাতা হরণ করিয়া লইয়াছে। স্ুগ্রীব বালীর ভয়ে দুর দুরাস্তর 
ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন,' অধুনা! মাতঙ্গমুনির আশ্রমসন্পিহিত স্থান 
বালীর পক্ষে শাপ-নিষিদ্ধ হওয়াতে,__খধামূকের সেই হ্ুত্র গণ্ডীর 
মধ্যে আশ্রয় লইয়া স্ত্রীবিরহে তিনি অতি কষ্টে জীবন যাপন 
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করিতেছেন। এই বৃততাত্ত অবগত হইয়া রাত তীহার গ্রতি 
একাস্ত ক্বপাপরবশ হইয়া পড়িলেন ; বাহার স্ত্রী অপরে লইয়া 
যায়, তাহার তুলা হতভাগ্য জগতে আর কে? হতভাগোর সঙ্গে 
হতভাগ্যের মৈত্রীন্ুধু গাণিপীড়নে পর্যবসিত হইল না, ্ায়ের 
গভীর সহানুভূতি দ্বারা তাহা বদ্ধমূল হইল। স্বশ্রীব যখন তাহার 
্ত্ীহ্রণবত্বাস্ত রামের নিকট বলিতেছিল৯ তখন সহদা তাহার 
চক্ষে কুল্ীবী নদীশ্রোতের ন্যায় বাঞ্পবেগ উলিয়া উঠিয়াঁছিল-_ 
কিন্ত সেই অশ্রবেগ-_ 
“ধারয়ামান ধৈযৌণ স্থগরীবো রামসন্ধিধৌ |” 
রামচন্দ্রের সন্ুখে স্থগীব ধৈর্যাসহকারে ধারণ করিল। এইকপ 
সমছ্ুঃখী বন্ধুবরকে পাইয়! যে রামচন্ত্র- 
“মুখমশ্রগরিকিন্ং বন্ান্তেন প্রমার্ধয়ৎ।” 
তাহার নিজের অশ্রমলিন মুখখানি বন্ধাস্ত দ্বারা মার্জনা! করিবেন, 
তাহাতে আর আশ্চর্য কি? সীতা খবামূক পর্বতে স্বীয় ভূষণাদি 
ও উত্তরীয় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, স্থগ্রী তাহ! সযক্রে রাখি 
দিয়াছিলেন। রাম অবিলম্বে তাহা দেখিতে চাহিলেন, তাহা 
উপস্থিত করা হইলে তিনি সেই উত্তরীয় ও ভূষণ বক্ষে রাখিয়া 
'কীরদিতে লীগিলেন এবং রাবণের কার্য স্মরণ করিয়া__. 
পনিমঙ্গাস ভৃশং মর্পো বিলন্থ ইব রোধিতঃ।” 

বিল্থ সর্পের ন্যায় কুদ্ধ হইয়া নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন । 

স্বগ্রীব এবং রামচন্জের মৈত্রী সম্পূর্ণ হইল। বালি-বধে তিনি 
ক্বতসংকল্প হইলেন। কিন্তু একজন প্রতাঁপশালী দেশাধিপ্তিকে 


গৃহ রামায়ণী কথা । 


সপিগাপাপিপাতপাপাপপাপপাশশশা্টপাশিতশতপস্শ তত পপশভপপািসাারশতততিসি ৬ ৬৮১০১ 


কষন্তরাল হইতে, শর নিক্ষেপ করিয়া বধ করা ঠিক ক্ষজিয়োচিত 
রার্ধ্য কি না, তাহা বিবেচনা করিবার উপযুক্ত মনের অবস্ত! তাহার 
ছিল বলিয়া মনে হয় না। বাঁলীকে তিনি বলিয়াছিলেন, “কনিষ্ঠ 
সহোদরের স্ীকন্াস্থানীয়া, যে বাক্তি তাহাকে হুরণ করিতে পারে, 
মন্থুর বিধানানুসারে সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় ।” মনৃক্ত দও দেওয়ার 
কর্তা তুমি কিসে হইলে 1? এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়াই যেন তিনি 
বারংবার বলিলেন “এই সশৈলবনকাননশালিনী ধরিত্রী ইক্ষাকু- 

ংশীয়গণের অধিকৃত ) ভরত সেই বংশের রাজা, আমরা তাহার 
অমুজ্ঞাক্রমে পাপের দণ্ড দিতে নিঘুক্ত। বাহাকে দণ্ড দিতে হইবে) 
তাহার সঙ্গে ক্ষজিয়োচিত সন্মুখযুদ্ধের প্রয়োজন নাই ।” বৌধ হয়, 
তিনি আর্ধ্যজাতির যুদ্ধ-নিয়ম কিক্িন্ধযায় পালন করিবার যথেষ্ট 
কারণ পান নাই। এই কার্ধয তাহার পক্ষে কতদুর স্যায়ান্থমোদিত 
ঠিক বলা যায় না। বালী যে অপরাধে দোষী, স্ুগীবও সেইরূপ 
ব্যাপারে এবাস্তর্ূপ নিরপরাধ ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না 
সমুদ্রে তীরে অঙ্গ বানরমণ্ডলীর নিকট বলিয়াছিলেন__“জ্োষ্ঠ 
ভ্রাতীর স্ত্রী মাতৃতুলা, এই স্ুগ্রাব জোট ভ্রাতার জীবদ্শায়ই তাহার 
পত্ঠীতে উপগত হইয়াছিল ।” অর্থাৎ মায়াবীকে বধ করিবার 
অন্য যখন বালী ধর্ণী-গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন তাহার 
মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া সুগ্রীব কিছ্িন্ধ্যাপুরী ও বালীর মহধর্্িণীকে 
অধিকার করিয়া বস্য়াছিলেন| সেই কারণেই বোধ হয় বালী 
এত জুদ্ধ হইয়াছিল। স্থৃতরাং নৈতিক বিচারে স্ুপ্রীবও বালীর 
্তায় 'মভিযুক্ত হইতে পারিতেন। এই সকল অবস্থা পর্য্যালোচন! 


রামচন্জ্র। ৭৩ 


০০০০ প১৮১০১১৯৯০২প২৯১০৯৬৮ পপ ০১৮৮১৯পাপিপিশিপিক্ঠীরনিপািপািশািািসিসিত পি 


করিলে রামের কার্ষা সমর্থন কর! কঠিন হইয়া পড়ে । তারা! যখন 
বালীকে রামচন্দ্রের কথা উল্লেখ করিয়া দ্বিতীয় দিবস স্থুগ্রীবের 
মঙ্সে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিল, নে দিন সরল-চেত! বালী 
বলিয়াছিল-বিশ্ববিশ্রতকী্তি ধন্মাবতার রামচন্জু কেন কপটভাবে 
তাহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা পাইবেন ?” এই বিশ্বাস উপযুক্ত 
পাত্র সতস্ত হয় নাই। মৃত্যুকালে বালী রামচন্্রকে অনেক কটুক্তি ও 
করিয়াছিল বথা--“আপনি ধর্র্বজ কিন্তু অধার্শ্িক, তৃণাবৃত 
কুপের ন্যায় আপনি প্রতারক, মহাত্মা দশরথের পুত্র বলিয়া 
পরিচয় দেওয়ার যোগ্য নহেন।” বালীর এই সকল উক্তি 
বান্ীকি “ধর্ম-সংহত” বলিয়া মুখবন্ধ করিয়! লইয়াছিলেন, সুতরাং 
রামচন্ত্রের এই কার্ধ্য মহাকবি নিজে অনুমোদন করিয়াছিলেন 
কিনা সন্দেহ। 

কিন্ত এ কথা নিশ্চিত যে কবন্ধরূপী দন্ুগন্ধবর্ষ রামচন্ত্রকে 
সুপ্রীবের বঙ্গে সধ্য স্থাপনপূর্বক সীতা উদ্ধারের চেষ্টা করিতে 
উপদেশ দিয়ান্িলেন। শোক-বিহ্বল রামচন্্র সুগীবের সঙ্গ-লাভ 
করিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন, এ দিকে আবার স্রী- 
বের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর বালী কর্তৃক তাহার স্ত্রীহরণের বৃত্তান্ত 
অবগত হন। স্ুত্রীবকে সমছুঃথী দেখিয়া! তাহার প্রতি পক্ষপাতী 
হইঙ্জ। পড়া তীহার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়াছিল। একান্ত 
শোকাতুর অবস্থায় তাহার সমস্ত অবস্থা বিচার করিয়া কার্ধা করি- 
বার সুবিধা ঘটে নাই। কৃত্তিবাস পণ্ডিত এই অধ্যায়ের ভণিতায় 
লিখিয়াছিলেন__ 


৭৪ রামায়ণী কথা। 


“কৃত্তিবাস পণ্ডিতের ঘটিল বিষাদ। 
বালী বধ করি কেন করিলা প্রমাদ ॥৮ . 
প্রমাদ” শৰের অর্থ রম ! কিন্ত নৈতিক বিচারে এই ব্যাপা- 

রের ভ্রম মানিয়া লইলেও ইহা স্বীকার যে, রামচরিত্রের স্বাভা- 
বিকত্ব এই ঘটনায় বিশেষরূপে রক্ষিত হইরাছে। সীতাবিরহে 
রাম যেরূপ শোকার্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি অন্যথাচরণ 
করিতে সমর্থ ছিলেন না। এই ঘটন! অন্তরূপ হইলে রামচন্দ্র 
আদর্শের বেশে সন্নিহিত হইতেন, কিন্তু বাস্তব হইতে সুদুরবর্থা 
হইয়া পড়িতেন, এবং কাব্যোক্ত বিষয়ের সামঞ্ীস্ত রক্ষিত হইত না! 
রাম বাঁলীর নিকট আত্ম-সমর্থনার্থ বলিয়াছিলেন, “আমি 
সুত্রীবের সঙ্গে অগ্রি সাক্ষী করিয়! মৈত্রী স্থাপন করিয়াছি, তাহার 
শক্র আমার শক্র, আমি সত্য রক্ষা করিতে বাধ্য 1” সতারক্ষাই 
রাম-চরিত্রের বিশেষত্ব । এই দিক হইতে রামের চরিত্র আলোচনা 
করিলে বোধ হয়, তাহা এই ব্যাপারে কতক পরিমাণে সমর্থিত 
হইতে পারে । * 








*. এই অংশ পাঠ করিয়া ভক্তি-ভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 
লিখিয়াছেন,_“সমন্ত দ্ধ সঙ্কোচ পরিত্যাগপূরর্বক হুম্পষ্ট করিয়া বলা উচিত 
রামের পক্ষে এই কার্ধা কোনক্রমেই বিহিত হয় নাই। তিনি স্বকার্যা উদ্ধারের 
অন্ধ উৎদাহে এই অকার্ধা করিয়াছিলেন। দীনেশ ঘাবু কুষ্িত হইয়। কথ। 
বলিতেছেন কেন? * * * 

মহাত্মাদেরও খলন হইয়! খকে। রামের পক্ষে এই শ্বলন এত অভাবনীয় 
যে এই উন্ত্ততায় তাহার সীতার প্রতি প্রীতি অত্যন্ত বিশেষভাবে বাক্ত 


রামচন্ধ্র। ৭৫ 


পপ পিিপিপপিপিসিপাাশপলিক পল ভিত তি দি পদ 


রামচন্দ্র নিজের পরাক্রমের পরিচয় দিবার জন্ত বের 
সম্মুখে এক শরে সপ্তুতাল ভেদ করেন। কিন্তু যখন মনে হয়, 
ভিনি বৃক্ষান্তরাল হইতে ভ্রাতার সঙ্গে মলযুদ্ধে নিযুক্ত বালীর প্রতি 
গুপ্ুতাবে শর নিক্ষেপ করিয়া! তাহার বধ সাধন করেন, তখন 
সেই সকল পরাক্রম গ্রদর্শনের“কোন আবস্ঠকই ছিল না বলিয়া 
মনে হয়। 

খযামূক পর্বতের গুহা তেদ করিয়া হর্গম শৈস্ল প্রদেশে 
বালীর রাজা রচিত হইয়াছিল । সেই স্থানে স্থগীব বিজ্য়মালা 
কণ্ঠে পরিয়া সিংহাসনাভিষিক্ত হইলেন। মালাবান্‌ পর্বতের 
নাতিদুরে চিত্রকাননা কিিন্ধার গীতিবাদিত্রনির্ধোষ শ্রুত হইতেছিল; 
__রামচন্্র মালাবান্‌ পর্বতে ভ্রাতার সঙ্গে বাস করিয়া তাহা শুনিতে 
পাইতেন। কিক্ষিন্ধযাঁনগরীতে সাদরে আমন্ত্রিত হইয়াগ তিনি 
পুরীতে প্রবেশ করেন নাই, বনবাস-প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া পর্ঝতে 
বাস করিতেছিলেন। রামচন্দ্র চক্ষে দিনরাত্র নিদ্রা ছিল, না, 
উদ্দিত শশিলেখা দেখিয়! বিধুমুখীকে স্মরণ করিয়া! আকুল হইতেন__ 


৯৫১ 








করিতেছে। ব্রামের চরিত্রে বিশেষ পরষ্টবা এই যে, রাম মায়ামুক্ত উদাসীন নহেন, 
হদয়ের প্রাচুর্যা তাহার মধো নিরতিশয়, তৎসত্বেও তিনি ধর্শের শাসন উপেক্ষা 
করেন নাই। হৃদয়ের প্রবলতা অথচ সংযমের দৃঁঢ়তা--ভাবে অপরিদেয় অথচ 
কর্মে নিয়মিত-__ ইহাই রাম। বালি-বধের দ্বারাও রামের ককনধ হাদয়ের ক্ষণকালীন 
উন্নত উদ্বেলতা প্রকাশ পাইভেছে_-সেই ঝড়ের সময় ভাহার শৈলকঠিন, ছুলজ্যা 
কুলের দিক্‌ দেখা যায় নাই, আলোড়িত অতলের ফেণিল আবর্তের দিকটাই 
উদ্দাম হইয়াছিল। অন্য সময় কঠিন কুলেরও বথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে ।” 





৭৬ রামায়ণী কথা । 


১১ 


“উয়াডাদিতং দৃষ্টা শশাঙ্কং স বিশেষতঃ । 
আবিবেশ ন তং নিদ্রা নিশা শয়নং গতং ॥” 
চঙ্ছরোদয় দেখিয়া রাত্রিকালে শখ্যায় শয়িত হইয়াও তিনি 
নিদ্রা-্খ লাভ করিতে পারিতেন না।” নন্ধ্যাকাল যেন চন্দন- 
চর্চিত হইয়া পর্ববতের উর্ধে শোচ্টা পাইত। খন বর্ষা-কাল, 
অবিরল জলধারা দর্শনে রাম মনে করিতেন, তাহার বিরহে সীতা 
অশ্রত্যাগ করিতেছেন; নীল মেঘে ন্দুরমাণ বিদ্যুৎ দেখিয়! 
রাবণ কর্তৃক শীতাহরণ চিত্র তাহার ন্থর্তিপথে জাগরিত' হইত" 
মাল্যবান্‌ গিরিতে বর্ষাতুর শুভাগমে দৃ্তাবলী এক নবস্ত্রী ধারণ 
করিল। মেঘমালা অন্বর আবৃত করিয়! কচিৎ কচিৎ গুরু গম্ভীর 
শষ করিত, কচিৎ বিচ্ছিন্ন মেঘগংক্তি-মগ্ডতিত শৈলশৃঙ্গ ধ্যানমগ্র 
যোগীর স্ায় শোভা পাইত, কখনও বিপুল নীলাম্বরে মেঘ-সমূহ 
যেন বিশ্রাম করিতে করিতে ধীরে ধীরে যাইত। নবশীলিধাস্া বৃত 
বিচিত্র ধরণীর গাত্র কম্বলাবৃত স্ুন্দরী-দেহের স্তায় প্রকাশিত 
হইত। নবাঘু-ধারাহত-কেশরপন্সদল পরিত্যাগ করিয়া সকেশর 
কদগ্বপুণ্পের লোভে ভ্রমরগুলি উড়িতেছিল। এই বর্ষা খতৃতে-_ 
"প্রবাদিনো যাস্তি নরাঃ স্বদেশান্‌।” 

প্রবাসী ব্যক্তিরা স্বদেশে গমন করেন। বর্ষায় রামচন্দ্রের সীতা- 
শোক দ্বিগুণিত হইল) বর্ষার চারিটি মান তাহার নিকট শত 
বসতে স্তায় দীর্ঘ প্রতীয়মান হইল, সীতাশোকে এই সময় তিনি 
অতি কষ্টে অতিবাহিত করিলেন__ 

পচন্বারো ঘার্ষিকা মাসা গত] বর্শশতোপমাঃ।* 





সী পপি 


রামচন্্র। | ৭ 


২০৮৪৯ ৬সসশসিপাসসিপপিশসিপিশসপপিসসিশিশিএ৯পস শসিশ 


ক্রমে আকাশ শরদাগমে প্রন হইয়। উঠিল, বলাক।- তনু উড়ি| 
গেল, সপ্তচ্ছর তরুর শাখায় শাখায় পুণ্প বিকাশ পাইল? মেঘ, 
ময়ুর, হস্তিযৃথ এবং শ্রত্রবণ সমূহের গগন ধ্বনি সহসা প্রশস্ত 
হইল, নীলোৎপলাভ মেঘ-রাজিতে আকাশ আর শ্তামীরঠ হইয়া 
রহিল না, শুভ শরদাগমে নদক্ুলের পুলিনরাশি শনৈঃ শটৈঃ 
জাগিয়া উঠিল। বাপীতীরে,*কাননে এবং নদীতটে রামচন্দ্র 
ঘুরি মুগশাবাক্ষীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন, তাহাকে ছাড়া 
কোথাও তিনি সুখ লাভ করিতে পারিলেন না। 

“সরাংসি সরিতো বাগীঃ কাননানি বনানি চ। 

তাং বিনা মুগশাবাঙ্ষীং চরন্নাদা হখং লভে 1" 
প্রকৃতির বিচিত্র সৌনদর্ষ্র প্রতি স্তরে স্তরে তিনি বিরহ-কাতরতার 
অশ্রু ঢালিয়া কত না আক্ষেপ করিলেন । চাতক যেরূপ স্বর্গা- 
ধিপের নিকট কাতরকণ্ঠে একবিন্দু জল যাগ্া করে, তিনিও সেইরূপ 
ব্যগ্র হইয়! সীতা দর্শন কামনা করিতে লাগিলেন, 

প্বিহঙ্গ ইব সারঙ্গঃ লিলং ব্রিদশেশ্বর |” 

সলিলাশয় সমূহে চক্রবাকগণ ক্রীড়া৷ করিতে প্ররত্ত, তীরভুমিতে 
অসনা৷ সপ্তপর্ণ। কোবিদার পু প্রন্দুটিত। রামচন্ত্র বলিলেন_ 
প্শরৎ খতু উপস্থিত, বর্ষা অতিক্রান্তে নদীসমূহ বিশীর্ণ হইলে সীতা 
উদ্ধারের উদ্যোগ করিবে বলিয়া স্থুগ্রীব প্রতিশ্রত। এখন 
উদ্যোগের সময় উপস্থিত,কিন্ত তাহার কোন অনুষ্ঠানই দৃষ্ট 
হইতেছে না । আমি প্রিয়াবিহীন, ছুঃখার্ত ও হৃতরাজা, গ্দৃগ্রীব 
আমাকে ক্পা করিতেছে না! আমি অনাথ, রাজাত্রষ্ট, প্রবাসী, 


৩টি শিশিপিউ ৩৬ তত তি ০৯ 


৭৮ রামায়ণী কথা । 


৬৩১১০৩৮৮৬৬াপশাতত৮৮৬িশপপিপাভাপাশিশাপসলাশিশিশিপাপপিিপশিউতি তাত পি 


দীন প্রার্থী--এই অবস্থায় সুগ্রীবের শরণাপন্ন হইয়াছি, স্বগ্রীব 

এজন্য আমাকে উপেক্ষা করিতেছে ৷ তাহার কার্ধ্য উদ্ধার করিয়া 

লইয়া মূর্থ এখন গ্রাম্য স্ুখাসক্ত হইয়া রহিয়াছে । লক্ষণ, তুমি 

তাহার নিকট যাও, পুনরায় সে কি আমার বাণাগ্রির প্রভায় 

কিছিন্ধ্যা আলোকিত দেখিতে চায়” | 
এন সংস্কচিতঃ পন্থা যেঈ বালী হতো গরতঃ।” 

“যে পথে বালী হত হইয়া গমন করিয়াছে, সেই. পথ সন্কুচিত 
হয় নাই ॥ তাহাকে বলিও, সে যেন সময়ানুসারে কার্য্য করে, 
এবং বালীর পথে যেন তাহাকে না যাইতে হয়।” এই কথা 
রলিয়া তিনি লক্ষণকে পুনরায় বলিলেন, “ম্থুতীবের শ্রীতিকর কথা 
বলিও, রুক্ষ কথা পরিহার করিও 1৮ 

সুত্রীব যথার্থই গ্রাম্যনুখাসত্ত হইয়! তারা, রুমা ও অপরাপর 
ললনাবৃন্দপরিবৃত হইয়াছিল, মদবিহ্বলিতাঙ্গ ও পানারুণনেত্রে 
দিনের স্তায় রাত্রি এবং রাত্রির স্তাঁয় দিন যাপন করিতেছিল, এমন 
কি লক্ষণের ভীষণ জ্যানিনাদ ও বানরগণের কোলাহল প্রথমতঃ 
তাহার কর্ণপথেই প্রবেশ করে নাই । শেষে অঙ্গদকর্তৃক সমস্ত 
অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া সুত্রীব বলিল, “আমি ত কোন কুব্যবহার 
করি নাই, তবে রামের ভ্রাতা লক্ষ্মণ কেন ক্রোধ করিতেছেন ? 
আমি লক্ষণ কিন্বা রামকে কিছুমাত্র ভয় করি না,-_তবে বন্ধু 
বিচ্ছেদের আশঙ্কা করি মাত্র ।-- 

“নর্বধা সুক্ং সিত্রং হুক্ষরং গ্রতিপালনম্।” 
মিত্র সর্বত্রই স্থুলভ, মিন্রস্ব রক্ষা করাই কঠিন” কিন্তু হনুমান 


নাহার ] ৭৯ 


পপপাতিপিিশাপিপািসিপাশপপাশি১৮৮৮৮৯৯, 
শ্পা্পাপিপা ৮৮১৮৯ এসাশিসিিসিসিসা্টিপির্পীপটি শি 


সুশ্রীবকে তাহার অপরাধ বুঝাইয়! দিল_ায় মপ্তচ্ছদ-তর 
পুম্পিত ও পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে, নির্মাল আকাশ হইতে বলাকা 
উড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং শুভ শরৎকাল সমাগত । এই শরৎকালে 

গরীব রামের সাহাধ্য করিতে প্রতিশ্রত, “এখন অপরাধ স্বীকার 
করিয়! কৃতাঞ্জলি হইয়া লক্ষণের নিকট ক্ষমা! প্রার্থনা করুন ।” 
সু্ীব, ক্রমে স্বীয় বিপজ্জনক অবস্থ। উপলব্ধি করিলেন, এবং 
লঙ্মণের সপ্মুখে স্বীয় কণ্ঠাবলম্বী বিচিত্র ক্রীড়ামালা ছেদন করিয়া 
অস্তঃপুর হইতে বিদীয় লইক্রোন এবং তাহার বিশাল রাজোর 
সমস্ত প্রজামগুলীর মধ্য এই আদেশ প্রচার করিয়া দিলেন_- 

“অহোভি্িভিরষে চ নাগচছস্তি মমাজয়া। 
হস্তব্যান্তে দুরাজ্মানো রাজশাসনদুষকাঃ 1” 

“যে সকল দুরাত্ম' আমার আজ্ঞায় দশদিনের মধ্যে রাজধানীতে 
উপস্থিত না হইবে, মেই সকল শীসন-লজ্ঘনকারিগণের উপর 
হত্যার আদেশ প্রদত্ত হইবে 1” 

সুগরীবের দ্বারা নিযুক্ত বানরগণ তন্ন তন্ন করিয়া নানা দিখেশ 
খঁজিয়া সীতার কোন সন্ধানই করিতে পারিল, না৷ হম্থমান 
বিশীল সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কায় প্রবেশ-পূর্ববক সীতাকে দেখিয়া 
আফিল। 

সীতা-প্রদ্ত্ত অভিজ্ঞান-মণি লক্টয়! হনুমান প্রত্যাবর্তন করিল।* 
এই আনন্দ-সংবাদ শোক-বিহ্বল রামচন্ত্রকে মহাকবি সহসা 
গুনান নাই। হনুমান সীতার সংবাদ লইয়া সমুদ্রুকূলে তৎ- 
প্রত্যাগমন-জাশান্বিত বানরমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত হইল। 


৮০ _রামায়ণী কথা । 


বেন 





৮০৯৯ পসপপাপাপিপাপিসিিপিসিসিপপপ সত পপসসসিএপ২৮৫৩৯। 


তাহারা এই তত পাইয়।স্বষ্ট হইল, কিন্তু একবারে তখনই রাম- 
চন্ত্রের নিকট গেল না। তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া স্থ্গীবের বিশাল 
মধুবনে প্রাবেশ করিল । এই মধুবন কিক্িন্ধাধিপের বিশেষ আদেশ 
ভিন্ন অপ্রবেশ্ত ছিল | সেই বনে দধিমুখ নামক একজন প্রহরী 
নিযুক্ত ছিল। সীতার সংবাদ-লাভে পুলকিত বানরযুখ সেই 
মধুবনে প্রবেশ করিল। দধিমুখ তাহাদিগকে বারণ করেন, কিন্ত 
দে আননের সময় তাহারা কেন নিষেধ মান্ত কর্থিবে? তাহার! 
মধুতরুর ডাল ভাঙ্গিয়।৷ বনের শ্রী,নষ্ট করিয়। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে 
মধুপান করিতে লাগিল। দধিমুখ অগত্যা বলপূর্বক তাহাদিগকে 
তাড়াইয়! দিতে চেষ্টা পাইল দধিমুখের এই ব্যবহারে তাহাকে 
একত্র হইয়া তাহার! “ক্রকুটিং দর্শযস্তি হি” ক্রকুটি দেখাইতে 
লাগিল। তথ্পর দধিমুখের বলপ্রয়োগ চেষ্টার ফলে তাহার! 
ভুটিয়৷ দধিমুখকে বিশেষরূপ প্রহার করিল। দধিমুখ অশ্রমুখে 
সুগ্রীবের নিকট নালিশ করিতে গেল। ইত্যবসরে মুক্ত মধুবনে 
মধু ও যৌবনোন্মত্ত বানরযুখ-_ 

“গায়স্তি কেচিৎ, প্রণমন্তি কেচিং, পঠস্তি কেচিৎ, প্রচরস্তি কেচিৎ।” 
কেহ গাহিতে লাগিল, কেহ প্রণাম করিতে লাগিল, কেহ পাঠ 
করিতে লাগিল, কেহ প্রচার করিতে লাগিল,_-এই ভাবে 
*্আনন্দোত্সব আরম্ত করিয়! দিল। 

সুশ্রী রাম লক্ষণের নিকট উপবিষ্ট ছিলেন । দধিমুখ সেই 
স্থানে উপস্থিত হইয়! বানরাধিপতির পদ ধরিয়া কাদিতে .আরম্ত 
করিল। তিনি অভয় দিয়া তাহার এই শোকের কারণ জিজ্ঞাসা 
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করাতে সে সমস্ত কথা জ্ঞাপন করিল। সথগ্রীব বলিলেন, “্সীতা- 
ম্বেষণতৎপর বানর সম্প্রদায় নিতান্ত হতাশ ও ুঃখার্ত হইয়৷ দিন 
যাপন করিতেছে । তাহাদের অকন্মৎ এ ভাবাস্তর কেন? 
তাহারা অবস্ত কোন স্থখ-সংবাদ পাইয়াছে, হয় ত সীতার থোজ 
করিয়া আসিয়াছে ।” সহদ! এই সুখের পুর্বাভাষ প্রাপ্ত হইয়া 
রামচন্দ্র বিন্দুমাত্র অমৃত পানে তৃষাতুর যেরূপ আরও পাইবার জন্ত 
ব্যাকুল হইয়া উঠে, তেমনই আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন, স্ুপ্রী- 
বোক্ত এই কর্ণসুখ-বাণী তাহাকে সীতার সংবাদ প্রাপ্তির জন্ 
প্রস্তুত করিল। 
তৎপরে স্থুগ্রীবের আজ্ঞাক্রমে বানর সকল সেই স্থানে আগ- 
মন করিল । হন্নুমান রামচন্দ্রের নিকট অভিজ্ঞানমণি দিয়! সীতার 
অবস্থা বর্ণ করিল . 
“অধঃশয্য! বিবর্ণাঙ্গী পদ্ধিনীব হিমাগমে | 
সীতার মৃত্তিকা-শব্যা, অঙ্গ বিবর্ণ হইয়াছে, তিনি শীত-্রিষ্টা 
পদ্মিনীর মত হইয়া গিয়াছেন। রাম সেই মণি বক্ষে ধারণ করিয়া 
বালকের স্তায় কাদিতে লাগিলেন, সেই মণির স্পর্শে যেন সীতার 
অঙ্গম্পর্শের সুখ অনুভব করিলেন, স্থৃগ্রীবকে ধলিলেন,--“বৎস- 
দর্শনে যেব্ূপ ধেন্ুর পয়ঃ আপনা আপনি ক্ষরিত হয়, এই মণির 
দর্শনে আমার হৃদয় সেইরূপ ন্নেহাতুর হইয়াছে ।” পুৰঃ পুনঃ 
হন্মানকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন-_-“আমার ভামিনী মধুর 
কণ্ঠে কি কহিয়াছেন, তাহা বল। রোগী যেরূপ ওষধে জীবন 
পায়, সীতার কথায় আমার সেইরূপ হয়-_ 
ভু 


চি 
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শাখা দুঃখতরং প্রাপ্য কথং জীবতি জানকী ।” 
ছুঃখ হইতে অধিকতর ছুঃখে পড়িয়া নী কেমন করিয়া জীবন 
ধারণ করিতেছেন 1" 
হনুমানের নিকট সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়! রামচন্দ্র বলি- 
লেন, “এই অপূর্ব স্খাবহ সংবাদ প্রদানের প্রতিদানে আমি 
কি দিব, আমার কিআছে? আমার একমাত্র আয়ত্ত পুরস্কার 
তোমাকে অলিঙ্গন দান” এই বলিয়া সাশ্রনেত্রে রামচন্দ্র তাহাকে 
আলিঙ্গন করিলেন । ও 
কিন্তু হনুমান লঙ্কাপুরীর'..যে বর্ণনা প্রদান করিল, তাহা 
আশঙ্কাজনক | বিশীল লঙ্কাপুরীর চারিদিক ঘিরিয়! বিমানম্পর্শী 
প্রাচীর,_-তাহার চারিটি স্থদুঢ় কপাট, সেইখানে নানা! প্রকার 
বনত-নির্শিত অস্্রাদি রক্ষিত, সেই প্রাচীর পার হইলে ভয়ঙ্কর 
পরিখা,__তাহাতে নক্র কুস্তীীি-বিরাজ করিতেছে । সেই পরি- 
খার উপর চারিটি যন্ত্রনিক্মিত সেতু। প্রতিপক্ষীয় সৈন্য সেই 
সেতুর উপরে আরোহণ করিলে যন্ত্রবলে তাঁহার! পরিখায় নিক্ষিপ্ত: 
হয়! থাকে। যন্ত্রকৌশলে সেই সকল সেতু ইচ্ছান্ুসারে উত্তো- 
লিত হইতে পারে,_-একটী সেতু অতি বিশাল, তাহার বহু-সংখ্যক 
৪ দু ভিত ্বম্ডিত। ত্রিকূট পর্বতের উপরে অবস্থিত লঙ্কা- 
পুরী দেবতাঁদিগেরও অগম্য । শত শত বিকৃতমুখ, পিঙ্গলকেশ, 
শেল ও শুলধারী রাক্ষস-সৈন্ত সেই বিরাট প্রাচীর ও পরিখার * 
গ্রবেশপথ রক্ষা করিতেছে । তৎপর লঙ্কাপুরীর বীরগণের পরা- 
ক্রম,-তাহাদের কেহ ত্রীরাবতের দত্তোৎপাটন করিয়াছে, কেহ 
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যমপুরী অবরোধ করিয়। যমরাজকে শাসন করিয়াছে। এই 
বিশাল, হুরধিগম্য লঙ্কাপুরী হইতে সীতাকে উদ্ধার করিতে হইবে | 
শত্রপক্ষ তাহাদের আগমনের পূর্বাভাষ, প্রাপ্ত হইয়া সাবধান 
হইয়াছে। রামচন্দ্র স্থগীবের সমস্ত সৈন্তসহ পার্বতাপথে সমুদ্রের 
উপকূলবর্তী হইতে লাগিলেন। পথে দ্রমরাজধি অপর্যাপ্ত পুষ্প ও 
ফলসত্তারে সমৃদ্ধ । কিন্তু রাম সৈন্যদ্িগকে সাবধান করিয়া 
দিলেন, পরীক্ষা না করিয়৷ বেন কেহ কোন ফলের আশ্বাদ গ্রহণ 
না করে, কি জানি যদি রাবণের গচুগণ পূর্বেই তাহা বিষাক্ত 
করিয়া থাকে। এই সময়ে জোট ভ্রাতা কতৃক অপমানিত বিভীষণ 
আসিয়া রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইল্লেল। তাহাকে গ্রহণ কর! 
সম্বন্ধে অধিকাংশেরই নানা আ শঙ্কাজনিত অমত প্রকাশিত হইল, 
বিশেষতঃ অজ্ঞাতাচার শত্রপক্ষীয়কে স্বীয় শিবিরে স্থান দেওয়৷ 
সম্বন্ধে সুগ্রীব নিতীত্তই প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু রামচন্দ্র কোন 
ক্রমেই শরণাগতকে প্রত্যাখ্যান করিতে সম্মত হইলেন না । 
সমুদ্রের উপকূলবর্তী হইয়া বিশাল সৈন্য অসীম অলরাশির 
অনন্ত প্রসারিত ক্রীড়া লক্ষ্য করিল। কোথায়ও জলরাশি ফেন- 
রাজিবিরাজিত ওষ্লে কি উৎকট অষ্ হাস্ত করিতেছে,_কোথায়৪ 
প্রকাণ্ড উর্মি সহকারে কি উদগ্র নৃত্য করিতেছে! তিমি,* 
তিমিঙ্গিল প্রভৃতি জলাস্থরগণের আন্দোলনে উহা গাঢ়রূপে 
আবন্তিত ;-_বাসুদ্বারা উদ্ধৃত হইয়া বিপুল সলিলবক্ষ যেন আকা 
শকে প্রগাঢ় পরিরস্তণ করিয়া আছে। অনন্ত সমুদ্রের একমাত্র 
উপম! আছে, সেই উপম! আকাশ, এবং আকাশের উপমা সমুদ্র 1 
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পাশাপাশি, 


উভয়েই বায়ু কর্তৃক আলোড়িত হইয়া অনন্তকাল দিগ্তবিশ্রুত 
শব্ষে কিমন্ত্র সাধূন করিতেছে, সমুদ্রের উরি আকাশের মেঘ, 
সমুদ্রের মুক্তা, আকাশের তার! কে গণিয়৷ শেষ করিবে? সমুদ্র 
আকাশে মিশিয়াছে, আকাশ সমুদ্রে মিশিয়াছে। অনন্তকাল 
ইইতে আকাশ ও সমুদ্র দিগ্ধধুগণের অঞ্চল আশ্রয় করিয়া যেন 
পরম্পরের সঙ্গে ঘনীভূত সংস্পর্শ লাভের চেষ্টা করিতেছে । এই 
বিপুল সমুদ্রের অগাঁধ তলদেশ নক্র কুস্তীরাদির নিকেতন । উর্ষি- 
গণের সঙ্গে বঞ্ধার অনন্ত ক্ষেত্রে যেন প্রলাপ কথোপকথন চলি- 
তেছে! মৌন বিদ্বয়ে তীরে দীড়াইয়া অসংখ্য স্ু্ীবসৈতত 
ভীতচক্ষে এই অপীম জলরাশি দর্শন করিতে লাগিল, ইহা উত্তীর্ণ 
হইবে কিরূপ? পু 

রামচন্্ স্বীয় পরিঘসঙ্কাশ দক্ষিণ বাছু তীহার উপাধান করি- 
লেন। যে বাহু একদা স্বগন্ধি চন্দন ও বিবিধ অঙ্গরাগে সেবিত 
হইত, ' যে বাহু চর্মাচ্ছাদনশোভী স্থুকোমল শয্যায় থাকিতে 
অত্যন্ত_-বাহ! অনন্য-সহীয়া সীতার বিশ্রস্ত আলাপ ও নিদ্রা 
চির-বিশবস্ত উপাথান, যাহা শত্রগণের দর্পহারী ও সু্দ্গণের চির 
আনন্দ ও অবলম্বন, যাহা সহত্র গোদানের পুণো পবিত্র, সেই 
*মহাবাহু-মূলে শির রক্ষা করিয়! কুশ-শয়নে রামচন্দ্র তিন রাত্রি তিন 


দিন অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া মৌনভাবে যাঁপন করেন,__ 
"আম মে মরণং বাপি তরণং সাগরম্ত বা।” 


“আজ আমি সমুদ্র উত্তীর্ণ হইব, নতুবা প্রাণ বিসর্জন দিব, 
এই তপন্তা করিয়া সেতুবন্ধনোদ্দেস্তে সমুদ্রের উপাসনা করেন । 





৬৮৯৯ ৯িশিসি, 
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পপি পপি াপিপাপিপাপিপাপািপাপাপাপাপপাপিিপপিপাপিশিিপিসািপিিস 
রামায়ণে বর্ণিত আছে, সমুদ্র এই তগস্তায়ও তাহাকে দর্শন না 
দেওয়াতে রামচন্দ্র ধনু লইয়া সাগরকে শাসন করিতে উদ্যত হন, 
তাহার বিরাট ধু নিঃস্থত অজ শরজালে শমণুক্তিকাপূর্ণ 
মগ্লশৈলমালাবৃত মহাসমুদ্র বাথিত ও কম্পিত হইয়া উঠিলেন। 
তখন গল্া, সিন্ধু প্রভৃতি নদীনদপরিবৃত রক্তমাল্যান্বরধর, কিরীট- 
চ্ছটাদীপ্ত শুতকুগ্ল সমুদ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত 
হন, এবং সেতু-বন্ধের উপায় বলিয়া দেন। , 

বিশাল সমুদ্রব্যাপী বিশাল সেতু নির্মিত হইল। সেতু বক্র 
না হয় এই জন্য সৈম্গণের কেহ সৃক্ত স্রয়া, কেহ বাঁ মানদণ্ড 
ধরিয়৷ দণ্ডায়মান থাকিত। শিলা ও বৃক্ষ প্রভৃতি উপাদানে নীল 
অল্প সময়ে এই সেতু গঠন সম্পন্ন করেন। সেতু রচিত হইলে 
রামচন্দ্র সৈন্য লঙ্কাপুরীতে প্রবিষ্ট হইয়! সীতার জন্য ব্যাকুল 
হইয়া পড়েন। “যে বায়ু তাহাকে স্পর্শ করিতেছ তাহা আমাকে 
স্পর্শ করিয়া পবিত্র কর? .যে চন্দ্র আমি দেখিতেছি, তিনিও হয় ত 
সেই চন্দ্রের প্রতি অশ্রুসিক্ত দৃষ্টি বন্ধ করিয়! উন্মাদিনী হইতেছেন-__ 
* প্রাতিন্দিবং শরীরং মে দহাতে মদনাগ্রিনা।” 
দিন রাত্র আমি তাহার বিরহের অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছি। 

“কদা হুচারুদস্তোষ্টং তন্ত। পন্সমিবাননম। 
ঈষছুনম্য পশ্ঠামি রসায়নমিবাতুরঃ ৪৮ 

“কবে তাহার সুচাক দত্ত ও অধরুগ্র, তাহার পদ্মা তুল্য 
সুন্দর মুখ, ঈষৎ উত্তোলন করিয়া! দেখিব,_-রোগীর পক্ষে ও্ষধের 
সায় সেই দর্শন আমাকে পরম শীস্তি দান করিবে ।” 
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৮৬ রামীয়ণী কথা। 


০৮৮১৯ 


ইহার পরে যুদ্ধ আরব হইল| রাবণের মন্ত্িগণ তাঁহাকে 
নানারূপ পরামর্শ দিল; এক জন বলিল “এক দল রাক্ষদৈস্ঠ 
মনযানৈন্তের বেশ ধারণপূর্বক রামচন্দ্র নিকট যাইয়া বলুক, 
“ভরত আঁপনার সাহায্যার্থে আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন” এই 
ভাবে তাঁহারা রামসৈন্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনায়াসে তাহা" 
দিগের বিনাশ সাধন করিতে পারিবে । বাঁবণ স্ুৃশ্ীবকে সসৈন্য 
রামের পক্ষ হইতে, বিচ্যুত করিয়। স্বীর পক্ষভুক্ত করিবার জন্য 
অনেক প্রকার প্রলোভন প্রদর্শন করিয়াছিল, বল! বাঁছুল্য তাহার 
এই উদ্দে সিদ্ধ হয় নাই৷ *রাবণের নিযুক্ত গুপুচরগণ নানারূপ 
ছল্সবেশ ধারণপূর্বক রামচন্দ্রের সৈন্যসংখা। ও বাহপ্রণালী দেখিয়া 
, যাইতে লাগিল। তাহারা ধৃত হইলে বানরগণ তাঁহাদ্রিগকে প্রহার 
করিতে থাকিত, কিন্ত রামচন্দ্র তাহাদিগকে ছাড়িয়৷ দ্রিতেন। 
সুগ্রীব ও বিভীষণ তাহাদিগকে হত্যা, করিবার পরামর্শ দিতেন__ 
পইহারা দত নহে, ইহারা গুপ্ত চর, সুতরাং ইহারা যুদ্ধ-নিয়মানু- 
সারে বধা)” কিন্তু রামচন্দ্র তাহাদের কথ! শুনিতেন না, শরণীপন্ন 
হইলে অমনি তাঁহীদিগ্কে মুক্ত করিয়া দিতে আদেশ 'করিতেন । 
এক জন গুপ্তচর এই ভাবে দণ্ডের জন্য তাহার নিকট আনীত 
হইয়া! শরণাপন্ন হইলে তিনি বলিয়াছিলেন_“তুমি আমাদিগের 
" সৈম্যসংখ্য। ভাল করিয়। দেখিয়া যাও, তোমার গ্রভূ যে উদ্দেস্তে 
তোমাকে পাঠাইয়াছেন, আমি তাঁহার সাহাষ্য করিতেছি, তুমি 
আমার ব্হসংস্থান ও ছিদ্াদি বাহা কিছু আছে, দেখিয়া যাও, 
যদি নিজে সব বুঝিতে ন! পার, আমার অনুক্ঞাক্রমে বিভীষণ 


রামচচ্জ । ৮৭ 


২৮৯১ পপ 











৬০৭ নি ০৯ প৯ত 


তোমাকে সকলই দেখাইবে 1” রামচন্দ্র এইরূপ নীতি অবলম্বন 
করিয়া ধর্ধযুদ্ধে রাক্ষদগণকে নিহত করিয়াছিলেন। একদিনকার 
উৎকট যুদ্ধে রাবণ একান্ত হতশ্ী হইয়! পড়িয়াছিল; রাক্ষদাধি- 
পতি লক্ষণকে বিধ্বস্ত ও রামের বহু সৈন্য নষ্ট করিয়া অবশেষে 
রামচন্দ্র কর্তৃক পরাস্ত হইলেন। তাহার কিরীট কর্তিত হইয়া 
মৃত্তিকায় পড়িয়াছিল, তাহার মন্তকোর্থে ধৃত হেমচ্ছত্র শীর্শ 
শলাকা হইয়া বিধ্বস্ত হইয়াছিল, রামচন্দরের বাপদিগ্াঙ্গ হইয়া 
রাবণ পলাইবাঁর পন্থা প্রাপ্ত হন নাই, এমন সময় রামচন্্র তাহাকে 
বলিলেন,_পরাক্ষস, তুমি আমার বহু সৈন্য ন্ট করিয়া যুদ্ধে 
একাস্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছ। আমি পরিশ্রাস্ত শক্র গীড়ন করিতে 
ইচ্ছা করি না, তুমি অদ্য রজনীতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া বিশ্রাম 
লাভ কর, কল্য সবল হইয়! আসিয়! পুনরায় যুদ্ধ করি৭।” 

লক্ষণ রাবণের শেলে মুমৃযু,__রামের সৈম্ভগণের মধ্যে কেহ 
সেই হ্বদয়ভেদী শেল উঠাইতে সাহসী হইল না,__পাছে সেই 
চেষ্টায় লক্ষণ প্রাণতাগ করেন। রামচন্দ্র গলদশ্র নেত্রে সেই 
শেল উঠাইয়! ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, এবং মুমুযু লক্ষমণকে বক্ষে 
রাখিয়া তাহাকে শক্রহত্ত হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। সে 
সময়ে রাবণের শরনিকরে তাঁহার পৃষ্ঠদেশ ছিন্ন হইয়া! যাইতে ছিল, 
ভরাত্বৎসল তংগ্রতি দৃষ্টিপাতও করেন নাই। 

ইন্্রজিৎকর্তৃক মায়া-দীতার কর্তনসংবাদ শুনিয়৷ রামচন্দ্র 
সংস্ঞাশৃন্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন সৈন্যগণ তাহাকে ঘিরিয়া 
পদ্ম ও ইন্দীবর-গন্ধী দবগধজলধারা-দারা তাহার চৈতন্ সম্পাদনের 


৮৮ রামায়ণী কথ! ) 
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চেষ্টা পাইতেছিল, তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া শুনিলেন, বিভ্টুষণ 
বলিতেছেন “এ সীতা মায়াসীতা,-_ প্রকৃত নহে, সীতা অশোক. 
বনে সুস্থ আছেন।” রাম ইহা গুনিয়া বলিলেন, "তুমি কি 
বলিতেছ তাহা আমার মস্তিক্কে প্রবেশ করিতেছে না, আমি 
কিছুই বুঝিলাম না, তুমি আবার বল” শোক-মুহামান রামের 
এই মৌন অথচ করুণ দৃষ্টি বড় মর্মস্পর্শী | 

ভীষণ যুদ্ধ ছূ্দাস্ত রাক্ষলগণ একে একে প্রাণত্যাগ করিল। 
অতিকায়, ত্রিশিরা, নরাস্তক, দেবাস্তক, মহাপার্খ, মহো্দর, অক- 
ম্পন, কুস্তকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি মহারাথগণ সমরাঙ্ঈণে পতিত 
হইল,-_ছুই বার রামচন্্র ইন্রজিতের প্রচ্ছন্ন যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া- 
ছিলেন, কিন্তু দৈব বলে অব্যাহতি লাভ করেন। এই যুদ্ধে 
রাক্ষসগণ কোন বিনয়-স্থচক কৃথা রামচন্দ্রকে বলে নাই,_ষে 
সকল ভক্তির কথ। কৃত্তিবাস, তুলসীদাস প্রভৃতি কবিক্কৃত প্রর্টলিত 
রামায়ণ স্থান পাইয়াছে, তাহা! মূল কাব্যে নাই। ভীষণ যুদ্ধ- 
ক্ষেত্র যে কিরূপে ভক্তির তীর্থধামে পরিণত হইতে পারে, অন্ত্রময় 
রণক্ষেত্র যে অশ্রময় হইয়া উঠিতে পারে, ইহা কাব্য জগতের 
এক অসামান্ত প্রহেলিকার মত বোধ হয়, তাহা আমরা শুধু 
বাঙ্গালা ও হিন্দী রামায়ণে পাইতেছি। 

প্রামরাবণরোধুক্ধিং রামরাবণয়োরিব।” 

রাম রাবণের যুদ্ধ রাম রাঁবণের যুদ্ধেরই মত, তাহার অন্ত 
উপমা হইতে পারে না।: রাবণের সঙ্গে শেষ যুদ্ধ অতি ভীষণ) 
উভয়ের করাল জ্যানিঃস্থত বাণজ্যোতিতে দিত্বগুল আলোকিত 
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হইয়া গেল। দিগ্বধূ-গণের মুক্ত কেশকলাপে বাণাগির দীপ্তি 
প্রতিভাত হইতে লাগিল এবং অদ্ভুত দ্বৈরথ যুদ্ধে ধরিত্রী বারংবার 
* কম্পিতা হইলেন। কোনরূপেই রাবণকে বিনষ্ট করিতে ন| 
গারিয়! রামচন্দ্র ক্ণকাল চিত্র-পটের সায় নিষ্পন্দ হইয়া রহিলেন। 
অগস্ত্যখধির উপদেশানুসারে রামচন্দ্র এই সময় হৃর্যযদেবের স্তব- 
সচক মন্ত্র ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন--“হে তমোগ্, হে হিম, 
হে শত্রদ্ন, হে জ্বোতিপতি, হে লোকসাক্ষি, হে ব্যোমনাথ,” 
এইরূপ ভাবে মন্ত্র জপ করিতে করিতে সহসা তাঁহার দেহ হইতে 
নব-শক্তি ও তেজ এরবিচ্ছুরিত হইতে লাগিল; এইবার রাবণের 
আয়ু ফুরাইল। 
রাবণ-বধ সম্পাদিত হইল। যে রামচন্দ্র সীতার জন্ত এতদিন 
উন্নত্তগ্রায় ছিলেন, রাবণ বিল্লাশের পর তাহার সেই ব্যাকুলত 
যেনটসহসা হান পাইল। তাঁহার অতীত প্রেমোঙ্্াস স্মরণ করিয়া 
মনে হয় যেন রাবণ-বধের পরে তিনি অশৌকবনে ছুটিয়া যাইয়া 
পুণচন্্রনিভানন| সীতাকে দেখিয়া জুড়াইবেন। কিন্তু সহসা একটি 
শীস্ত অচঞ্চল ভাঁব পরিগ্রহ করিয়া তিনি আমাদিগকে চমৎককৃত 
করিয়া দিতেছেন। তিনি রাঁবণের সৎকারের জন্ত বিভীষগকে 
ত্বরান্বিত হইতে উপদেশ দিলেন, চন্দন ও অপ্ডরু কাষ্ঠে রাক্ষসাধি- 
গতির দেহ ভম্মীভূত হইল। রাম বিভীষণকে রাজ-সিংহাসনে 
অভিষিক্ত করিলেন। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের পরে, হন্থমানকে 
'অশোক বনে পাঠাইয়। দিলেন__সীতাকে আনিবার অন্ত নহে,_ 
তিনি রাবণকে নিহত করিয়! সসৈস্তে কুশলে আছেন, এই লংবাদ 
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দেওয়ার জন্ত। হনুমানকে বলিয়। দিলেন,_রাক্ষসরাজ বিভীষণের 
অনুমতি লইয়া ঘন দে অশৌক-বনে প্রবেশ করে। 
হম্থ্মান এই 'শুভ সংবাদ প্রদান 'করিলে সীতা হর্ষোচ্ছাসে ৪ 
কিটুকাল কোন কথাই বলিতে পারেন নাই। তাহার ছুইটি 
গম্মপলাশসুন্দর চক্ুতে অশ্রবেগ উচ্ছৃসিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং 
তীহার শোকপাুর উপবাসন্কশ মুখখানি এক নবশ্রীতে শোভিত 
হইয়াছিল । হন্থমান যখন বলিল, “আপনার কি কিছু বলিবার 
নাই ?” তখন দীনহীনা জনকছুহিত! বলিলেন, “পৃথিবীতে এমন 
কোন ধন রত্ব নাই, যাহা দান করিয়া আমি৪এই শুভ সংবাদের 
আনন্দ বুঝাইতে পারি।” যে সকল রাক্ষণী দীতাকে নানারূপ 
স্তর দিয়াছিল, হনুমান তাহাদিগকে নিধন করিতে উদ্যত হইলে 
সীতা তাহাকে বারণ করিলেন--“ইহাদের প্রভুর নিয়োগে ইহার! 
আমাকে যে কষ্ট দিয়াছে, তজ্জন্ত ইহারা দপ্ডার্থ নহে” বিজীয়- 
কালে নীতা হস্থমানকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন,_তিনি স্থামীর 
পুরণচন্রানন দেখিবার অনুমতি তিক্ষা করেন। হম্ুমান সীতার 
কথা রামচন্দ্রকে বলিলেন 
“সাহি শোকসমাবিষ্ট! বাপর্য্যাকুলেক্ষণ] । 
... মৈথিলী বিজয়ং তা ছষ্টং তামভিকাজ্ষতি।” 
“শোকাতুর অশ্রমুখী দীতা বিজয়বার্তা শুনিয়া আপনাকে দেখিতে 
অভিলাষ করিতেছেন।” সীতার এই অনুমতি প্রার্থনার কথা 
শুনিয়া রামচন্দ্র গম্ভীর হইলেন, অকন্মাৎ তীহার হয় উচ্ছলিত' 
হইয়া চক্ষে এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল, কিন্তু তিনি তাহা রোধ 
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করিলেন? মৃত্তিকার দিকে দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া রহিলেন, তখন একটি 
গভীর মর্শবিদারী শ্বাস ভূতলে পতিত হইল। তৎপর বিভীষণের 
দিকে দৃষ্টিপাত করিয়। বলিলেন, “সীতার কেশকলাপ উত্তমরূপে 
মার্জন! করিয়া তাহাকে সুন্দর বন্ত্ালঙ্কারে সজ্জিত করিয়। এখানে 
আনিতে অনুমতি করুন, আমি তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা! করি।” 

বিভীষণ স্বয়ং রামের কথা সীতাকে জানাইলে, অশ্রপুরিত 
চক্ষে নীত| বলিলেন_- 

“অন্নাত৷ তর্ট মিচ্ছামি ভর্তারং রাক্ষমেশ্বর /” 

“আমি যে ভাবে 'আছি, এইরূপ অন্নাত অবস্থায়ই স্বামীকে 
দেখিতে ইচ্ছা করি” কিন্তু বিভীষণ বলিলেন, “রামচন্দ্র যেরূপ 
অনুক্ঞ করিয়াছেন, সেইরূপ ভাঁবে কা্ধ্য করাই আপনার উচিত ॥ 
. তখন জটিল কেশকলাপের বহু দিনাস্তে মার্জনা হইল। 
দিবীম্বর পরিধানপূর্ব্বক, সুন্দর ভূষণাদিতে বিভূষিত হইয়! অলোক- 
সামান্তা শ্রীশালিনী সীতাদেবী শিবিকারোহণ করিয়া চলিলেন। 
সীতাকে দেখিবার উচ্ছায় শত শত বানর ও রাক্ষদ শিবিকার পারে 
ভিড় করিল। বিভীষণ তাহাদিগকে অজ্রক্র বেত্রাঘাত করিতে 
লাগিলেন) কিন্তু রামচন্দ্র ইহাতে কুদ্ধ হইয়া বিভীষণকে বলিলেন, 
প্বিপৎকালে, যুদ্ধে এবং স্বয়ংবরস্থলে পুরাঙ্গনাদের দর্শন দুষণীয় 
নহে। সীতার ন্াঁ় বিপদপন্ন! ও দুঃস্থ কে আছে? তাহাকে 
দেখিতে কোন বাঁধ! নাই, সীভাকে শিবিকা ত্যাগ করিয়া পদ- 
'অরজে আমার নিকট আসিতে বলুন ।” এই কথায় বিভীষণ, 
স্্ীব ও লক্ষণ অত্যন্ত দুঃখিত হইলৈন | সেই বিশাল সৈষ্ধ- 
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সপাপাপিিপর্পাসিন। 


মগুলীর মধ্যবর্তী নাতিপরিসর পথ দিয়া শত শত দৃষ্টির পাত্রী 
লজ্জায় বেপথুমানা তন্বী সীতাদ্দেবী রামচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত 
হইয় চিরঈগ্সিত দয়িতের মুখচন্ত্র দর্শন করিলেন | 

রামচন্দ্র বলিলেন_-"্অদ্য আমার শ্রম সফল, যে বাক্তি 
অপমানিত হইয়া প্রতিশোধ না! নেয়, সে পৌরুষশূন্ত, কৃপার্থ। অন্য 
হ্মানের সমুদ্র লঙ্ঘন, স্থগ্রীব বিভীষণ এবং সৈম্তবৃন্দের পরিশ্রম 
সার্থক” এই কথায় সীতাদেবীর যুখপন্ধজ হর্ষরাগে রক্তিমাভ 
হইয়া উঠিল, তাহার চক্ষে আনন্দাশ্র উচ্ছলিত হইল /কিস্ত__ 

“জনবাদতয়াদ্রাজ্ছো। বতৃব হাদয়ং দ্বিধ]।* 

লোৌকনিন্দা ভয়ে রামচন্দ্রের হৃদয় দ্বিধা হইতে লাগিল, তিনি 
বহু কষ্টে হৃদয়ের আবেগ স্বরণ করিয়া বলিলেন-_-“আমি মানা- 
কাজ্ষী, রাবণ আমার অপমান করাতে তাহার প্রতিশোধ লই- 
য়াছি। পবিত্র ইক্ষাকুবংশের গৌরব রক্ষার্থ আমি যুদ্ধে রাক্ষগকে 
নিহত করিয়াছি, কিন্তু তুমি রাক্ষসগৃহে ছিলে, আমি তোমার 
চরিত্রে সন্দেহ করিতেছি। তুমি আমার চক্ষের পরম প্রীতির . 
সামগ্রী, কিন্ত নেত্র-রোগী যেরূপ দীগের জ্যোতি সহ্‌ করিতে 
পারে না, তোমাকে দেখিয়া আমি সেইরূপ কষ্ট পাইতেছি। 
এরূপ পৌরুষবর্জিত বাক্তি কে আছে যে শত্রগৃহস্থিতা স্বীয় 
স্ত্রীকে পুনশ্চ গ্রহণ করিয়া স্থ্থী হয়! তুমি রাবণের অস্ককিষ্টা 
রাবণের দুষ্ট চক্ষে দৃষ্টা, তোমাকে গৃহে লইয়া গেলে আমার 
পবিত্র গৃহের কলঙ্ক হইবে। আমি যে স্্বদ্গণের বাহবলে' 
এই যুদ্ধে বিজয় লাভ করলার, ইহা তোমার জন্য নহে। আমার 
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বংশের গৌরব রক্ষা করিয়াছি। এইক্ষণে এই দশদিক্‌ পড়িয়া 
আছে, তুমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও। লক্ষণ, ভরত, স্বপ্রীব 
কিম্বা বিভীষণ, ইহাদের ধাহীকে অভিরুচি, তাহারই উপর মনো 
নিবেশ কর।” * 

রামের এই কথায় সীতার মন কিরূপ হইল, তাহা অন্কতব- 
নীয়। চতুর্দিকে মহাটসম্সঙ্য, সহত্র কর্ণ বিশ্ময়ে রামের এই 
কথা শুনিয়া ব্যথিত হইল। ঘোর লজ্জায় সীতা অবনত হইলেন, 
লজ্জায় যেন নিজের শরীরের ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহিলেন ; 
কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয় রমণী, . অপ্রতিম তেজস্যিনী; চ্ষুপ্লীবী অশ্রু" 
রাশি এক হস্তে মার্জনা করিয়া গদগদ-কণ্ঠে স্বামীকে বলিলেন-__ 
“তুমি আমাকে এই শ্রতিকঠোর ছুরক্ষর কথা কেন বলিতেছ? এই 
ভাবের কথা ইতর ব্যক্তিগণ তাহাদিগের স্ত্রীদিগকে বলিলে শোভা 
পায়, দৈববশে আমার গাত্র সংম্পর্শ দৌষ হইয়াছে, তজ্জন্ত আমি 
অপরাধিনী নহি, আমার "মনে সর্ধদা তুমি বিরাজিত আছ। 
যদি তুমি আমাঁকে গ্রহণ করিবে না বলিয়াই স্থির করিয়াছিলে, 
ভবে প্রথম যখন হনুমানকে লক্কায় পাঠাইয়াছিলে, তখন এ কথা 
বলিয়া পাঠাও নাই কেন? তাহা হইলে তোমাকর্তৃক পরিতাক্ত 
এই জীবন আমি তখনই ত্যাগ করিতাম। তাহা হইলে তোমার 
ও তোমার সুহ্দর্গের এই শ্রম স্বীকার করিতে হইত না।” এই 
বলিয়া সাশ্রুনেত্রে লক্ষণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “লক্ষণ, তুমি 
চিতা সজ্জিত করিয়া দাও । আসি আর এই অপবাদকলক্কিত 
জীবন বহন করিতে ইচ্ছ! করি না।” লক্ষণ রামের মুখের দিকে 
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চাহিয়া অসম্মতির কোন লক্ষণ পাইলেন না। চিতা সজ্জিত 
হইল, সীতা! অধোমুখে স্থিত ধনুত্পাণি রামচন্ত্রকে প্রদক্ষিণ করিয়া 
জলম্ত অগ্মিতে শরীর আহুতি প্রদান করিলেন। অগ্নি-প্রবেশের 
পুর্বে সীতা বলিয়াছিলেন__-“আমি রাম ভিন্ অন্ত কাহাকেও 
মনে,চিস্তা করি নাই, হে পবিত্র সর্ধ-সাক্ষী হুতাশন, আমাকে 
আশ্রয় দান কর। আমি শুদ্ধচরিত্রা, কিন্ত রামচন্দ্র আমাকে 
ুষ্টা বলিয়া জানিতেছেন, অতএব হে বন্ছি, আমাকে আশ্রয় 
দান কর।” | 

অগ্নিতে স্বর্ণ প্রতিমা বিলীন হইয়া £গল। সাশ্রনেত্রে রাম 
মুহূর্তকাল শোকাতুর হইয়া, পড়িলেন; তখন অগ্নি সীতাকে 
রামের নিকট ফিরাইয়! দিয় গেল। দ্েবগণ স্বর্গ হইতে নামিয়া 
আসিয়া! রামচন্দ্রের নিকট সীতা সম্বন্ধে নানা কথ! বলিতে লাগি- 
লেন। রামচন্দ্র সীতাকে পুনঃ পাইয়া স্বষ্ট হইয়! বলিলেন, 
“সীতা শুদ্ধগিত্রা এবং সতীত্বের গ্রতায় আত্মরক্ষা করিয়াছেন, 
তাহ! আমি মনে জানিয়াছি। যদি আমি প্রীপ্তি-মাত্রই সীতাকে 
গ্রহণ করিতাম, তবে লোকে আমাকে কামপরায়ণ বলিত এবং 
কোন প্রকার বিচার না করিয়া 'স্ত্রণতা বশতঃ ইহাকে গ্রহণ 
করিয়াছি, এই অপবাঁদ প্রচারিত হইত। 

“বিশুদ্ধ ত্রিযুলোকেবু মৈথিলী জনকাক্মজা”__ 

*সীত| ব্রিলৌকের মধ্যে বিশুদ্ধ” ইহা আমি অবগত আছি। 
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“আপনি স্বয়ং চক্রধারী নারায়ণ” ইত্যাদিবপ তোর ছার 
অভিনন্দিত করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন । 

তৎপরে সন্রাতা ও মন্ত্রীক রামচন্দ্র পু্পক রথখারোহণ পূর্বক 
বিভীষণপ্রমুখ রাক্ষসবৃন্দ ও স্ুগ্রীবপ্রমুখ বাঁনরসৈন্যপরিবৃত হইয়া 
অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে লতার ইচছা্ুদারে 
কিছ্িন্ধার পুরৃস্্ীবর্গকে রথে তুলিয়া লইলেন। বিজরী রামচন্্রকে 
লইয়া পু্পকরথ আকাশ-পুথে চলিতে লাগিল যমুদ্রের তীর- 
নিষেবিত সুস্সিপ্ধ বাধুপ্রবাহ পর্য্যাপ্ত কেতকীরেণু আকাশে ব্যাপ্ত 
করিতে লাগিল, সীতার সুন্দর মুখ সেই পুষ্পরেণুসংচ্ছন্ন হইল; 
দুরে তমালতালশোভী' সমুদ্রের বেলাভূমি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর 
রেখায় দৃশ্তমীন হইতে লাগিল। রামচন্দ্র সীতাঁকে রথ হইতে 
চিরপরিচিত দণ্ডকারণ্যের নানা স্থান দেখাইয়া পূর্ববকথা তাহার 
স্বতিতে জাগরিত করিতে লাগিলেন; এই স্থানেরু সংক্ষিপ্ত বর্ণনা 
বিস্তারিত করিরাই কালিদাস রঘুবংশের অপূর্ব ত্রয়োদশ-সর্গের 
সৃষ্টি করিয়াছেন । 

বন-গমনেত ঠিক চতুর্দশ বর্ষ পরে রামচন্দ্র ভরহ্বাজের আশ্রমে 
উপস্থিত হইলেন। সেখানে যাইয়া শুনিলেন, ভরত ত্ঠাহার 
পাছুকার উপর:রাজচ্ছত্র ধারণ কারয়া প্রতিনিধিস্বর্পপ নন্দীগ্রামে 
রাত শাসন করিতেছেন । ভরদ্বাজের আশ্রম হইতে রামচন্ত্র 
হন্গুমানকে ছক্সবেশে ভরতের নিকট গমন করিতে ঢুঅনুক্ঞা করি- 
লেন। পথে শূঙ্গবের পুরবাধিপতি গুহুককে তিনি তাহার আগমন- 
সংবাদ দিয়! যাইতে বলিলেন। হহুমবায়ীকে ভরতের নিকট তাহার 


8৬ রামায়ণী কথ! । 


২০৩ 


ুদ্বৃত্াত্ত, সীতা-উদ্ধীর এবং বিভীষণ ও স্থৃগ্রীবের বিরাট মৈত- 
দৈন্ধ সহকারে অযোধ্যায় প্রত্যাগমনের কথা বলিতে কহিয়া শেষে 
বলিয়া দ্রিলেন__-4এই সকল কথা গুনিয়া ভরতের মুখভঙ্গী কিরূপ 
হয়, তাহা ভাল করিয়া! লক্ষ্য করিও1” কোনও রূপ অস্ত্রীতি- 
ব্যপক তাঁব লক্ষিত হইলে তিনি অযোধ্যা যাইবেন না, দীর্ঘকাল 
ধনধান্যশীলিনী ধরিত্রী শাসন করিয়া যদি তাহার রাজ্য কামন! 
হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভরতকেই রাজ্য প্রদ্দান করিবেন | 

হন্ধমান পথে গুহকরাজকে রামাগমনের শুভ সংবাদ বিজ্ঞা- 
পিত করিয়া অযোধ্য। হইতে এক ক্রোশ দুরবর্তা নন্দীগ্রামে উপ- 
স্থিত হইলেন সেস্থানে যাইয়া__ 

















“দদদর্শ ভরতং দীনং কৃশমাশ্রমবাসিনম্‌। 
জটিলং মলগিদ্বানগং ভ্রাত্বাসনকর্ষিতম্‌। 
.সমুন্ততজটাভারং বন্ষলাজিনবাসসম্‌। 
নিয়তং ভাবিতাত্মানং ব্রক্ষযিসমতেজসম্‌ ॥ 
পাদুকে তে পুরস্কৃত্য প্রশাসত্তং বহন্ধরাম্‌।» 
দেখিলেন তরত দীন, ক্কশ এবং আশ্রমবাঁনী, তাঁহার শরীর অমা- 
র্জিত ও মলিন, তিনি ভ্রাতৃছুঃখে বিষঞ। তাহার মস্তকে উন্নত জটা 
ভার এবং পরিধানে বন্ধল ও অজিন। তিনি সর্বদা আত্মবিষয়ক 
ধ্যানমগ্ন এবং ক্রন্্ধির স্তায় তেজযুক্ত। পাছুকায় নিবেদন করিয়া 
বন্গন্ধরা শাসন করিতেছেন । হনুমান যাইয়া তাহাকে বলিলেন-_ 
“বসন্তং দণ্কারপ্যে বং তং চারজটাধরমূ। 
অনুশোচসি কাকুস্থং স ত্বাং কুশলমত্রবীৎ 
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“্দওকারণ্যবাসী চীরজটাধর যে অগ্রজের জন্য আপনি অনুশোচনা 
করতেছেন, তিনি আপনাকে কুশল জানাইয়াছেন 1” রামের 
প্রত্তাগমনের সংবাদে ভরতের চক্ষে বহুদিনের নিরুদ্ধ অশ্রু 
উচ্গৃসিত হইয়া উঠিল, সমস্ত ভোগ বিলাস পরিত্যাগ করিয়া 
জটিল মলদিগ্বাঙ্গে তিনি ধাহার জন্য এতদিন কঠোর পারিক্রাজ্য 
পালন করিয়াছেন, যে রামের কথা স্মরণ করিয়া তাহার হৃদয় 
শতধ| বিদীর্ঘ হইয়াছে__এই চতুর্দশবর্ষব্যাগী কঠোর ব্রত পাল- 
নের ফলস্বরূপ সেই রামচন্্র গৃহপ্রত্যাগত হইতেছেন, এই সংবাদ 
শুনিয়া তিনি সাশ্রুনেত্রে হন্ুমানকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রজলে 
হাহাকে অভিষিক্ত করিলেন এবং তাহার জন্ত বহু উপচারের 
সহিত বিবিধ মহার্ঘ পুরস্কারের ব্যবস্থা করিলেন । 

সমস্ত সচিববুন্দপরিবৃত হইয়া ভরত রামচন্ধের সঙ্গে দেখ! 
করিতে ঘাত্রা করিলেন, তাহার জটার উপরে শ্রীরামের পাদুকা, . 
তদূর্ধে ছত্রধর বিশাল পাওুর ছত্র ধারণ করিয়াছিল, ভরত যাইয়া 
রামকে বরণ করিয়া! আনিলেন এবং স্বহস্তে রামের পদে পাছুকা 
পরাইয়! দিয়া স্তার স্বরূপ ব্যবত রাজ্যভার অগ্রজের হস্তে প্রদান 
করিয়! ক্কতার্থ হইলেন । " 

রামচন্দ্র গুভদিনে রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন, স্থুপ্রীবকে 
বৈছ্্ধ্য ও চন্্রকাস্ত মণিখচিত মহার্ঘ কণ্ঠী উপঢৌকন দিলেন, 
অঙ্গদকে বিপুল মুক্তাহার উপন্বত হইল। সীতা নানারূপ ভূষণ ৪ 
ব্ত্রাদি পাইলেন। তিনি স্থা্ম কঠ হইতে মহামূল্য কণ্ঠহার 
তুলির! বানরসৈন্যের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেন ।, রামচন্তর 
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বলিলেন, “তোদার যাহাকে ইচ্ছ! তাহাকে ইহা উপহার দে?” 
সীতা সেই হার হন্থমানকে প্রদান করিলেন । 
আমরা রামচন্দ্রের অভিষেক লইয়! এই আখ্যায়িকার মুখবন্ধ 
করিয়াছিলাম, তাহার অভিবেক আখ্যানের সঙ্গৈ' ইহা পরিসমাপ্ত 
করিলাম । 
প্র রে 
। রামের চরিত্র কিছু জটিল। ভরত, লক্ষণ, সীতা প্রভৃতি 
অপরাপর সকলের চরিত্রই তুলনায় অপেক্ষান্ৃত সরল, একমাত্র 
রামের সম্পর্কেই ইহাদের চরিত্র বিকাশ পাইয়াছে। ভরত ও 
লক্ষণ ভ্রাতৃত্বে, সীতা সতীত্বে এবং দরশরথ ও কৌশল্য পিতৃত্বমাতৃত্বে 
বিকাশ পাইয়াছেন | নান! দিগ্দেশ হইতে আগত হইয়া নদী- 
গুলি এক মযুড্রে পাড়য়া যেরূপ আপনাদের সত্তা হারাইয়৷ ফেলে, 
রামায়ণের বিচিত্র চরিত্রাবলীও সেইপ্রকার নানাদিক্‌ হইতে রাম- 
মুখী হইয়াছে__রামের সঙ্গে যতটুকু সম্বন্ধ, ততখানিতেই তাহা- 
দের সত্তা ও বিকাশ_-এজন্য রামের সঙ্গে তুলনায় অপরাপর 
চরিত্র নাুনাধিক সরল র্‌ কিন্তু রামচরিত্র সকলের সঙ্গে সম্পর্কিত) 
তিনি রামায়ণে পুত্ররপে প্রাধান্যলাভ করিয়াছেন, ভ্রাতারপে, 
বন্ধুরূপে, স্বামী ও প্রতু ব্ূপে--সকল রূপেই তিনি অগ্রগণ্য; 
(বহদিক্‌ হইতে তাহার চরিত্রের বিকাশ পাইয়াছে_এবং বহু 
বিভাগ হইতে তাহার চরিত্র দর্শনীয়। আবার তাহার চরিত্রের 
কতকগুণি আপাতবৈষম্যের সাজ্জন্ত করিয়া তাহাকে বুঝিতে 
হইবে; কৃতকগুলি জল রহন্তের মীমাংসা না করিলে তিনি 
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ভালরূপে বোধগমা হইবেন না। তিনি আদর্শপুত্র-_কৌশল্যাকে 
তিনি বলিয়াছিলেন,-“কাম মোহ বা অন্ত যে কোন ভাবের 
বশবর্তী হইয়াই পিত| এই প্রতিশ্রুতি ,প্রদান করিয়া থাকুন না 
কেন, আমি তাহার বিচার করিব না, আমি তাহার বিচারক নহি, 
আমি তাহার আদেশ পালন করিব-ভিনি প্রত্যক্ষ দেবতা 1” 
দেই রামচন্ত্রই গঙ্গার অপরতীরবর্তী নিবিড় অরণ্যে বিটপিমুলে 
বসিয়া সাশ্রনেত্রে লক্ষ্ণকে বলিয়াছিলেন--“এমন কি কোথাও 
দেখিয়াছ লক্ষণ,'-প্রমদার বাক্যের বশবর্তী হইয়! কোন পিতা! 
আমার ন্যায় ছন্দানুবর্তা পুঞপ্রকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? মহারাজ 
অবশ্তই কষ্ট পাইতেছেন-_কিন্তু যাহার! ধর্মত্যাগ করিয়। কাম- 
সেবা! করে-_রাজা। দশরথের স্ায় কষ্ট তাহাদের অব্থস্তাবী 1” 
ধিনি সীতাকে *শুদ্ধায়াং জগতীমধো” বলিয়া বিশ্বাম করিতেন 
এবং ধাহাকে হারাইয়। তিনি খোকারুণচক্ষে উন্মত্তবৎ পুণ্পতরুকে 
আলিঙ্গন করিতে গিয়াছিলেন এবং 
আগচ্ছ তং বিশালাঙ্গি শৃষ্ঠো হয়মুটজস্তব ।” 

বলিয়া কীদিয়া আকুল হইয়াছিলেন,__লঙ্কাতে প্রবেশ করিয়! 
'অশোকবন হইতে মীতাকে স্পর্শ করিয়া বাযুপ্রবাহ তাহার অঙ্গ 
ছু ইতেছে” বলিয়া পুলকাশ্রনেত্রে ধ্যানী হইয়া দাড়াইয়াছিলেন_- 
সেই রাম বিপুল সৈন্ঠসজ্বের সাক্ষাতে_“লক্ষণ, ভরত, বিভীষণ বা 
স্থগ্রীব, ইহাদের ধাহীকে ইচ্ছা, তুমি ভজনা করিতে পার--দশদিক্‌ 
পড়িয়া আছে-_তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর--আমার তোমাতে কোন 
প্রয়োজন নাই”-_-গলদশ্রনেত্রা, শোকশীর্ণা, অনপরাধিনী সীতাকে 
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পপি এন 





পাপা শতশত ৪ 


এইরূপ নির্শম কঠোর উক্তি করিয়াছিলেন! ঘিনি বনবাসদণ্ডের 

কথা শুনিয়া কৈকেয়ীর নিকট স্পর্দথাসহকারে বলিয়াছিলেন__ 
“বিদ্ধ মাং খষিভিস্তলাং বিমলং ধ্শযাস্থিতম্‌।” 

“আমাকে খবিগণের মত বিমলবর্শে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানিবেন? 
তিনিই কৌশল্যার সমীপবর্তা হইয়া “নশ্বসন্নিব কুপ্তীরঃ” পরিশ্রান্ত 
হস্তীর ন্যায় নিরুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন, এবং 
সীতার অঞ্চলপার্ববন্তী হইয়া মুখে অপুর্ব মলিনিম! প্রকাশ 
করিয়া ফেলিলেন। লক্ষণ ভরতকে বিনষ্ট করিবার সঙ্কন্ন প্রকাশ 
করিলে যিনি তাহীকে কঠোরবাক্যে বলিয়াছিলেন--“তুমি রাজা- 
লোভে এইরূপ কথা বলিয়! থাকিলে, আমি ভরতকে কহিয়৷ রাজা 
দিব” এবং ঘিনি ভরত তাহার “প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর* 

হবার এই কথা কহিতেন-+্তিনিই সীতার নিকট বলিয়া- 
নর পতুমি তরতের নিকট আমার প্রশংসা! করিও না, র্্্য- 
শালী ব্যক্তিরা অপরের প্রশংসা সহ করিতে পারেন না1” ' ভর- 
তের ভ্রাতৃতক্তির অপুর্ব পরিচয় পাইয়! তিনি সীতাবিরহের সময়েও ' 
ভরতের দীন শৌকাতুর মুদ্তি বিস্কৃত হন নাই-_পু্পভারালম্কৃত| 
পম্পাতীরতরুরাজর পার্থ ভরতের কথা ম্মরণ করিয়৷ অশ্রত্যাগ 
করিয়াছিলেন,_-বিভীষণ স্বীয় জোষ্ঠ ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, 
এইজন্ত স্ব স্বাহাকে বিশ্বস্ত বলিয়া, নিন্দা করাতে, রামচন্ত 
বলিয়াছিলেন-__“বন্ধু, ভরতের ন্যায় ভাই এই পৃথিবীতে তুমি 
কয়জন পাইবে ?” তিনিই আবাঁর বনবাসাস্তে ভরদ্বাজের আশ্রমে 
যাইয়। হস্মান্কে ননিগ্রামে পাঠাইবার সময় বলিয়াছিলেন,-_ 
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“আমার আগমনসংবাদ গুনিরা ভর ভরতের রর মুখে কোন বসতি হয 
কি না, ভাল করিয়া লক্ষ্য করিও” এইরূপ বছবিধ আপাত- 
বৈষম্য তাহার চরিত্রকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। 

রামারণগাঁঠককে আমরা একটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন 
করিতে অন্থুরোধ করি। নাটক ও মহাকাব্য ছুই পৃথক্‌ সামগ্রী 
.স্রীকুরীতি অন্থসারে নাটকবর্ণিত কাল তিন দিবসের উর্ধ হওয়ার 
বিধান_ নাই! এই দিব্সত্রয়ের ইটনাবর্ণনায় টরিত্রবিশেষকে 
একভাবাপন্ন করা একান্ত আবশ্তক, কোন্‌ কথাটি কাহার মুখ 
হইতে বাহির হইবে, লেখককে সত্তর্কভাঁর সহিত তাঠা লক্ষ্য করিয়। 
নাটকরচনা করিতে হয়। উরিত্রগুলির যেটুকু বিশেষত্ব, লেখককে 
নেই গণ্ভীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া তাহা সংক্ষেপে সঙ্কলন করিতে 
হয়। কিন্তু যে কাব্যের ঘটনা জীবনব্যাপী, সে কাঝোর চরিত্রগুলি 
নাটকের রীতি অন্থুদারে বিচার্ধ্য নহে। এই দীর্ঘকালে নানা- 
রূপ অবস্থাচক্রে পতিত হইয়! চরিত্রগুলির ক্রিয়াকলাধু ও কথা- 
বার্তা বিচিত্র হইয়া থাকে_তাহা সময়োপযোগী হয় কি না 
তাহাই সমধিক পরিমাণে বিচার্ধ্য | শ্রেঠতম সাধুরও সারাজীবনের 
অন্তর্ব্তী ছুই একটি ঘটনা বা উক্তি বিচ্ছিন্ন করিয়া আলোকে 
ধরিলে তাহা তাদশ শোভন বলিয়া বিবেচিত না হইতে পারে। 
অবস্থার ক্রমাগত উৎপীড়ন সহ্থ করিয়া লোকে সাধারণতঃ সাত্বিক- 
গুণসম্পন্ন হইলেও ছুই এক স্থলে ভাবের ব্যায় ঘটা স্বাভাবিক) 
ভিন ভিন্ন অবস্থায় পতিত হইয়া রামচন্দ্র যাহা করিয়াছেন বা 
বলিয়াছেন-তাহা! তাহার সমগ্র জীবনী হইতে বিচ্ছি করিয়া 
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দেখাইলে দৌর্কলাজ্ঞাপক বলিয়া অনুমিত হইতে পারে, কিন্ত 
অবস্থার আলোকপাতে সুঙ্ভাবে বিচার করিলে তাহা অনেক 
সময়েই অন্তরূপ প্রতিপন্ন হইবে। তাহার «দৌর্ধল্যক্তাপক” 
উক্তিগুলি বাদ দিলে হয় ত তিনি আমাদের সহান্গভৃতির অত্যর্ধে 
যাইয়! পড়িতেন, আমরা! তাহাকে ধরিতে ছুঁইতে পারিউাম না। 
রামচরিত্র বিশীল বনস্পতির স্যায়__উহা৷ কচিৎ নমিত হইয়া ভূষ্পর্শ 
করিলেও সেই অবনক্ষন তাহার নভঃস্পশ্শী গৌরবকে ক্ষুঞ্জ করে 
না_ পার্থিব জ্ঞাতিত্বের পরিচয় দিয়া আমাদিগকে আশ্বস্ত করে 
মাত্র। রামচন্দ্র সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট নীতি অবলম্বন করিয়াই আপ- 
নার চরিত্রকে অপূর্বশ্রীসমন্থিত রাখিয়াছেন-তীহার কোন 
চিন্তা! বা! কার্য্যই পরের অনিষ্ট করিবার প্রবৃত্তি হইতে উত্থিত নহে, 
এমন কি, বালীকেও তিনি কনিষটভ্রাতার ভার্ধ্যাপহারী দত্ত্য বলিয়া 
সত্য সত্য বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এইজন্যই দণ্ড দিতেও গিয়া- 
ছিলেন  সুতরীবের শক্রু তাহার শত্রু-_ভাহাকে বধ করিতে 
তিনি অগ্নিনমক্ষে শ্রৃতিশ্রত ছিলেন_এই 2 নগাযান 
তিনি ধর্মম বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। উত্তরকাওবর্ণিত পীতা- 
বর্জনেও দৃষ্ট হয়_-রাম যাহা স্বকর্তৃবা বলিয়া অবধারণ করিয়া- 
ছিলেন_তীহার জীবনকে লম্ক্রূপে নৈরাশ্তপূর্ণ করিয়া 
তিনি তাহা প্রতিপালন করিয়াছিলেন, এই ঘটনায়ও তাহার 
চরিত্রের সতেজ পৌরুষের দিকৃটাই গজাজল্যমান করিয়াছে। 
মহাকাবোর কোন গৃঢ়দেশে অবস্থার দারুণ পীড়নে নিশ্পেষিত 
হইয়া তিনি ছুই একটি অধীরবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা! 
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লইয়া হট্টগোল করা এবং হিমালয়ের কোন্‌ শিলা কি পাঁদপে 
একটু ক্ষতচিহ আছে, তাহা! আবিষ্কার করিয়া পর্বতরাজের মহত্বকে 
তুচ্ছ করা, ছুইই একবিধ | সাহিত্যিক ধূর্তগণ রামচারত্রের তদ্রপ 
সমালোচনার ভার লইবেন। বাল্সীকি-অস্কিত রামচরিত্র অতি- 
মাত্রায় জীবস্ত-__এ চিত্রে হুচিকা বিদ্ধ করিলে তাহা হইতে যেন 
রক্তবিন্দু ক্ষরিত হয়-_এই চরিত্র ছায়া কিংবা ধৃতবিগ্রহে পরিণত 
হইয়া পুস্তবান্তর্গত আদর্শ হইয়া পড়ে নাই। 

সঙ্গীতের স্তায় মানবজীবনেরও একটা মূলরাগিণী আছে-_ 
গীতি যেরূপ নানারূপ আলাপচারিতে ঘুরিয়া ফিরিয়াও স্বীয় মূল- 
রাগিনীর বাহিরে যাইয়া পড়ে ন', মানরচরিত্রেরও সেইক্ধপ একটা 
স্বপরিচায়ক স্থাতন্ত্য আছে-_সেইটিকে জীবনের স্তলরাগিণী বল! 
যায়) জীবনের কার্যকলাপ সমগ্রভাবে বিবেচনা করিলে উহ! 
আবিষ্কৃত হয়। যিনি যাহাই বলুন,সেই অভিষেকোপযোগী 
বিশাল সস্তারের প্রতি তাচ্ছীল্যের সহিত দৃষ্টিপাত করিয়! অভি- 
ষেকব্রতোজ্জল শুদ্ধপ্টবন্্রধারী রামচন্্র যখন বলিয়াছিলেন__ 

“এবমন্ত গমিষ্যামি বনং বন্তামহং দ্বিতঃ। 
জটাচীরধরো রাজঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্‌ ॥” 

“তাহাই হউক, আমি রাজার প্রতিজ্ঞা পালনপুর্র্বক জটাবন্ধল 
ধারণ করিয়া বনবাপী হইব__সেই দিনের সেই চিত্রই রামের 
অমর চিত্র। এই অপূর্ব বৈরাগোয প্রা তাহাকে চিনাইয়! দিবে । 
প্রজাগণ জলভারাচ্ছন্ন আকুল চক্ষে তাহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে, 
তিনি তাহাদিগকে সান্বনা দিয়া বলিতেছেন 


৬০৮১০৮৮তপি পা, 





১০৪ রামায়ণী কথ! ; 


শতশত ৯৩৬ শিউশিসিশিউিপিশিউিপিশিশিশিপিপািশাশি পট ৩ 


প্যা প্রীতি্বহ্মানশ্চ মযাযোধানিবাসিনামূ্‌। 

মতপরিয়ার্থং বিশেষেণ ভরতে সা! বিধীয়তাম্‌ ॥” 
'অযোধাবাসিগণ, তোমাদের আমার প্রতি যে বুমান ও গ্রীতি, 
তাহা ভরতের প্রতি বিশেষভাবে অর্পণ করিলেই আমি গ্রীত 
হইব এই উদার উক্তিই রাঁমচরিজ্রের পরিচায়ক । লক্ষণের 
ক্রোধ ও বাগ্বিতগ্ড পরাভূত করিরা খষিবৎ ঘৌম্য রামচন্ত্ 
অভিষেকশালার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক বলিলেন__ 

“সৌমিত্রে যোহভিবেকার্থে মম সম্ভীরসন্ত্রমঃ |. 

অভিবেকনিবৃত্তার্থে সেহস্ত সম্ভারসম্তরমঃ |” 
“সৌমিত্রে, আমার অভিষেকের জন্য যে মন্ত্রম ও আয়োজন 
হইয়াছে, আহা আমার অভিযেকনিবৃদ্তির জন্ত হউক।, এই 
বৈরাগ্যপূর্ণ কণ্ঠধ্বনি সমস্ত কুদ্রস্বর পরাজিত করিয়া আমাদের 
কর্ণে বাজিতে থাকে ৷ যেদিন রাবণ রামের শরাসনের তেজে 
্র্টকুণ্ল,ও হতণ্রী হইয়া পলাইবাঁর পন্থা পাঁইতেছিল না, সে দিন 
রামচন্দ্র ক্ষমাশীল গম্ভীরক্ে বলিয়াছিলেন_“াক্ষস, তুমি আমার 
বছুসৈম্য নষ্ট করিয়া এখন একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ, আমি 
ক্লান্ত ব্যক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করি না, তুমি আজ গৃহে যাইয়া বিশ্রাম 
কর, কল্য সবল হইয়া পুনরায় যুদ্ধ করিও |” সেই মহাহবের 
মহতী প্রান্নণভূমিতে ধার্দিকপ্রবরের এই কণ্ঠস্থর স্বগঁয় ক্ষমা 
উচ্চারণ করিয়াছিল ;-_উহাই তাহার চিরাভ্যন্ত কধবনি,_-বাম 
ভিন্ন জগতে এ কথা শক্রকে আর কে বলিতে পারিত ? : কৈকে- 
রীকে লক্ষণ গ্রস্গক্রমে নিন্দা করিলে রামচন্দ্র পঞ্চবটাতে তাঁহাকে 


রামচন্দ্র | ১০৫ 


এ৪০ ৮ তি পিশিপপিপিপি সি শতশশশাশিশশিশ 








বলিয়াছিলেন-__“অস্ব। কৈকেয়ার নিন্দা তুমি আমার নিকট করিও 
না”_এরপ উদ্দার উক্তি রামের মুখেই স্বাভাবিক; সীতাকেও 
তিনি এই ভাবে বলিয়াছিলেন_- 
*ন্নেহপ্রণয়সন্তোগে সমা! হি মম মাতরঃ।৮ 
“আমার প্রতি ন্নেহ ও আদর প্রদর্শনের সম্পর্কে,_সকল মাতাই 
আমার পক্ষে তুলা।” যেদিন শরাহত লক্্ণ মৃতকল্প হইয়া 
গড়িয়াছিলেন, এদিকে দুদধর্য রাবণ তীহাঁকে ধরিবার চেষ্টা পাইতে- 
ছিল,_ব্যান্্রী যেরূপ স্বীয় শাবককে রক্ষা! করে, রামচন্দ্র সেই 
ভাবে লক্ষণকে রক্ষা করিতেছিলেন ; রাবণের শরজাল তীহার 
পৃষ্টদেশ ছিন্নভিন্ন করিতেছিল, সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া রাম- 
চন্ত্র সজলচক্ষে লক্ষমণকে বক্ষে লইয়া বসিয়াছিলেন, .এবং বলিয়া- 
ছিলেন,_“তুমি যেরূপ বনে আমাকে অন্ুগমন করিয়াছ, আমিও 
আজ সেইরূপ মৃত্যুতে তোমাকে অন্ুগমন করিব, তোমাকে 
ছাড়িয়া আমি বাঁচিতে পারিব না ।”--এইরূপ শত শত চিত্র রামা- 
যণকাব্যে অমর হইয়া আছে, শত শত উক্তিতে সেই চিত্র স্বর্গের 
আদর্শ পৃথিবীতে আঁকিয়৷ ফেলিতেছে, বছ পত্রে সেই চিত্র ও 
উক্তি আমাদ্দিগকে এই আশ্চর্য চরিত্রের সমুন্নত সৌন্দর্য্য দেখা- 
ইয়া মুগ্ধ ও বিশ্ময়াভিভূত করিতেছে। রামায়ণকাবাপাঠান্তে 
রামচন্দ্র এই উজ্জল ও সাধু ৃত্তি মানসপটে চিরতরে মুদ্রিত 
হইয়া যায়, অপর কোন কথা মনে উদয় হয় না, আর একান্ত 
' সার্বিকভাবে বিচার করিলে সীতাবিরহে রামের প্রেমোম্মাদ যদি 
দৌর্ক্যক্ঞাপক হয়, তবে তাহার এই সান্বনা বে, প্রণয়িগণের 


৮৩ তত সত 


১০৬ রামায়ণী বথা। 





নিকট রামের এই গ্রেমোনমাদের স্থায় মনোহর কিছু নাই 
এখানে বৈরাগোর পরী নাই, কিন্ত /অগর্যাপ্ কাবাপ্রী মে অভাব 
গূরণ করিয়া দিতিছে, আর নির্জন গিরিগ্রদেশের শোভামবিত 
ৃ্তাবলীতে (িরহত্রর মংযোগ করিয়া মেই মমন্ত বিচিত্র বাহ- 
মম্পদ্‌ চিরনু্দর করিয়া রাখিয়াছে। 





ভরত। 


দিবি 


ভরতের উল্লেখ করিয়া রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে বলিয়া- 

ছিলেন-- 

“প্রামাদপি হি তং মগ্চে ধর্মাতো বলবস্তরম1” 
ভরতের চরিত্র তিনি বিলক্ষণরূপ অবগত ছিলেন, তথাপি রাম 
বনগমন করিলে তাহাকে ত্যাজ] পুত্র ও স্বীয় ওর্ধীদোহিক কার্ের 
অযোগ্য বলিয়৷ নির্দেশ করেন। এমন নির্দোব_-শুধু নির্দোষ 
বলিলে ঠিক হয় না, রামায়ণকাব্যের একমাত্র আদর্শচরিতর ভরতের 
ভাগ্যে যে কি বিড়ম্বন! ঘটিয়াছিল, তাহা আলোচনা করিলে 
আমরা দুঃখিত হই । পিতা! তাহাকে অন্ায়তাবে ত্যাগ করিলেন, 
এমন কি তাঁহাকে আনিবার জন্য যে মকল দুত কেকয়-রাজ্জে 
প্রেরিত হইয়াছিল তাহারাও অযোধ্যার কুশলস্ব্ীয় প্রশ্নের 
উত্তরে যেন ঈষৎ তুর ব্যক্সহকারে বলিয়াছিল__ 

“কুশলান্তে মহাবাহো! যেযাং কুশলমিচ্ছসি।” 
“আপনি যাহাদ্দের কুশল ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কুশলে আছেন ।” 
অর্থাৎ ভরত যেন দরশরথ-রাম-লক্ষণ প্রভৃতির কুশল বাস্তবিক চান 
না-তিনি কৈকেছী ও মন্থরার কুশলই শুধু প্রার্থনা করেন। 
দতগণ এক হয় মিথ্যা কথা বলিয়াছিল, না! হয় নিষঠুরভাবে বাঙ্ন 
করিয়াছিল, ইহা ভিন্ন এম্থলের আর কোনরূপ অর্থ হয় না।. 
রামবনবাসোগলক্ষে অযোধ্যার রাজগৃহে যে ভয়ানক বাগ্বিতও| 


১০৮ রামায়ণী কথা । 





কালি পপি তি 


উপস্থিত হইয়!ছিল, তাহার মধ্যেও ছুই এক বার এই নির্দোষ 
রাজকুমারের 'প্রতি অন্যায় কটাক্ষপাত হইয়াছে। প্রজাগণ 
রামের বনবাসকাঁলে,__ 
“ভরতে দন্গিবদ্ধাঃ ম্ম মৌনিকে পশবো! মথা11” * 

“আমরা ঘাতক সন্নিধানে পশুর স্তাঁয় ভরতের নিকট নিবদ্ধ 
হইলাম”_-এই বলিয়৷ আর্তনাদ করিয়াছিল। এই সাধু বাক্তি 
নিতাত্ত আত্মীয়গণের নিকট হইতেও অতি অন্যায় লাগুন! 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। রামচন্দ্র ভরতকে এত ভালবাঁসিতেন যে, 
“মম প্রাণৈঃ প্রিয়তর2” বলিয়া তিনি বারংবার ভরতের উল্লেখ 
করিয়াছেন। কৌশল্যাকে রাম বলিয়াছিলেন-_এ্ধর্ম-প্রাণ 
ভরতের কথা! মনে করিয়া তোমাকে অযোধ্যায় রাখিয়া যাইতে 
আমার কোন চিন্তার কারণ নাই।” অথচ সেই রামচন্দ্র? 
ভরতের প্রতি ছুই একটি সন্দেহের বাণ নিক্ষেপ না করিয়াছেন, 
এমন নহে। তিনি সীতার নিকট বলিয়াছিলেন, “তুমি ভরতের 
নিকট আঁমার প্রশংসা! করিও না- খদ্ধিযুক্ত পুরুষের! পরের' 

ংস! শুনিতে ভালবাসেন না।” এই সন্দেহের মার্জন| নাঁই। 
পিতা দশরথ রাঁমাভিষেকের উদ্যোগের সময় ভরতকে সন্দেহের 
চক্ষে দেখিয়াছিলেন, রামকে তিনি আহ্বান করিয়া আনিয়া 
বলিয়াছিলেন, “ভরত মাতুলালয়ে থাকিতে থাঁকিতেই তোমার 
অভিষেক সম্পন্ন হয়! যায়, ইহাই আমার ইচ্ছা; কারণ যদিও 
ভরত ধার্মিক ও তোমার অনুগত, তথাপি মন্ত্ুষ্যের মন বিচলিত : 
হইতে কতক্ষণ!” ইক্ষাকুবংশের চিরাগতপ্রথানুদারে সিংহাসন 


ভরত । ১৫৯ 


পিপিপি শিস ীশিশিউিউিউিসিউিসটিিলই গজ 


জ্যেষ্্রাতারই প্রাপ্য, এমত অবস্থায় ধার্মিকা গ্রগণ্য ভরতের প্রতি 
এই সন্দেহের মাজ্জনা নাই। রাম ভরতের চরিত্র-মাহাত্বা এত 
বুঝিলেন, তথাপি বনবাসাস্তে ভরদ্াজাশ্রম হইতে হম্মান্কে 
ভরতের নিকটে পাঠাইয়া বলিয়। দিলেন_-“আমার প্রত্যাগমন- 

খ্বাদ শুনিয়া ভরতের মুখে কোন বিকৃতি হয় কি না, তাহা ভাল 
করিয়! লক্ষ্য করিও 1৮” এই সন্দেহ9 একাস্ত অমার্জনীয় । জগতে 
অনপরাধীর দও অনেকবার হইয়াছে, কিন্তু ভরতের মত আদর্শ- 
ধার্মিকের প্রতি এইরূপ দণ্ডের দৃষ্টান্ত বিরল। লক্ষণ বারংবার_- 

“ভর্তন্ত বাধ দোষং নাহং পশ্যামি রাঘব ।* 


বলিয়া আস্ফালন করিয়াছেন, অথচ সেই ভরত অশ্ররুদ্ধকণ্ঠ 
লক্ষণের কথা বলিয়াছেন__ 

র্‌ **সিদ্ধার্থঃ খলু সৌমিত্রিরশচন্্রবিমলোগমম্। 

মুখং গগ্ঠতি রামন্ত রাজীবাঙ্ষং মহাছ্যাতিম্‌ ॥” 

লক্ষণ ধন্য, তিনি রামচন্রের পর্লচক্ষু চন্দরোপম উজ্জল মুখখাঁনি দেখি- 
তেছেন। প্রককৃতিপুঞ্জের ভরতের প্রতি বিদ্িষ্ট হণ্য়ার কিছু কারণ 
অবশ্তই বিদ্যমান ছিল | এত বড় ষড় বন্তরটা হইয়া গেল, ভরতের 
ইহাতে কি পরোক্ষে কোনরপষ্ট অনুমোদন ছিল না? মাতুল 
বুধাজিতের স্ত্ু পরামর্শ করিয়া ভরত যে দুর হইতে স্ত্রচালনা 
করিয়া কৈকেয়ীকে নাচাইয়া তোলেন নাই, তাহার প্রমাণ কি? 
এই সন্দেহের আশঙ্কা করিয়া ভরত বিসংজ্ঞ অবস্থায় কৈকেমীকে 
বলিয়াছিলেন--“যখন অযোধ্যারপ্র্কতিপুঞ্জ রুদ্ধকণ্ঠে সজলনেত্রে 
আমার দিকে তাকাইবে, আমি তাহা সহ্থ করিতে পারিৰ না।” 


১১০ বামায়ণী কথা । 


১০১০ ৯৯ 


কৌশলা! ভরতকে ডাকিয়া আনিয়া রা কট্বাক্য বলিতে লাগিলেন, 
সেই সকল বাক্যে ব্রণে স্থচিকা বিদ্ধ করিলে যেরূপ কষ্ট হয়, 
ভরতকে সেইরূপ বেদন! দিয়াছিল। দৈবচক্রে পড়িয়া এই 
দেবতুল্চরিত্র বিশ্বের সকলের সন্দেহের ভাজন হইয়া লাঞ্ছিত 
হইয়াছিলেন। তিনি রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিপুল 
বাহিনী সঙ্গে খন অগ্রসর হইতেছিলেন, নিষাদাধিপতি গুহক 
তখন তাহাকে রামের অনিষ্টকাঁমনায় ধাবিত মনে করিয়া পথে 
লগুড় ধারণপুর্বক দাঁড়াইয়াছিলেন, এমন কি ভরদাজ খষি 
পর্যান্ত তাহাকে ভয়ের চক্ষে দেখিয়৷ জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন 
“আপনি সেই নিষ্পাপ রাজপুত্রের প্রতি কোন পাঁপ অভিপ্রায় 
বহন করিয়া ত যাইতেছেন না?” প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ৎ 
দিতে দিতে ভরতের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছিল। ভরত কৈকেয়ীকে" 
“মাতৃরূপে মমামিত্রে” বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন--বাস্ত- 
বিকই কৈবেয়ী মাতারূপে তাহার মহাঁশক্রন্বরূপ হইয়া দীড়াইয়া- 
ছিলেন-_বিশ্বময় এই যে সন্দেহ-ক্ষুর বিষবাণ ভরতের উপর 
পতিত হইতেছিল, তাঁহার মূল কৈকেয়ী | 

কিন্তু ঘটনাবলী যতই জটিলভাব ধারণ করুক ন! কেন, 
ভরতের অপূর্ব ভ্রাতৃন্নেহ সমস্ত জটিলতাকে সহজ কষ্ছিয়া তৃলিয়া- 
ছিল। রামকে আমরা নানা অবস্থায় সুখী হইতে দেখিয়াছি। 
যখন চিত্রকূটের পু্পৌদ্যাননিভ এবং কচিৎ ক্ষয়িতপ্রস্তরপ্রাস্ত 
অধিত্যকায় বিলম্বিত শৈলশৃঙ্গ এবং বিচিত্র পুষ্পসস্তারের প্রতি 
লক্ষ্য করিয়া! রাম সীতাকে বলিয়াছিলেন, প্এই স্থানে তোমার 





১০০৮৯৮৪১০১৫, পল ১০১৮৭ 


ভরত । ১৪১ 


সক পপ ৮৯৮১৫৭ ৯৯১পপাপ১ পাপা পিসিপিউিউিপিএিপটউসিসিসিত৬৮ক৮ 


সঙ্গে বিচরণ করিয়! আমি অযোধ্যার রাষপদ অকিফিংকর ম মনে 
করিতেছি,” তখন দম্পতির নির্মল আনন্দময় চিত্র আমাদের 
চক্ষে বড়ই সুন্দর ও তৃপ্তিপ্রদ মনে হইয়াছে | রাম্চন্ত্রের আকাশ 
কখন মেঘাচ্ছন্ন, কখন. প্রদন্ন। কিন্তু তরতের চিরবিষগ্ন চিত্রটি 
মন্্ীস্তিক করুণার ঘোগ্য। রামকে যখন ভরত ফিরাইয়৷ লইতে 
আসেন, তখন তাহার জটিল, কুশ ও বিবর্ণ মৃত্তি দেখিয়া রামচন্্র 
চমকিয়! উঠিয়াছিলেন, কষ্টে তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। 

ভরতের চিত্র প্রদর্শন করিবার অভিপ্রারে কবিগুরু যখন 
সর্বপ্রথম যবনিকা উত্তোলন করেন, তখনই তাহার মৃত্তি বিষ্তা- 
পূর্ণ। এইমাত্র দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়াছেন, 
নর্ভকীগণ তাহার প্রমোদের জন্য সম্মুখে নৃতা করিতেছে, সখাগণ 
ধ্যগ্রভীবে কুশল জিজ্ঞাস করিতেছেন, ভরতের চিন্ত ভারাক্রান্ত, 
মুখখানি শ্রীহীন। অযোধ্যার বিষম বিপদের পূর্বাভাষ যেন 
তাহার মন অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তিনি কোনরূপেই সুস্থ 
হইতে পারিতেছেন না। এই সময়ে তাহাকে লইয়! যাইবার 
জন্য অযোধ্যা হইতে দত আদিল। ব্যগ্রক্ঠে ভরত দূতগণকে 
অধোধ্যার প্রত্যেকের কুশল জিজ্ঞাপা করিলেন | দুতগণ দারথবাঞক 
উত্তরে বলিলগ্ত- 

“কুশলান্তে মহাবাহে| যেষাং কুশলমিচ্ছমি |” 

কিন্তু গতরাব্রের ছুং্প্ন ও দুতগণের বাগ্রতা তাহার নিকট একটা 
সমন্তার মত মনে হইল। এই ছুই ঘটনা তিনি একটি দুশ্চিন্তা 
সুত্রে গীথিয়া একাস্ত বিমর্ষ হইলেন-- 


১৬২ রামায়ণী কথ! । 


০৮৬১৯৯৬৯৩ উতাতিতাপাশতাপিপিপসিপাশাপউসিশপপাশশসিশিপিপিশাপশ৮/৮৮৬৬১উপিসি ৬৬৩ 


"বভুব হস্ত হৃদয়ে চিন্তা হমহতী তদা। 
তবরয়। চাপি দূতানাং স্বপন্তাপি চ দর্শনাৎ॥” 

বছ দেশ, ন্দনদী ও কাস্তার অতিক্রম করিয়া ভরত দুর হইতে 
অযোধ্যার চিরশ্তামল তরুরাজি দেখিতে পাইলেন এবং আতঙ্কিত 
কণ্ঠে সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন_-“এ যে অযোধ্যার মত বোধ 
হয় না, নগরীর সেই চিরশ্রুত তুমুল শব্ধ শুনিতেছি না কেন? 
বেদপাঠনিরত ব্রাহ্মণগণের কণধবনি ও কার্ধ্যত্রোতে প্রবাহিত 
নরনারীর বিপুল হলহলাশব্ধ একান্তরূপে নিস্তব্ধ | যে প্রমোদো- 
দ্যানসমূহে রমণী ও পুরুষগণ একত্র বিচরণ করিত, তাহা আজ 
পরিত্যক্ত । রাজপন্থ। চন্দন ও জলনিষেকে পবিত্র হয় নাই। 
রথ, অশ্ব, হস্তী, রাজপথে কিছু নাই। অসংঘত কবাট ও 
শ্রীহীন রাঁজপুরী যেন ব্যঙ্গ করিতেছে, এ ত অযোধা| নহে, এ' 
যেন অযোধ্যার অরণ্য ।” 

প্রকৃতই অযোধ্যার শ্রী অস্তহিত হইয়াছে। টাদের হাট 
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ত্রিলোকবিশ্রুতকীন্তি মহারাজ দশরথ পুক্রশোকে 
প্রীণত্যাগ করিয়াছেন; অভিষেকমঞ্চে গাদোত্তোলনোদ্যত জোষ্ঠ 
রাজকুমার বিধিশাপে অভিশপ্ত হইয়া পাগলের বেশে বনে গিয়া- 
ছেন; বলয়কঙ্কণকেয়ুর সখীগণকে বিলাইয়া দিঘ্ভু অযোধ্যার 
রাজবধূ পাগলিনীবেশে স্বামিসঙ্গিনী হইয়াছেন; ধাহার আয়ত 
এবং সুবৃত্ত বাহুদ্বয় অঙ্গদ প্রভৃতি সর্ধ ভূষণ ধারণের যোগ্য_ 
“সেই সুবর্ণচ্ছবি” লক্ষ্মণ ভ্রাতা ও বধূর পদাস্ক অনুদরণ করিয়াছেন। 
অযোধ্যার গৃহে গৃহে এই তিন দেবতার জন্য করুণ ক্রন্দনের 


ভরত। [ ্ট 





তাপস 





উত্প্রবাহিত হইতেছে । বিপদ বদ্ধ, রাজপথ পরিত্যক্ত। 
সুমন্ত সত্যই বলিয়াছিলেন, সমস্ত অযোধ্যানগরী যেন পুত্রহীন! 
কৌশল্যার দশা! প্রাপ্ত হইয়াছে) 
অথচ ভরত এ সকল কিছুই জানেন না। তিনি মৌন প্রতি- 
হারীর্দিগের প্রণাম গ্রহণ করিয়! উৎকষ্ঠিতচিন্তে পিতার প্রকোর্ঠে 
'গেলেন, সেখানে তাহাকে দেখতে পাইলেন না। 
প্রাজা ভবতি তৃয়িষ্ঠমিহান্ব'য়। নিবেশনে |” 
কৈকেয়ীর গৃহে রাজা অনেক সময় থাকেন,__পিতাকে খুঁকিতে 
ভরত মাতার গৃহে প্রবেশ করিলেন । 
সদ্যোবিধবা কৈকেয়ী আননে ফুর্লা, পতিঘাতিনী পু্রের ভাবী 
অভিষেকব্যাপারের আনন্ের চিত্র মনে মনে অস্থিত করিয়া স্থখী 
হইতেছিলেন। ভরতকে পাইয়া তিনি নিতান্ত হ্ষ্টা হইলেন। 
ভরত পিতার কথ! জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন__. 
শ্যা গতিঃ সর্ববহৃতানাং তাং গতিং তে পিতা গতঃ।” 
*সর্বজীবের যে গতি, তোমার পিতা তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছেন।” এই 
ংবাদে পরশুচ্ছিন্ন বন্যবৃক্ষের স্থায় ভরত তূলুন্ঠিত হইয়! পড়িলেন। 
প্ক স পাখিঃ হখস্পরশ্তাতন্তাকিষ্টকর্ণঃ |" 
“অক্িষ্টকর্্ী পিতার হস্তের সুখের স্পর্শ কোথায় পাইব 1” 
বলয় ভর ভরত কাদিতে লাঁগিলেন। রাজহীন রাজশয্য তাহার 
নিকট চন্্রহীন আকাশের মত বোধ হইল। তিনি কৈকেরীকে 
বর্মিলেন, প্রাম কোথায় আছেন? এখন পিতাঁর অভাবে ধিনি 
আমার পিতা, ধিনি আমার বন্ধু, আমি ধাহার দাস,-সেই 
৮ 





১১৪ রামায়ণী কথা। 


শত পাংপাপাপপিপাপাশপিপপাশীপপিপিসিসিপপপাশিসশশিউপশিপিশিশিশিশিসিপপিশশিশি পশিশাপ পাতি 


রামচন্দ্রকে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে ।” রাম, 
লক্ষণ ও সীতা! নির্বাসিত হইয়াছেন শুনিয়া ভরত ক্ষণকাল স্তত্তিত 
হইয়া রহিলেন, ভ্রাতার চরিত্রসন্বন্ধে আশঙ্কা করিয়া তিনি 
বলিলেন,-_রাঁম কি কোন ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিয়াছেন, 
তিনি কি দরিদ্রদিগকে পীড়ন করিয়াছেন, কিংবা পরদারে 
আঁসক্ত হইয়াছেন ?-_এই নির্ধাসনদণ্ড কেন হইল?” কৈকেয়ী 
বলিলেন-_্রাম এ সকল কিছুই করেন নাই।” শেষোক্ত প্রশ্নের 
উত্তরে তিনি বলিলেন-_- 

॥ পন রামঃ পরদারান্‌ স চক্ষর্ামপি পণ্তি |” 
শেষে ভরতের উন্নতি ও রাজপ্রী কামনায় কৈকেয়ী.যে সকল কাণ্ড 
করিয়াছেন, তাহা বলিয়! পুত্রের গ্রীতি উৎপাদনের প্রতীক্ষায় 
তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। 

নিবিড় মেঘমগুল যেন আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। 
ধর্ধপ্রাণ বিশ্বস্ত ভ্রাতা এই ছুঃসহ সংবাদের মর্ম ক্ষণকাল গ্রহণ 
করিতে সমর্থ হন নাই । তিনি মাতাকে যে ভর্সন! করিলেন; 
তাহা তাহার মহাদুর্গতি শ্মরণ করিয়া আমরা সম্পূর্ণরূপে সময়ো- 
পযোগী মনে করি। “তুমি ধার্ম্িকবর অশ্বপতির কন্া নহ, 
তাহার বংশে রাক্ষপী। তুমি আমার ধর্মমবসল পিতাকে বিনাশ 
করিয়াছ, ভ্রাতীর্দিগকে পথের ভিথারী করিয়াছ, তুমি নরকে 
গমন কর।” যখন কাতরকণ্ঠে ভরত এই সকল কথা বলিতে- 
ছিলেন, তখন অপর গৃহ হইতে কৌপল্য| স্থমিত্রাকে বলিলেন-_ 
স্ভরতের কগস্বর শুনা যাইতেছে, সে আলিয়াছে, তাহাকে 


ভরত। ১১৫ 


৮প৯১প পপি ০৬ শি 


আমার নিকট ডাকিয়া আন।” কৃশীঙ্গী স্থমিত্রা ভরতকে ডাকিয়। 
আনিলে কৌশল্যা বলিলেন, “তোমার মাতা তোমাকে লইয়া 
নিষ্কণ্কে রাজ্যভোগ করুন, তুমি আমাকে রামের নিকট পাঠা- 
ইয়া দেও।” এই কটুক্তিতে মর্ধবিদ্ধ ভরত কৌশল্যার নিকট 
অনেক শপথ করিলেন? তিনি এট বাপারের বিন্দুবিদর্গও জানি- 
তেন না,-বনুপ্রকাঁরে এই কথ। জানাইতে চেষ্টা করিয়! নিদারুণ 
শোক ও লজ্জায় অভিভূত ভরত নিদ্ধের প্রতি অঅ অভিসম্পাত- 
বৃষ্টি করিতে লাগিলেন । বলিতে বলিতে শোকে মুহামান হইয়। 
তিনি অজ্ঞান হইয়! পড়িয়া! গেলেন । করুণাময়ী অস্থা কৌশল 
ধর্মভীরু কুমারের মনের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন,_ত্াহাকে 
অঙ্কে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। 

তরতের শোক এবং গদাদীন্ঘ ক্রমেই যেন বাড়িয়া চলিল। 
শ্বশানঘাটে মৃত পিতার কণ্ঠলগ্ন হইয়া কাদিতে কাদিতে বলিলেন, 
“পিত:, আপনি প্রিয় পুক্রদ্য়কে বনে পাগইয়! নিজে কোথায় 
যাইতেছেন ?৮ অস্রপূর্ণকাতরদৃষ্টি রান্নকুমারকে বশিষ্ঠ তাড়ন। 
করিতে করিতে পিতার ও্ধদৈহিক কার্ধ্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত করাই- 
লেন, শোকবিহ্বলতায় তরত নিজে একেবারে চেষ্টাশন্ত হইয় 
পড়িয়াছিলেন। 

প্রাতে বন্দিগণ ভরতের স্তবগাঁন আরম্ভ করিল, ভরত পাগ- 
লের স্তায় ছটিয়া তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া দিলেন। “হক্ষাকু- 
বংশের প্রথান্ুসারে সিংহাসন ভোন্ঠ রাজকুমারের প্রাপা, তোমরা 
কাহার বদদনাগীতি গাহিতেছ ?" রাজমৃত্যুর চতুদিশ দিবসে 








১১৬ রামায়ণী কথা । 


৭০ ০২২৮১৪৯৮৬১০৮৯৮১০১পপিপিশাশিপাপিপিএউপিিশাপাসিপিপিপি পিতা ০৯৪৯০৯৯৭৯০৯ ০১০৯ 


বশিষ্টপ্রমুখ সচিববৃন্দ ভরতকে রাজ/ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ 
করিলেন। ভরত বলিলেন-_প্রামচন্্র রাজ! হইবেন, অযোধ্যার 
সমস্ত প্রজামগ্ুলী লইয়া আমি তীহার পঃ ধরিয়া সাধিয়া আনি, 
নতুবা চতুর্দশ বৎসরের ন্ আমিও বনবাসী হইব |” 
শক্রদ্ন মন্থরাকে মাঁরিতে গেলেন এবং কৈকেয়ীকে তর্জন 
করিয়! অনুমরণ করিলে, ক্ষমার অবতার ভরত তাহাকে নিষেধ 
করিলেন । 
সমস্ত অযোধ্যাবাসী রামচন্ত্রকে ফিরাইয়া আনিতে ছুটিল। 
শৃঙ্গবেরপুরীতে গুহকের সঙ্গে ভরতের সাক্ষাৎকার হইল। তর- 
তকে গুহক প্রথমে সন্দেহ করিয়াছিল, কিন্তু ভরতের মুখ দেখিয়া 
তাহার হৃদয়ের ভাব বুঝিতে বিলম্ব হইল না। ইঙ্গুদীমূলে তৃণ- 
শহ্যায় রাম শুধু একটু জল পান করিয়া রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন, 
€সই তৃণশধ্যা রামের বিশালবাহুপীড়নে নিপ্পেষিত হইয়াছিল, 
সীতার উত্তরীয়প্রক্িপ্ত ্বর্ণবিনু তৃণের উপর দৃষ্ট হইতেছিল, এই 
দৃশ্ত দেখিতে দেখিতে ভরত মৌনী হইয়! ফড়াইয়া রহিলেন, 
স্তহক কথা বলিতেছিলেন, ভরত শুনিতে পাঁন নাই । ভরতকে 
ংজ্ঞাশুন্তা দেখিয়৷ শক্রুদ্র তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া! কীদিতে 
লাগিলেন,_রাণীগণ এবং সচিববৃনদের শোক উদ্্সিত হইয়া 
উঠিল। বহুযত্বে তরত জ্ঞানলাভ করিয়া সাশ্রনেত্রে বলিলেন, 
শুই না কি তাহার শযা,__ধিনি আকাশম্পর্শী রাজপ্রাসাদে চির- 
দিন বাদ করিতে অভ্যন্ত,_যাহার গৃহ পুষ্পমাল্য, চিত্র ও চন্দনে 
চিরামগরজিত,_ যবে গৃহশেখর বৃত্যশীল গুক ও ময়ূরের বিহারভূমি ও 


ভরত । ১১৭ 


স্পশিাপিস পিপিপি পিপি পপাপাপপর্পাপা্পশিপপসপিিপপিেপিপিরপিকতীললিক 


গীতবাদিত্রশব্ধে নিতামুখরিত ও বাহার কাঞ্চভিত্তিসমূহ কারু- 
কার্ধ্ের আদর্শ,_সেই গৃহপতি ধুলিলুন্ঠিত হইয়া ইচ্ুদীমূলে পড়িয়া- 
ছিলেন, এ কথ ্বপ্রের "ম্যায় বোধ হয়, ইহা! অবিশ্বাস্ত। আমি 
কোন্‌ মুখে রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিব? ভোগবিলাসের দ্রব্যে 
আমার কাজ নাই, আমি আজ হইতে জটাবন্কল পরিয়া ভূতলে 
শয়ন করিব ও ফলমূলাহার করিয়া জীবনবাপন করিব |» 

এবার জটাবন্কলপরিহিত শোকবিমূঢ় রাজকুমার ভরদ্বাজমুনির 
আশ্রমে যাইয়া রামচন্জরের অনুসন্ধান করিলেন ।-_এই সর্বন্ত 
খষিও প্রথমতঃ সন্দেহ করিয়া ভরতের মনঃগীড়া দিয়াছিলেন। 
একরাত্রি ভরদ্বাজের আশ্রমে আতিথ্যগ্রহণ করিয়! মুনির নির্দেশা- 
হুসারে রাজকুমার চিত্রকটাভিমুখে রওনা হইলেন | ভরদ্বা ভর- 
তের শিবিরে আগমন করিয়া রাণীদিগকে চিনিতে চাহিলেন । 
ভরত এইভাবে মাতাদিগের পরিচয় দিলেন, "ভগবন্‌ এ যে শোক 
এবং অনশনে ক্ষীণদেহা সৌমামুত্তি রা ন্যায় দেখিতেছেন, 
ইনিই আমার অগ্রজ রাঁমচন্দ্রের মা” উহার বামবাহ আশ্রয় 
করিয়া! বিমন। অবস্থায় মিনি দাড়াইয়! আছেন, বনাস্তরে শুফপু্প- 
কর্সিকার-তকষর ন্যাঁ শীর্ণাপী__ইনি কক্্রণ ও শক্রুদ্রের জননী সুমিত, 
_আর তাহার পার্থর যিনি, তিনি অযোধ্যার রাজলঙ্গীকে বিদায় 
করিয়। আসিয়াছেন,তিনি পতিঘাতিনী ও সমস্ত অনর্থের মূল, বৃথা- 
প্রজ্ঞামানিনী ও রাজ্যকামুক্লা-_এই দুর্ভাগ্যের মাতা 1” বলিতে 
বলিতে ভরতের ছুইটি চক্ষু অশ্রপূর্ণ হইয়! আসিল এবং তুদ্ধ সর্পের 
তায় একবার জলভর! চক্ষে মাতার প্রতি ৃষ্টপাত্.করিলেন | 


১১৮ রামায়ন কথা । 


১০২৮ ৯৯৯৬২০১৪৯৮৮ ০৮০৮১০৮০৮১৮ 


চিত্রকূটের সিহত হা ভরত অননীবৃদ ও সচিবসমূহে পরি- 
বৃত হুইয়া রথ তগ ক রিয়া পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 

তখন রমণীয় চিত্রকুটে অর্ক ও কেতকী পুষ্প ফুটিয়া উঠিয়াছিল, 
আম ও লোখ্রদল পৰ হইয়া শাখাগ্রে দুলিতেছিল। চিত্রকূটের 
কোন অংশ ক্ষতুবিক্ষত প্রস্তররাজিতে ধুসর, নিয় অধিত্যকাঁভূমি 
পুগ্পসস্তারে প্রমোদ-উদ্যানের স্তায় সুন্দর, কোথাও পর্কতগাত্র 
হইতে একটিমাত্র শৈলশূঙ্গ উর্ধে উঠিয়া আকাশ চুম্বন করিয়া 
আছে-_অদুরে মন্দাকিনী,__-কোথাও পুলিনশালিনী, কোথাও 
জলরাশির ক্ষীণরেখা নীল তরুরেথার প্রান্তে বিলীয়মান। তরঙ্গ- 
রাজি সুন্দরীর পরিতাক্ত বস্ত্ের ন্যায় বাুকর্তৃক ঘন আন্দোলিত 
হইতেছিল, কোথায় পার্বত্য ফুলরাশি শ্রোভোৌবেগে ভাপিয়া যাই- 
তেছিল | এই দৃপ্ত দেখিতে দেখিতে রামচন্দ্র দীতাকে বলি- 
লেন__প্রাজ্যনাশ ও স্থ্দ্বিরহ আমার দৃষ্টির কোন বাধা জন্মাই- 
তেছে না, আমি এই পার্কত্য দৃশ্তাবলীর নির্শল আনন্দ সম্পূর্ণরূপে 
উপভোগ করিতে পারিতেছি।” | 

এই কথ৷ শেষ না হইতে হইতে সহসা বিপুল শবে নভঃপ্রদেশ . 
আকুল হইয়া উঠিল, সৈন্ঠরেণুতে দিত্সগুল আচ্ছন্ন হইল, তুমুল 
শবে গশ্ুপক্ষী চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল | রামচ্্র সন্্স্ত হইয়া 
লক্ষণকে জিজ্ঞাস৷ করিলেন, “দেখ, কোন রাজা বা রাজপুত্র মৃগয়ার 
জন্য এই বনে আসিয়াছেন কি? কিংবা কোন ভীষণ জন্তর আগ- 
মনে এই সৌম্যনিকেতনের শাস্তি এভাবে বিস্িত হইতেছে ?” 
লক্ষণ দীর্ঘপুশিত প্াতবৃক্ষের আগ্রে উঠিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া 


ভরত। ১১৪ 


শিপ িশিশীশ পিপিপি শী পিপিপি, 
পম সপপসাসাপাশপাপাসসািাপাীশি 


পূর্বদিকে সৈন্যশ্রেণী দেখিতে পাইলেন এবং বলিলেন, "অন্ন 
নির্বাণ করুন, সীতাকে গুহার মধ্যে লুকাইয়া রাখুন এবং অস্- 
শন্ত্াদি লইয়া! প্রস্তুত হউন।” “কাহার মৈন্ত আসিতেছে, ক্ছি 
বুঝিতে পারিলে কি ?” এই প্রশ্নের'-উত্তরে লক্ষণ বলিলেন, 
“অদুরে শী যে বিশাল ব্টপী দেখা যাইতেছে, উহার পত্রাস্তরে 
ভরতের কোবিদারচিন্নিত রথধবজ দেখা যাইতেছে,_-অভিষেক 
গাপ্ত হইয়া পূর্ণমনোরথ হয় নাই, নিষ্ষণ্টকে রালজান্রী লাভ করি- 
বার জন্য ভরত আমাদিগের বধসঙ্কল্লে অগ্রসর হইতেছে, আজ 
এই সমস্ত অনর্থের মূল ভরতকে আমি বধ করিব 1” 

রামচন্্র বলিলেন_-"ভরত আমাদিগকে ফিরাইয়া লইয়] 
যাইতে আসিয়াছে & সকল অবস্থা অবগত হইয়৷ আমার প্রতি 
চিরস্সেহপরায়ণ, আমার প্রাণ হইতে প্রিয় ভরত স্বেহাক্রাস্তহৃদয়ে 
পিতাকে প্রসন্ন করিয়া আমাদিগের উদ্দেশে আসিয়াছে, তুমি 
তাহার প্রতি অন্যায় সন্দেহ করিতেছ কেন? ভরত কখন ত 
আমাদিগের কোন অপ্রিয় কার্ধ্য করে নাই, তুমি তাহার প্রতি 
কেন কুরবাক্য প্রয়োগ করিতেছ ? যদি রাজালোভে এরূপ করিয়া 
খাক, তবে ভরতকে কহিয়া আমি নিশ্চয়ই রাজ্য তোমাকে দেওয়া 
ইব 1” ধর্শীল ভ্রাতার এই কথা শুনিয় লক্ষণ লজ্জায় অভিভূত 
হইয়া পড়িলেন। 

কিছু পরেই ভরত আসিয়া! উপস্থিত হইলেন; আনশনক্শ ও 
শোকের ীবস্তমুস্তি দেবোপম ভরত খামকে তৃপের উপর উপবিষ্ট 
দেখিয়৷ বালকের স্তায় উচ্চকণ্ঠে কাদিতে লাগিলেন--“হেমছত্র 


১২০ রামায়ণী কথা। 


১৩৬ পাশাপাশি 


ধাহার মন্তকের উপর শোভা পাত, সেই রাজপ্রী-উজ্জ্ শিরো- 
দেশে আজ জটাভার কেন? আমার অগ্রজের দেহ চন্দন ও 
অগুরু দ্বারা মার্জিত হত, আজ দেই অঙ্পরাগবিরহিত কাস্তি 
'ধুলিধূনর | যিনি সমস্ত বিশ্বের প্ররুতিপুঞ্জের আরাধনার বস্ত, 
তিনি বনে বনে ভিখারীর বেশে বেড়াইতেছেন,_আঁমার জন্যই 
তুমি এই সকল কষ্ট বহন করিতেছ, এই লোকগঠিত নৃশংস 
জীবনে ধিক!” বলিতে বলিতে উচ্চস্বরে কীদিয়া ভরত রামচন্দ্র 
পাদমূলে নিপতিত হইলেন । এই ছুই ত্যাগী মহাপুরুষের মিলন- 
দৃশ্ত বড় করুণ। ভরতের মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, ত্াহারও মাথায় 
জটাজুট, দেহে চীরবাঁস। তিনি ক্কৃতাগুলি হইয়া অগ্রজের পাদমূলে 
লুষ্টিত। রামচন্দ্র বিবর্ণ ও ক্কশ তরতকে কষ্টেচিনিতে পারিলেন, 
অতি আদরে হাত ধরিয়! উঠাইয় মন্তকাঘাণপুর্বক অঙ্কে টানিয়া 
লইলেন; বলিলেন--“বৎস, তোমার এ বেশ কেন? তোমার এ 
বেশে বনে আসা যোগ্য নহে।” 
ভরত জোটের পাদতলে লুটাইয়! বলিলেন, "আমার জননী 
মহাঘোর নরকে পতিত হইতেছেন, আপনি তাহাকে রক্ষা করুন, 
আ্বামি আপনার ভাই,_-আপনার শিষ্য,_-দীসানুদাস, আমার 
প্রতি প্রসন্ন হউন, আপনি রাজ্যে আসিয়া অভিষিক্ত হউন” 
বন্ধ কথা, বু বিতও| চলিল )-_-ভরত বলিলেন, "আমি চতুর্দশ- 
বৎসর বনবাসী হইব, এ প্রতিশ্রুতিপালন আমার কর্তব্য ।” কোন- 
রূপে রামকে আনিতে না পারিয়া ভরত অনশনব্রত ধারণ করিয়া 
কুটীরদ্বারে তূলুষ্টিত হইয়া পড়িয়া' রহিলেন। রামচন্দ্র এই অবস্থায় 





ভরত। ১২১ 


৬ ১ শপ পপাপর্পিপাপপািপপিপািািশউিসিসিউিউিশিপ৮০৮৮১৬৬ ১০০ 


সাদরে  উঠাইয়! নিজের পাদুকা তাহাকে প্রদান করিলেন। টা 
ভার শোভান্বিত করিয়৷ ভ্রাতৃপাদরজে বিভূষিত পাদুকা তাহার 
মুকুটের স্থানীয় হইল। নহজ্র ভূষণে যে শোভা! দিতে অসমর্থ, 
এই পাছুক| সেই অপুর্ব্ষ রাজশ্রী ভরতকে প্রদান করিল। ভরত 
বিদায়কালে বলিলেন, “রাজ্যতার এই পাছুকায় নিবেদন করিয়া 
চতুর্দশবৎ্সর তোমার প্রতীক্ষায় থাকিব, সেই সময়ান্তে তুমি ন! 
আপিলে অগ্মিতে জীবন বিসঙ্জন করিব 1” অযোধ্যা সন্নিকটবর্ভী 
হইয়। ভ)ত বলিলেন, *অযোধা| আর অযোধ্যা নাই, আমি এই 
সিংহহীন গুহাঁয় প্রবেশ করিতে পারিব না।” নন্দিগ্রামে রাজ- 
ধানী প্রতিষ্টিত হইল, উহা রাজধানী নহে-_খষর আশ্রম । সচিন- 
বৃন্দ জটাবন্কলপরিহিত . ফলমূলাহারী-_রাজার পার্খে কি বলিয়া 
মহার্ঘ পরিচ্ছদ পরিয়া বসিবেন, তাহারা সকলে কমায়বস্ত্র পরিতে 
আরম্ত করিলেন। বেই কাষায়বন্ত্রপরিহিত সচিববৃন্দ-পরিবু হ 
ব্রত ও অনশনে কৃশ:ক্, ত্যাগী রাজকুমার পাছুকার উপর ছত্র 
ধরিয়া চতুর্দশ বৎসর রাজ্যপালন করিয়াছিলেন । 

ভরতের এই বিষ মুত্তিখানি রামের চিত্তে শেলের মত বিদ্ধ 
হইয়াছিল। যখন সীহাকে হারাইয়া তিনি উন্মন্তবেশে পম্পা তীরে 
ঘুরিতেছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন,_-“এই পম্পাতীরের রমণীয় 
দৃগ্তাবলী সীতার বিরহে 'ও ভরতের ছুঃখ ম্মরণ করিয়া আমার রম- 
শীয় বোধ হইতেছে না)” আর একদিন নঙ্কায় রামচন্তর সথুদীবকে 
বলিয়াছিলেন, প্বন্ধু, ভরতের মত ভ্রাতা জগতে কোথায় পাইব ?” 

রামচন্দ্র গৃহে প্রত্যাগত হইলে ভরত স্বয়ং তাহার পদে সেই 


১২২ রামায়ণী কথা । 


+৮১৯০০০০০৩া৮৯৯০৫১৭৯, 


গাদুকাদ্থয় পরাইয়! কৃতার্থ হইলেন এবং রামের পদে রণাম করি 
বলিলেন, “দেব, তুমি এই অযোগ্য করে যে রাজ্যভার স্থন্ত 
করিয়াছিলে, তাহ! গ্রহণ কর। চতুর্দশ বৎসরে রাজকোষে সঞ্চিত 
অর্থ দশগুণ বেশী হইয়াছে ।” 

রামায়ণে যদি কোন চরিত্র ঠিক আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, 
তবে তাহা একমাত্র ভরতের চরিত্র। সীতা লক্ষণকে যে কটুক্তি 
করিয়াছিলেন, তাহ! ক্ষমা নহে। রামচন্দ্রের বালিবধ ইত্যাদি 
অনেক কার্ধ্যই সমর্থন করা যায় না। লক্ষণের কথা অনেক সময় 
অতি রুক্ষ ও দুর্বিনীত হইয়াছে । কৌশল্যা দশরথকে বলিয়া- 
ছিলেন, “কোন কোন জলজন্ত যেরূপ স্বীয় সম্তানকে ভক্ষণ করে, 
তুমিও সেইরূপ করিয়াছ।” কিন্তু ভরতের চরিত্রে কোন খুঁত 
নাই। পাছ্বকার উপর হেমচ্ছত্রধর জটাবন্কলধারী এই রাজর্ষির 
চিত্র রামায়ণে এক অদ্বিতীয় সৌন্দর্যযপাত করিতেছে । দশরথ 


সতাই বলিয়াছিলেন-_ 
“্রামাদপি হি তং মন্তে ধর্মাতে| বলবস্তরমূ।” 


কৈকের়ীর সহশ্রদোষ আমর! ক্ষমার্হ মনে করি, যখন মনে হয়, 
তিনি এরপ স্তুপুত্রের গর্ভধারিণী । আমর! নিষাদীধিপতি গুহ- 
কের সঙ্গে একবাঁকো বলিতে পারি-__ 
পথসত্বং ন তয় তুল্যং গষ্ঠামি জগতীতলে। 
অবস্বাদাগতং রাজাং যন্তং তাত্ত মিহেচ্ছমি /* 
অবস্বাগত রাজ্য তুমি প্রত্যাখ্যান করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তুমি 


ধন্য, জগতে তোমার তুল্য কাহাকেও দেখা যায় না। 
কাপ 








, বালক্াণ্ডে লিখিত হইয়াছে, লক্ষণ রামচন্দের *পরাণইবাপরঃ 
_মপ্র প্রাণের স্যায়। ভরত ছাড়া আমর! রামকে কল্পনা করিতে 
গারি, এমন কি, সীতা ছাড়া রামচিত্র কল্পনা করিবার স্থববিধাও 
কবিগুরু দিয়াছেন, কিন্তু লক্ষণ ছাড়া রামচিত্র একান্ত অস্পূর্ণ। 

, লক্ষণের ভ্রাতৃভক্জি কতকটা মৌন এবং ছায়ার স্তায় অস্গামী! 
লক্ষণ রামের প্রতি ভালবাসা কথায় জানাইবার জন্ত ব্যাকুল 
ছিলেন না, নিতান্ত কোনরূপ অবস্থার সন্কটে না গড়িলে তিনি 
তাহার হৃদয়ের স্থগভীর স্নেহের আভাম দিতে ইচ্ছুক হইতেন না) 
বাধ্য হইয়! ছুই-এক স্থলে তিনি ইন্সি তমাচত্র তাহার হদয়ের ভাব 
বাক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তাহার অপরিসীম রামপ্রেম যৌনভাবেই 
আমাদিগের নিকট সর্বত্র ব্যক্ত হইয়! পড়িয়াছে। 

ভরত, সীতা এবং রামচন্দ্র মনের আবেগ সংবরণ করিতে 
জানিতেন না) কিন্তু লক্ষণ লনেহসম্বন্ধে সংশমী_সে শ্লেহ পরিপূর্ণ, 
অথচ তাহা আবেগে উচ্ছসিত হইয়। উঠে নাই? এই মৌন 
স্নেহচিত্র আমাদিগকে সর্বত্যাগী কষ্টসহিষণ ডি অশেষ 
কথ! জানাইতেছে। 
লক্ষণ আজন্ম রামচন্দ্র ছায়ার স্য!য় অনুগামী । 
পন চ তেন বিনা নিদ্রাং লভতে পুরুযোন্তমঃ। 
ৃষ্টমননমুপানীতমস্বাতি ন হি তং বিনা!” 


১২৪ , রামায়ণী কথা। 





৬৬৬৬ পাশা 


রামের কাছে না শুইলে তাহার রাত্রে ঘুম হয় না, রামের 

গ্রনাদ ভিন্ন কোন উপাদেয় খাদ্যে তাহার তৃণ্থি হয় না। 
শা হি হয়মারূচো মৃগয়াং যাতি রা্বঃ। 
অধৈনং পৃষ্ঠতোইভোতি সধনুঃ পরিপালয়ন্‌ |” 

রাম যখন অশ্বীরোহণে মুগয়ায় যাত্রা করেন, অমনি ধনুহজত্ত 
তাহার শরীর রক্ষা করিয়া বিশ্বস্ত অনুচর তীহার পিছনে পিছনে 
যাঁইতে থাকেন । যে দিন বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম রাক্ষসবধকরে, 
নিবিড় বনপথে যাইতেছেন, সে দিনও কাকপক্ষধর লক্ষণ সঙ্গে 
সঙ্গে। শৈশবদৃহ্াবলীর এই সকল চিত্রের মধ্যে আত্মহারা 
লক্ষণের ভ্রাতৃভক্তির ছবি মৌনভাবে কুটিয়া উঠিয়াছে। 

রামের অভিষেকসংবাঁদে সকলেই কত সস্তোষপ্রকাঁশের জন্য 
ব্যস্ত হইলেন, কিন্তু লক্ষণের মুখে আহ্লাদহচক কথা নাই, নীরবে 
রামের ছায়ার ন্যায় লক্ষণ পশ্চা্র্তাী । কিন্ত রাম স্থল্নভাষী ভ্রাতা 
হদয় জানিতেন, অভিষেকসংবাঁদে সুখী হইয়া সর্কপ্রথমেই লক্ষণের 
কণ্ঠলগ্ন হইয়! বলিলেন, | 

“্জীবিতঞ্চাপি রাজাঞধ ত্বদর্থমতিকাময়ে 1” 

আমি জীবন ও রাজ্য তোমার জন্যই কামনা করি । ভ্রাতার এই 
রূপ ছুই একটি কথাই লক্ষণের অপূর্ব স্নেহের একমাত্র পুরস্কার ও 
পরম পরিতৃপ্তি। আমরা কল্পনানয়নে দেখিতে পাই, রামের 
এই সিগ্ধ আদরে "নুবর্ণচ্ছবি” লক্ষণের গণ্ডদ্ধয় নীরব প্রফুল্লতায় 
রক্তিমাভ হইয়া উঠিয়াছে! 

কিন্তু এই মৌন স্বপ্লভাবী যুবক, রামের প্রীতি কেহ অস্ভায় 


লক্ষণ । ১২৫ 


শি তত পরা ৫৯০৯৯৮৮১৮৬১ 





পাশপাশি 


করিলে, তাহ! ক্ষমা করিতে জানিতেন না। যেদিন কৈকেয়ী 
অভিষেকব্রতোজ্জ প্রফুর রামচন্দরকে মৃত্াতুলা বনবাদাক্তা গুনাই- 
লেন, রামের মুদ্তি সসা বৈরাগোর শ্রীতে ভূষিত হইয়। উঠিল, 
তিন খবিব নির্ণিপ্ভাবে গুরুতর বনবাসাজ্রা মাথায় তুলিয়া 
ললইলেন, অভিষেকসন্তারের সমস্ত আয়োজন যেন তাহাকে 
ব্যঙ্গ করিতে লাগিল, সেই দিন সেই উৎ্কট মুহূর্তে তাহার 
আর কোন সঙ্গী ছিল না, তীহার পশ্চান্তাগে চিননুম্বং ভক্ত ক্ষ 
হইয়। দড়াইয়াছিলেন, বান্মীকি ছুইটি ছত্রে মেই মৌন চিত্রটি 
আঁকিয়াছেন__ 
“তং বাষ্পপরিপূরণাক্ষঃ পৃঠতোহনুজগামহ । 
লক্ষ্ণঃ পরমকুদ্ধঃ হুমিত্রানদবর্ধনঃ 8 

লক্ষণ-অভিমাত্র কুদ্ধ হইয়! বাপপূরণচগ্ষে ভ্রাতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
যাইতে লাগিলেন । 

এই অন্তায় আদেশ তিনি সহ করিতে পারেন নাট । রাম- 
চন্দ্র ধাহাদিগকে অকুষ্রতচিন্তে ক্ষমা করিয়াছেন, লক্ষণ তাহা" 
দিগকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই | রামের বনবাপ লইয়া তিনি 
কৌশল্যার সম্মুখে অনেক বাণ্থিতও! করিয়াছিলেন, কুদ্ধ হইয়া 
তিনি সমস্ত অযোধ্যাপুরী নষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন ) তিনি 
রামের কর্তব্বুদ্ধির প্রশাসা' করেন নাই-_এই গঠিত আদেশপালন 
ধরমাসঙ্গত নহে, ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন | এই তে্স্বী 
যুবক খন দেখিতে পাইলেন, রামচন্দ্র একাত্তই বনবাসে বাইবেন, 
তখন কোথা! হইতে এক অপূর্বব কোমলতা তাহাকে অধিকার 


৯২৬ রামায়ণী কথা । 








করিয়া বসিল; তিনি বালকের স্ায় রামের পদযুগ্ে লুস্তিত হই 


কাদিতে লাগিলেন-_- 
“্্যাধ্পি লোকানাং কাময়ে ন ত্বয়া,বিনা।” 


--অমরত্ব কিংবা ত্রিলোকের ধশবর্য্যও আমি তোঁমা ভিন্ন আকাজ্ঞা 
করি না। রামের পাঁদপীড়নপুর্বক-*উহা৷ অশ্রমিক্ত করিয়া নব- 
বধুটির স্ায় সেই ক্ষাত্রতেজোদ্দীপিত মুদ্তি ফুলমম স্কোমল হইরা 
সঙ্গে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। এই ভিন্স স্লেহস্চক 
দীর্ঘ বন্তুতায় অভিব্যক্ত হয় নাই, অতি অল্প কথায় তিনি রামের 
সঙ্গী হইবার জন্য অনুমতি চাঁহিলেন, কিন্তু সেই অল্প কথায় ন্নেহ- 
গভীর আত্মত্যাগী হৃদয়ের ছায়া পড়িয়াছে। রাম হাতে ধরিয়া 
তাহাকে তুলিয়। লইলেন, “প্রাণসম প্রিয়”, “বস্ত”, “সখা” প্রতৃতি 
শ্নেহমধুর স্ভাষণে তাহাকে সন্ষ্ট করিয়া বনযাত্রা হতে প্রতি- 
নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু লক্ষণ ছুই একটি দৃঢ়কথায় 
তাহার অটল সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিলেন, “আপনি শৈশব হইতে 
আমার নিকট প্রতিশ্রত, আমি আপনার আজন্মসহচর, আঙ্গ' 
তাহার ব্যতিক্রম করিতে চাহিতেছেন কেন ?” 

লক্ষণ সঙ্গে চলিলেন। এই আত্মত্যাগী দেবতাঁর জন্য কেহ 
বিলাপ করিল না। যে দিন বিশ্বামিত্র রামকে লইয়া যাইবার জন্য 
দশরথের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সে দিন-_ 

“উনষোড়শবর্ধো মে রামো রাজীবলোচনঃ 1৮ 

বলিয়! বৃদ্ধ রাজা ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তৎকনিষ্ঠ 
আর একটি রাজীবলোচন ষে ছুরস্তরাক্ষসবধকণ্লে ভ্রাতার অনুবর্তী 


ল্মণ 1. সঙ 


,২৮১৯াপিঅিসপিপিসিশসিিকাশিতলি 
৮ ৬৬১ 


হই চলিলেন, তজ্জন্ কেহ হু আক্ষেপ ব করেন বি ] শী রাষ- 
লক্ষণ-সীতা৷ বনে চলিয়াছেন, অযোধার যত নয়না্র, তাহ! রহিয়া 
রহিয়। রাঁমসীতার জন্য বর্ষিত হইতেছে । সীতার পাদপন্ের 
অলক্তকরাগ শুছিয়া যাইবে, তাহ! কণ্টকে ক্ষতবিকফত হইবে,__ 
মহার্ঘশয়নোচিত রামচন্র বৃক্ষমূলে পাংগুশয্যায় শুইয়া মন্তমাতঙ্গের 
্থায় ধৃলিলুষ্ঠিতদেহে প্রাতে গাত্রোথান করিবেন, ঘিনি বন্দিগণের 
সুশ্রাব্যগীতিমুখর গগনস্পর্শী প্রাসাদে বাঁস করিতে অভ্যন্ত তিনি 
কেমন করিয়! চীরবাম পরিয়া বনে বনে তরুতল খুঁজিয়! বেড়াই- 
বেন_-এই আক্ষেপোক্তি দশরথ-কৌশলা! হইতে আর্ত করিয়া 
অযোধাবাপী প্রত্যেকের কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছিল। প্রজাগণ 
রথের চক্র ধরিয়া সুমন্ত্রকে বলিয়াছিল__ 

“সংষচ্ছ বাজিনাং রশীন্‌ সত যাহি শনৈঃ শনৈঃ। 

মুখং জক্ষযামো। রামন্ঠ দুদর্শনো ভবিষাতি ॥” 

'সারধি, অঙ্শের রশ্মি সংযত করিয়া বীরে ধীরে চল, আমরা 
রামের মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়া লই, আর আমরা উহ! সহজে 
দেখিতে পাইব না” কিন্তু লক্ষণের জন্ত কেহ আক্ষেপ করেন 
নাই, এমন কি, জুমিত্রাও বিদায়কালে পুত্রের কণ্ঠলগ্ন হইয়া ক্রন্দন 
করেন নাই, তিনি দৃঢ় অথচ ক্েহার্্রকণ্ঠে লক্ণকে বলিয়াছিলেন_ 

প্রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্‌। 
অযোধ্ামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুথম্‌ ॥” 

যাও বৎস, স্বচ্ছন্দমনে বনে যাও--রামকে দশরথের ন্যায় 
দেখিও, সীতাকে আমার ন্যায় মনে করিও এবং বনকে অযোধ্যা! 


ঞ্ং৮ রামায়ধী কথা । 


প৯ত২প৯০৯৩১৮৮১১৫০৯৯৮৮৯পসিপিসশিশ 


বলিয়া গণ্য করিও ।” মাতার চক্ষুর অশ্রুবিন্দু লক্ষণ পাইলেন না, 
বরং সুমিত তাহাকে যেন কর্তবযপালনের জন্ত আগ্রহসহকারে 
্বরান্থিত করিয়া দিলেন__ 
“কুমিতরাগচ্ছ গচ্ছেতি পুনঃপুনরুবাচ তম্‌।” 
স্বমিত্রী তাহাকে পুনঃ পুনঃ প্যাঁও যাঁও” এই কথা বলিতে 
লাগিলেন | 
মৌন সন্ন্যাসী আত্মীয় সুন্ধদ্বর্গের হত পাইয়াছিলেন, কিন্ত 
তাঁহা তিনি মনেও করেন নাই, রামচন্দ্র জন্য যে শোকোচ্ছান, 
তাহার মধ্যেই তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি 
কাহারও নিকটে বিলাপ প্রত্যাশা করেন নাই, রাঁমপ্রেমে তাহার 
'নিজের সতা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ৮ 
আরণাজীবনের যাহা কিছু কঠোরতা, তাহার সমধিক ভাগ 

লক্ষণের উপর পড়িয়াছিল,_-কিংবা তাহা তিনি আহ্লাদ সহকারে 
"মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন। গিরিসান্থদেশের পুত বন্ঠতর- 
রাজি হইতে কুন্মচয়ন করিয়া রামচচ্ত্ সীতার চূর্ণকত্তলে পরাই- 
তেন) ঠোরিকরেখু দ্বারা সীতার সুন্দর ললাটে তিলক রচন| 
করিয়া দিতেন; পদ্না তুলিয়া সীতার সহিত মন্দাকিনীনীরে অব 
গাহন করিতেন, কিংবা গোঁদাবরীতীরস্থ বেতমকুঞ্জে সীতার 
উৎসঙ্গে মন্তক রক্ষা করিয়া স্থখে নিদ্রা বাইতেন ; আর এদিকে 
মৌন দল্নানী খনিত্রস্থার! মৃত্তিকা খনন করিয়! পর্ণশাল! নির্মাণ 
করিতেন, কখনও পরগুহস্ডে শালশাখা কর্তন করিতেন, কখনও 
আস্ত্রশস্ত্র এবং সীতার পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদিতে পূর্ণ বিপুল বংশ- 





০৮৮৯৯ ৮৮৮১০১০৮৮৮৯ ০০১০৬৮ 





লক্ষণ । ॥ ১২৯ 


পেটিক| হস্তে লইয়া এক স্থান হইতে ষ্থীনান্তরে যাত্রা করিতেন, 
কখনও বা মহিষ ও বুষের করীষ সংগ্রহ করিয়া অগ্নি জালিবার 
ব্যস্থা করিতেন। একদিন দেখিতে পাই, শীতকালের তুষার 
মলিন জ্যোতায় শেষরাত্রিতে যবগোধুমাচ্ছন্ন বনগন্থায় নীল-শেষ 
নলিনী-শোভিত সরসীতে কলদ লইয়া তিনি জল তুলিতেছেন। 
অন্ত একদিন দেখিতে পাই, চিত্রকূটপর্বতের পর্ণশাল! হইতে 
সরসীতটে যাইবার পথটি চিহ্নিত করিবার জন্ত তিনি পথে পথে 
উচ্চ তরুশাখার চীরখণ্ড বদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন। কখন? ব! 
তিনি কোমল দর্ভাঙ্কুর ও বৃক্ষপর্ণ দ্বারা রামের শধা৷ প্রস্তত করিয়। 
অপেক্ষা করিতেছেন, কখনও ব| দেখিতে পাই তিনি কালিনী 
উত্বীর্ণ হইবার জন্য বৃহৎ কাষ্ঠগুলি শুষ্ক বন্য 9 বেতদলতা দ্বারা 
সুঘংবদ্ধ করিয়া মধ্যতাগে জন্বশাখ। দ্বারা পীতার উপবেশন জন্য 
স্থখাসন রচনা করিতেছেন । এই গধ্ঘমী ল্লেহবীর ভ্রাতৃমেবায় 
তাহার নিজসত্ব| হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। রামচন্দ্র পঞ্চবটাতে 
উপস্থিত হইয়া লক্ষণকে বলিয়াছিলেন__“এই সুন্দর তরুরাজি- 
পূর্ণ প্রদেশে পর্ণশালারচনার জন্য একটি স্থান খুঁজিয়া বাহির 
করিয়া লও 1৮ লুঙ্ষ্ণ বলিলেন, “আপনি যে স্ানটি ভালবাসেন, 
তাহাই দেখাইয়া! দিন, সেবকের উপর নির্বাচনের ভার দিবেন 
না।” প্রভুসেবায় এরূপ আত্মহারা ভূত্য,-এমন আর কোথারর 
দেখিয়াছেন। রামন্ত্র স্থান নির্দেশ করিয়া দিলে লক্ষণ ভূমির 
সমতা সম্পাদন করিয়া খনিত্রহস্তে মৃত্তিকাখননে প্রবৃত্ত হইলেন। 
আর এক দিনের দৃশ্ত মনে পড়ে,_গভীর অরণ্যে চারিদিকে 


১৩০ রামায়ণী কথা। 





০২৫৬১১৩৯প০শিছি 


কুষ্ঃসর্গ বিচরণ করিতেছে, গ্রথহারা বিপন্ন পথিকত্রয় রাত্রিবাসের 
জন্য জঙ্গলের নিভৃতে বৃক্ষনিয়ে শুইয়। আছেন, সীতার স্বনার মুখ- 
খানি অনশন ও পর্যাটনে একটু হতগ্রী। হইয়! পড়িয়াছে। রাম- 
চন্দ্রের এই ছুঃখময়ী রজনীর কষ্ট অসহা হইল,_-তিনি লক্গুণকে 
অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবার জন্য বারংবার গীড়াগীড়ি করিতে লাগি- 
লেন, “এ কষ্ট আমার এবং সীতারই হউক, তুমি ফিরিয়া যাও, 
শোকের অবস্থায় সান্বনাদান করিয়া আমার মাতাদিগকে পালন 
করিও” লক্ষণ স্বীয়-স্নেহ-সন্বন্ধে বেশী কথ! কহিতে জানিতেন 
না, রামের এবংবিধ কাতিরোক্তিতে দুঃখিত হইয়া বলিলেন-_ 

“ন হি তাতং ন শত্রত্বং ন হুমিত্রাং পরস্তপ। 

দরষ্ট মিচ্ছেয়মন্যাহং ন্বর্গকাগি তয় বিনা |» 
“আমি পিতা, স্মিত্রা, শক্রপ্ন, এমন কি ম্বর্গও তোমাকে ছাড়িয়' 
দেখিতে ইচ্ছ! করি না ।” * 

কবন্ধ মরিল, জটাযু মরিলেন; আমরা দেখিতে পাই, লক্ষণ 

নিঃশবে সমাধিস্থল খনন করিয়৷ কাষ্ঠ আহরণপুর্ধক কবন্ধ ও 
জটায়ুর সৎকার করিতেছেন। দিবারাত্র তাহার বিশ্রাম ছিল 
না--এই ভ্রাতৃসেবাই তাহার জীবনের পরম আকাজ্ার বিষয় 
ছিল। বনে আসিবার সময় তাহাই তিনি বলিয়া আসিয়া- 
ছিলেন 

“তবাংস্ত সহ বৈদেহা! গিরিসানুষু রংস্তাসে। 

অহং সর্বং করিষামি জাগ্রতঃ স্বপতন্চ তে। 

ধনুরাদায় সগুণং খনিত্রপিউকাঁধরঃ ॥৮ 


লক্ষণ । ১৩১ 


“দেবী জানকীর সঙ্গে আপনি গিরিসীননুদেশে বিহার করিবেন, 
জাগরিত বা নিদ্রিতই থাকুন, আপনার সকল কর্ম আমিই 
করিয়। দিব | খনিত্র, পিটক এবং ধন্থু হস্তে আমি আপনার সঙ্গে 
সঙ্গে ফিরিব |” 
বনবাসের শেষ বৎসর বিপ্দ আসিয়া উপস্থিত হইল রাবণ 

দীতাকে হরণ করিয়া লইয়! গেল। সীতার শৌকে রাম ক্ষিপ্ত- 
গ্রায় হইয়! পড়িলেন, ভ্রাতার এই দারুণ কষ্ট দেখিয়া লক্মণও 
পাগলের মত সীতাকে ইতস্ততঃ খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । 
রামের অনুন্তায় তিনি বারংবার গোদাবরীর তীরভূমি খুঁজিয়া 
আসিলেন! এইমাত্র গোদীবরীতীর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া 
আমিয়াছেন, রাম তখনই আবার বলিলেন_- 

“শীস্ং লক্ষ্মণ জানীহি গত্ব। গোদাবরীং নদীম্‌। 

অপি গোদাবরীং সীতা! পদ্াগ্ঠান়িতুং গত! ।* 
পুনরায় গোদাবরীর তটদেশে বাইয়া লঙ্ণ সীতাকে ডাকিতে 

লাগিলেন, কিন্তু তাহার সন্ধান না পাইয়া ভয়ে ভয়ে রামের নিকট 
উপস্থিত হইয়া আর্তস্করে বলিলেন__ 

“কং নু সা দেশমাগন্না বৈদেহী ক্লেশনাশিলী ।” 
“কোন্‌ দেশে ক্লেশনাশিনী বৈদেহী গিয়াছেন_তাহা বুঝিতে 
পারিলাম না__ 

-পনৈভাং গঞ্ঠামি তীর্থেকু জোশতো ন শৃণোতি মে।” 
'গোদাবরীর অবতরণস্থানসমূহের কোথা তাহাকে দেখিতে 
পাইলাম না--ডাকিলাম, কোন উত্তর পাইলাম না।' 





১৩২ রামায়ণী কথা । 


৯০১২ 





লক্ন্ত বচঃ অ্বাঙ্দীনঃ সম্তাপমোহিতঃ। 

রামঃ সমভিচক্রাম স্বয়ং গোদাবরীং নদীম্‌ ॥” 
লক্ষণের কথা শুনিয়া জিয়মাণচিত্তে রাম স্বয়ং সেই গোঁদাবরীর 
অভিমুখে ছুটিয়া গেলেন। 

ভ্রাতার এই উদ্দাম শৌক দেখিয়া লক্্ণ যেরূপ কষ্ট পাইতে- 

ছিলেন, তাহা! অনন্থুতবনীয় । কত করিয়া তিনি রামকে সান্বনা 
দিবার চেষ্টা করিতেছেন, রাম কিছুতেই শীন্ত হইতেছেন না। 
লক্ষণের কণ্ঠলগ্ন হইয়া রাম বারংবার বলিতেছেন-__ 

না লক্ষ্মণ মহাঁবাহো| পষ্ঠসি ত্বং প্রিয়াং কচি” 
লক্ষণ, তুমি কি সীতাকে কোথীও দেখিতে পাইতেছ ? এই 
শোঁকাকুল কণের আর্তিতে লক্ষণের চক্ষু জলে ভরিয়! আদিত, 
তাহার মুখ শুকাইয়া যাইত। 

দম্ুনামক শাপগ্রস্ত যক্ষের নির্দেশানুপারে রাম লক্ষণের সহিত 
পম্পাতীরে স্গ্রীবের সন্ধানে গেলেন। রাম কখনও বেগে গথ- 
পর্যাটন করেন, কখনও মৃদ্চিত হইয়া বসিয়! পড়েন, কখনও “সীতা 
সীতা” বলিয়! আকুলকণ্ঠে ডাকিতে থাকেন, কখন “হা! দেবি, 
একবার এস, তোমার শৃন্ত পর্ণশালার অবস্থা দেখিয়া যাঁও” এই 
বলিয়৷ কাদিতে কীদিতে: বিলুপ্তসংস্ত হইয়! পড়েন, কখন? 
পল্পানীরবর্ধি-পন্মকৌষ-নিঙ্ান্-পবনম্পর্শে উল্লসিত হইয়। বলিয়া 
উঠেন, 
শনিঙ্থাস ইব সীতায়া বাতি বায়ূর্মনোহরঃ।৮ 


সজলনেত্রে চিরন্ুহৎ চিরসেবক লক্ষণ রাঁমকে এই অবস্থায় যখন 
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পম্পাতীরে লইয়া আদিলেন, তখন ইন্ুমান্‌ ্থত্রীবকর্তৃক প্রেরিত 
হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা 
কাঁরলেন। হনুমান্‌ সন্্রম ও আদরের সহিত বলিলেন, “আপনার! 
পৃথিবীজয়ের শক্তিসম্পন্ন, আপনারা চীর ও বন্ধল ধারণ করিয়াছেন 
কেন? আপনাদের বৃত্তায়িত মহাবাছু সব্ধ-ভূষণে ভূষিত হইবার 
যোগা, সে বাহু ভূষণহীন কেন?” এই আদরের কণ্ঠস্বর গুনিয়া 
লক্ষণের চিররুদ্ধ ছুঃখ উচ্ছৃসিত হইয়৷ উঠিল। যিনি চিরদিন 
মৌনভাবে স্হান দ্বদয় বহন করিয়া আসিয়াছেন, আজ তিনি 
লেহের ছন্দ ও ভাষ! রোধ কৰিতে পারিলেন না! : পরিচয় প্রন" 
নের পর তিনি বলিলেন-_“দন্থুর নির্দেশে আজ আমরা স্ব্গীবের 
শরণাপন্ন হইতে আসিয়াছি। যে রাম শরণাগতদিগকে অগণিত 
বিত্ত অকুষ্ঠিতচিত্তে দান করিয়াছেন, সেই জগৎপুজা রাম আজ 
বানরাধিপতির শরণ পাইবার জন্য এখানে উপস্থিত। ত্রিলোৌক- 
বিশ্রতকীন্তি দশরথের জোষ্ঠ পুত্র আমার গুরু রামচন্ত্র স্বয়ং বান- 
রাধিপতির শরণ লইবার জন্য এখানে আসিয়াছেন। সর্ঝলোক 
যাহার আশ্রয়লাভে কৃতার্থ হইত, বিনি প্রজ্ঞাপুঞ্জের রক্ষক ও 
গালক ছিলেন, আজ তিনি আশ্রয়ভিক্ষ! করিয়া স্থত্রীবের নিকট 
উপস্থিত। ভিদি শোকাতিভূত ও আর্ত, সুগীব অবশ্ঠই প্র 
হইয়া তীহাকে শরণ দান করিবেন 1”--বজিতে বলিতে লক্ষণের 
চিরনিরুদ্ধ অশ্রু উচ্চৃসিত হইয়া উঠিল, তিনি কীদিয়া৷ মৌনী 
হইলেন। রামের ছুরবস্থাদর্শনে লক্ষণ একান্তরূপে অভিভ্ত 
হইয়়াছিলেন, তাহার দৃঢ়চরিত্র আগ্ ও করুণ হইয়া পড়িযাছিল। 





১৩৪ রামায়ণী কথা । 


৮০০৯৮পপিসপিশিপপিপসিসিসিশিপাীশাশিশািপীসটীািসিশাস 


এই নিতা ছুঃখসহায় ভূত্য, সখা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামের প্রাণ- 
প্রিয় ছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য । অশোকবনে হনুমানের নিকট 
সীতা বলিয়াছিলেন,, ভ্রাতা লক্ষণ আম! অপেক্ষা রামের নিয়ত 
প্রিয়তর।” রাবণের শেলে বিদ্ধ লক্্ণ যেদিন যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতকল্ন 
হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেদিন আমরা দেখিতে পাই, আহত 
শাবককে ব্যান্বী যেরূপ রক্ষা! করে, রাম কনিষ্ঠকে সেইরূপ আগু- 
লিয়া বসিয়া আছেন;-__রাবণের অসংখ্য শর রামের পৃষ্টদেশ ছিন্ন 
ভিন্ন করিতেছিল, সে দিকে ঢৃক্পাত না করিয়া রাম লক্ষণের প্রতি 
সজল চক্ষু ্যস্ত করিয়া তাহাকে রক্ষা করিতেছিলেন্কু। বানরসৈস্ঠ 
লক্ষণের রক্ষাভার গ্রহণ করিলে তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং 
রাবণ পৃষ্টভঙ্গ দিয়! চলিয়া গেলে মৃতকল্প ভ্রাতাকে অতি স্থকোমল- 
ভাবে আলিঙ্গন করিয়া রাম বলিলেন-_-“তুমি যেরূপ আমাকে বনে 
অন্গমন করিষাছিলে, আজ আমিও তেখনি তোমাকে যমালয়ে 
অন্ুগমন করিব, তোমাকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিতে পারিব না। 
সীতার মত স্ত্রী অনেক খুঁজিলে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্ত 
তোঁমার মত ভাই, মন্ত্রী ও সহায় পাওয়! যাইবে না । দেশে দেশে 
স্ত্রীও বন্ধু পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এমন দেশ দেখিতে পাই 
না, যেখানে তোমার মত ভাই জুটিবে। এখন উঠ, নয়ন উন্মীলন 
করিয়া আমায় একবার দেখ; আমি পর্বতে বা .বন-মধ্যে 
শোকার্ত, প্রমত্ত বা বিষণ্ধ হইলে, তুমিই প্রবোধবাক্যে আমায় 
সাত্বন! দিতে, এখন কেন এইরূপ নীরব হইয়া! আছ 1?” 

রামের আজ্ঞাপালনে লক্ষণ কোনকালে দ্বিরুক্তি করেন: নাই, 


লক্ষণ ১৩৫ 





তিস্তা পাপ 


ভারদ্লত হউক বা না হউক, লক্ষণ সর্ধদা মৌনভাবে তাহা 
পালন করিয়াছেন। রাম সীতাকে বিপুল সৈশ্সংঘের মধ্য দিয়া 
শিবিকা ত্যাগ করিয়। পদত্রজে আসিতে আজু করিলেন। শত শত 
দৃষ্টির গোচরীভূত হইয়া সীত| লজ্জায় বেন মরিয়া যাঈতেছিলেন, 
্রীড়ামরীর সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছ্িল। লক্ষ্মণ এই দৃশ্ত দেখিয়! 
ব্যথিত. হইলেন, কিন্তু রামের কার্ষোর প্রতিবাদ করিলেন না। 
যখন সীতা অগ্নিতে প্রাণবিসর্জন দিতে কৃতসংকল্পা হইয়! লঙ্ণকে 
চিতা প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন,_-তখন লক্ষণ রামের 
অভিপ্রায় বুৰিঘ্তু সজলচক্ষে চিতা প্রস্তত করিলেন, কিন্তু কোন 
প্রতিবাদ করিলেন না। ভ্রাতৃ-ক্সেহে তিনি স্থীর-তস্তিতব-শন্ত 
হইয়৷ গিয়াছিলেন। * ভরত্তের, এমন কি সীতার, মৃছু অথচ 
তেজোব্যঞ্ক ব্যক্তিত্ব তাহাদের স্থগভীর ভালবাসার মধোও 
আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, কিন্তু রামের প্রতি লক্ষণের স্গেহ 
সম্পূর্ণরূপে আত্মহারা । ভরত রামচনের জন্য যে সকল কষ্ট 
স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রাণে আঘাত দের,-তাঁদৃশ 
ব্যক্তির পক্ষে এরূপ আত্মত্যাগ আমাদের নিকট অপূর্ব পদার্থ 
বলিয়া বোধ হয়) ভরত স্বর্গের দেবতায় ্তায়, তাহার ক্রিয়া 
কলাপ ঠিক ফেন পৃথিবীনাসীর নহে, উহা সর্বদাই ভাবের এক 
উচ্চগ্রামে আমাদিগের মনোযোগ সবলে আকর্ষণ করিয়া রাখে । 
কিন্ত লক্ষণের আত্মত্যাগ এত সহজভাবে হইয়া আসিয়াছে, উহা 
বায়ু ও জলের মত এত সহজপ্রাপ্য যে, অনেক সময় ভরতের 
আত্মত্যার্গর পার্থ লক্ষণের খনিত্রদ্বারা মৃত্তিকাখনন প্রস্থৃতি 


১৩৬ বাঁমায়ণী কথ! ৷ 


১৯৬৬১৫৮৬৮১৮ 





৮৮৯ 


সেবাবৃত্বির মধ্যে আমরা তাহার সুগভীর প্রেমের গুরুত্ব অনুভব 
করিতে ভুলিয়া যাই।. অত্রান্ত সহজে প্রাপ্ত বলিয়া যেন উহা 
উপেক্ষা পাইয়! থাকে । তথাপি ইহা স্থির যে, লক্ষ্মণ ভিন্ন রামকে 
আমরা একেবারেই গলপনা করিতে পারি না.। তিনি রামের 
প্রাণ ও দেহের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছিলেন। দীর্ঘ রজনীর 
পরে অকস্মাৎ তরুণ অরুণালোকে যেরূপ জগৎ উদ্ভামিত হইয়া 
উঠে,-_ধ্বাবাসিগণ সেই স্বর্তরষ্ট আলোকচ্ছটায় পুলকে উন্মত্ত 
হইরা উঠে, ভরতের ভ্রাতৃত্রীতি কতকটা পেইরপ,_-কৈকমীর 
ষড়যন্ত্র ও রামবনবাপাদির পরে ভরতের অচিন্তিতপূরধ প্রীতি 
বিচ্ছুরিত হইয়া আমাদিগকে সহসা সেইরূপ চরমত্কৃত করিয়া 
তুলে, আমরা ঠিক যেন ততটা প্রত্যাশা করি না। কিন্তু লক্ষণের 
প্রেম আমাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় বায়ুপ্রবাহ, এই বিশাল 
অপরিসীম শ্লেহতরর্দশ আমাদিগকে সপ্তীবিত রাখিয়াছে, অথচ 
গ্রতিক্ষণে আমরা ইহা ভুলিয়া যাইতেছি। লক্ষণ রামকে বলিয়া- 
ছিলেন--“জল হইতে উদ্ভুত মীনের ন্যায় আপনাকে ছাড়িয়া 
আমি এক মুহুর্ত বাচিতে পারি ন11” এই অসীম স্পেহের তিনি 
কোন মূল্য চান নাই, ইহ! আপনিই আপনার পরম পরিতোষ, 
ইহা আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ, ইহা প্রত্যাশী নহে, ইহা দাতা। 
কখন বহুকৃচ্ছুসাধনে অবসন্ন লক্ণকে রাম 'একটি স্নেহের কথা 
বলিয়াছেন, কিংবা একবার আলিঙ্গন দিয়াছেন, লক্ষণের নেত্র- 
প্রান্তে একটি পুলকাশ্র ফুটিয়৷ উঠিয়াছে, কিন্তু,তিনি রামের কাছে 
তাহা প্রত্যাশা করিয়! অপেক্ষা করেন নাই । 


লক্ষণ । ১৩৭ 


লক্ষণের চরিত্রের একদিক্‌ মাত্র প্রদর্শিত হইল, কিন্তু তাহার 
চরিত্রের আর একট! দিক্‌ আছে। পূর্ববর্তী বৃত্তান্ত পাঠ করিয়! 
কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, লক্ষণ বিশেষ তীক্ষবীসম্পন্ন 
ছিলেন না । তিনি অন্ত ভ্রাতা ছিলেন সা, কিন্তু হয় ত রাম 
ভিন্ন তাহার পক্ষে নিজেকে হারাইয়া ফেলিবার আশঙ্কা ছিল। 
চিরদিন রামের বুদ্ধিদ্ধারা পরিচালিত হইদা আসিয়াছেন, সহসা 
একাকী সংসারের পথ পর্যাটন করা তাহার পক্ষে দুরূহ হইত, 
এইজন্তই তিনি রামগতপ্রাণ হইক্া বনগমন করিয়াছিলেন! এ 
কথা ত মানিবই না, বরং ভাল করিমা আলোচনা! করিলে দেখ! 
যাইবে যে, লগ্্রণই রাঁদায়ণে পুরুষকারের একমাত্র জীবস্ত চিত্র । 
তাহার বুদ্ধির সঙ্গে রামের বুদ্ধির যে সবাই একা হইয়াছে, তাহা 
নহে, পরস্ত ষে স্থানে কা না হইত, সে স্থানে তিনি স্বীয় বুদ্ধিকে 
রামের প্রতিভার নিকট হতবল হইতে দেন নাই |. 
বনবাসান্ত। তাহার নিকট অত্ান্ত অন্যায় বলির] বোধ হইয়া. 
ছিল এবং রামের পিতৃ-আাদেশ-পালন তিনি বর্ধাবিরুদ্ধ বলিয়! মনে 
 করিয়াছিলেন। রাজ লক্ষণকে বলিয়াছিলেন, “তুমি কি এই 
কার্য দৈবশভ্তির ফল বনিয়৷ স্বীকার করিবে না? আরন্ধ কার্ধয 
নষ্ট করিয়া যদি কোন অস্ংকল্পিত পথে কার্যাপ্রবাহ প্রবর্তিত হয়, 
তবে তাহা দৈবের কর্ম বলির! মনে করিবে। দেখ, কৈকেয়ী 
চিরদিনই আমাকে ভরতের ন্ায় ভালবাসিয়াছেন, তাহার স্যার 
গুণশালিনী মহৎকুলজাত। রাজপুত্রী আমাকে পীড়াদান করিবার 
জন্য ইতর বার্তর স্টায় এইরপ গ্রতিষ্রুতিতে রাজাকে কেনই ব! 


বৈ 





১৩৮ রামায়ণী কথা । 


আবদ্ধ করিবেন? ইহা স্পষ্ট দৈবের কর্ম, ইহাতে মানুষের কোন 
হাত নাই)” লক্ষ্মণ উত্তরে বলিলেন, “অতি দীন ও অশক্ত 
ব্যক্তিরাই দৈবের দোহাই দিয়! থাকে, পুরুষকার দ্বার! যাহারা 
দৈবের প্রতিকুলে দণ্ডায়মান হন, তাহারা আপনার স্তায় অবসন্ন 
হইয়া পড়েন না। মৃদু বাক্তিরাই সর্বদা নির্যাতন প্রাপ্ত হন-_- 
“মৃছহি পরিভূয়তে 1” ধর ও সত্যের ভাগ করিয়া পিত| যে 
ঘোরতর অন্ায় করিতেছেন, তাহা কি আপনি বুঝিতে পারিতে- 
ছেন না? আপনি দেবতুল্য, খজু গদান্ত এবং রিপুরাও আপ- 
নার প্রশংসা করিয়া থাকে |" এমন পুত্রকে তিনি কি অপরাধে 
বনে তাড়াইয়া দিতেছেন 1: আঁপনি বে ধর্ম পালন করিতে 
ব্যাকুল, ধী ধর্ম আমার নিকট নিতান্ত অধর্মা বলিয়া মনে হয়। 
স্ত্রীর বশীভূত হইয়া নিরপরাধ পুভ্রকে বনবাস দেওয়া-_ইহাই কি 
সতা, ইহাই কি ধর্ম? আমি আজই বাহুবলে আপনার অভিষেক 
সম্পাদন করিব। দেখি, কাহার সাধা আমার শক্তি প্রতিরোধ 
করে? আজ পুরুষকারের অস্কুশ দিয়া উদ্দাম দৈবহস্তীকে আমি 
স্ববশে আনিব। যাহা আপনি দৈবসংজ্ঞায় জভিহিত করিতেছেন, 
তাহা আপনি অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তবে কি 
নিমিত্ত তুচ্ছ অকিঞ্চিংকর দৈবের প্রশংসা করিতেছেন ?” সাশ্র- 
নেত্র লক্ষণ এই রকল উক্তিন্ব পর-_ ৮ 
প্হনিষো পিতরং বৃদ্ধং কৈকেযাসক্তমানসম্‌।” 

বলিয়! কুদ্ধ হইয়া উঠিলেন | রাম তখন হস্তধারণ করিয়৷ তাহার 
ক্রোধগ্রশমনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এই গছিত-আদেশ-পাঁলন 


লক্ষণ। ১৩৯ 


যে ধর্মসঙ্গত, ইহা তিনি কোনক্রমেই লক্মণকে বুঝাইতে পারেন 
নাই। লঙ্কাকাণ্ডে মায়াসীষ্ঠার মন্তক দর্শনে শোকাকুল রাম- 
চ্্রকে লাক্ষণ বলিয়া ছিলেন-_“হ্য, কাম, দর্প, ক্রোধ, শাস্তি ও 
ইনজিয়নিগ্রহ, এই, সমস্তই অর্থের আয়ন্ত। আমার এই মত, 
ইহাই ধর্ম? কিন্তু আপনি সেই অর্থনূলক ধর্ম পরিভাগ করিয়া 
সমূলে ধর্্মলোপ করিয়াছেন। আপনি পিডৃ-আজ্তা শিরোধার্ঝ 
করিয়! বনবাসী হওয়াতেই আপনার গ্রাণাধিকা পতথীকে রাক্ষসেরা 
অপহরণ করিয়াছে” এই প্রখরবাক্তিত্বখালী যুবক শুধু ল্েহ- 
গুণেই একাস্তরূপে ব্যকতত্বহারা হইয়া! পড়িয়াছিলেন। 

ভরতের চরিত্র রমণীজনোচিত কোমল মধুরতায় ভূষিত, উহা 
সাত্বিক বৃত্তির উপর অধিষিত। রামের মত বলশালী চরিত 
রামায়ণে আর নাই, কিন্তু সময়-বিশেষে রাম ছূর্বল ও যৃদভাবাপন্ন 
হইয়া পড়িয়াছেন। রামচরিত্র বড় জটিল। কিন্ত ল্্ণের চরিত্রে 
আদাস্ত পুরুষকারের মহিমা দৃষ্ট হয়। উহাতে ভরতের 'মত করুণ- 
রসের সিপ্ধতা ও স্্ীলোকম্ুলভ খেদমুখর কোমলঙ্কা নাই । উহা 
সতত দু, পুক্ষোচিভ ও বিপদে নির্ভীক । লক্ষণ অবস্থার কোন 
বিপরধ্যয়েই নমিত. হইয়! পড়েন নাই। বিরাধরাক্ষসের হস্তে 
সীতাকে নিঃসহায়ভাবে পতিত দেখিয়া রামচন্তর “হায়, আজ মাত 
কৈকেয়ীর আশা পূর্ণ হইল” বলিয়া অনসসন হয়া পড়িলেন। ল্ণ 
শরাতাকে তদবস্থ দেখিয়া তুদ্ধ দর্গের ন্যায় নিশ্বামত্যাগ করিয়া 
বলিলেন_“ইনদ্তুল্য-পরান্রান্ত হইয়া আপনি কেন অনাথের স্যার 
পরিতাপ করিতেছেন ? আম্মন, আমরা রাক্ষসকে বধ করি।” 


১৪০ ,রামায়ণী কথা। 


সা তা১৮০৮৯াপিতাশিশািশ শশা 








২পাশাপাপসাউিসিপিসিশিশিউিওি 


শেলবিদ্ধ লক্ষণ পুনর্জীবন লাভ করিয়া যখন দেখিতে পাই- 
লেন, রাম তাহার শোকে অধীরণহিইয়৷ সজলচগ্ষে স্ত্রীলোকের 
মত বিলাপ করিতেছেন, তখন তিনি সেই কাতর অবস্থাতেই 
রামকে এরূপ পৌরুষহীন মোহগ্রাপ্তির জন্ত তিরস্কার করিয়া- 
ছিলেন। বিরহের অবস্থায় রামের একান্ত বিহ্বলতা দেখিয়া 
তিনি ব্যথিতচিত্তে রামকে কত উপদেশ দিয়াছিলেন-_তাহা৷ এক- 
দিকে যেমন সুগভীর ভালবাসার ব্যঞ্জক,_-অপর দিকে সেইরূপ 
তাহার চরিত্রের দৃ়তাস্থচক | “আপনি উত্মাহশৃন্ত হইবেন না” 
“আপনার এরূপ দৌর্ঝলাপ্রদর্শন উচিত নহে”, পুরুষকার অব- 
লম্বন করুন” ইত্যাদিরপ নানাবিধ ম্নেহের গঞ্জনা করিয়া! তিনি 
একদিন বলিয়াছিলেন_-“দেবগণের অমৃতলাভের স্টায় বহু তপস্তা 
ও কৃচ্চসাধন করিয়। মহারাজ দশরথ আপনাকে লাভ করিয়া- 
ছিলেন, সে সকল কথ! আমি ভরতের মুখে শুনিয়াছি__আপনি 
তগস্তার ফলস্বরূপ | যদি বিপদে পড়িয়া আপনার নান বরাত 
সহা করিতে নর পারেন, তবে অন্পসত্ব ইতর ব্যক্তিরা কিরূপে সহ 
করিবে ?” ৃ 
রামের গ্রৃতি জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক, যে 
কেহ অন্তায় করিয়াছে, লক্ষণ তাহা ক্ষমা করেন নাই, এ কথ! 
পূর্বেই বলিয়াছি।* দশরথের গুণরাশি তাঁহার সমস্তই বিদ্দিত 
ছিল, ক্রোধের উত্তেজনায়* তিনি যাহাই বলুন ন। কেন, দশরথ 
যে পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবেন, এ কথাও তিনি পুর্বোই অন্ু- 
মান করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি দশরথকে মনে মনে ক্ষণ! 


লক্ষণ । ৃ ১৪১ 


পিসি পিপাসিপিপসিিলাপিপিপিপিপিপিপশিশপিসাতি তলত 





স্ল 


করেন নাই | কুমন্ত্র বিদায়কালে বখন লক্ষমণকে জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, “কুমার, পিতৃসকাশেঞ্জআপনার কিছু বক্তব্য আছে কি?” 
তখন লক্ষণ বলিলেন, “রাজাকে বলিও, রাঁমকে তিনি কেন বনে 
পাঠাইলেন, নিরপরাধ জো্টপুত্রকে কেন পরিত্যাগ করিলেন, 
তাহা আমি বহু চিন্তা করিয়াও বুঝিতে পারি নাই । আমি মহা 
রাজের চরিত্রে পিভৃত্বের কোন নিদর্শন দেখিতে পাইতেছি না। 
আমার ভ্রাতা, বন্ধু, ভর্ত! ও পিতা, সকলই রামচন্দ্র 1”-_ 
“অহং তাবনমহারাজে পিতৃহং নোগলক্ষয়ে। 
ভ্রাতা র্ভা বুক পিতা চ মম রাঁঘবঃ ৮ 

ভরতের প্রতি তাহার গভীর সন্দেহ ছিল। কৈকয়ীর পুল্ত 
ভরত যে মাতার ভাবে অনুপ্রাণিত হইবেন, এ সম্বন্ধে তাহার 
অটল ধারণ| ছিল, কেবল রাঁমের ভতষনার ভয়ে তিনি ভরতের 
প্রতি কঠোরবাঁক্যপ্রয়োগে নিবৃত্ত থাকিতেন। কিন্তু যখন 
জটাবদ্ধকেশকলাঁপ অনশনকূশ ভরত রামের চরণপ্রান্তে পড়িয়া 
ধূলিলুষ্ঠিত হইলেন, তখন লক্ষণ তাহাকে চিনিঠে পারিয়া লজ্ঞ 
স্লেহপরিতাপে অিয়মাণ হইলেন | একদিন শীশুকালের রাত্রে 
বড় তুষার পড়িতেছিল, শ্রীভাধিক্ে পক্ষিগণ কুলায়ে গুণ্িত হইয়া- 
ছিল, ভরতের জন্য সেট সময় লক্ষণের প্রাণ কাদিয়া উঠিল, হিনি 
রামকে বলিলেন-_-“এই তীত্র শীত সহ করিয়া ধর্মাত্মা ভরত আপ” 
নার তক্তির শুপন্ত1! পালন করিতেঞ্কছন ৷ রাজা, ভোগ, মান, 
বিলাস, সমস্ত ত্যাগ করিয়া নিযন্াহারী ভরত এই বিষম শীত 
কালের রাত্রিতে মৃত্তিকায় শয়ন করিতেছেন। পারিত্রজোর নিয়ম 


১৪২ রামায়ণী কথ] । 


ক 


পালন করিয়া প্রত্যহ শেষরাত্রিতে ভরত সরযূতে অবগাহন 
করিয়। থাকেন। চিরস্থখোচিত রাজচুমার শেষরাত্রের তীব্র শীতে 
কিরূপে সরযুতে স্নান করেন।” এই লক্ষণই পূর্বের 

“ভরতুন্ত বধে দোষং নাহং গ্ঠামি কর্ধন।” 
বলিয়া ক্রোধপ্রকাশ করিয়াছিলেন। যেদিন বুঝিতে পারিলেন, 
তিনি বনে বনে ঘুরিয়া রামের যেরূপ সেবায় নিরত, অযোধ্যার 
মহাসমৃদ্ধির মধ্যে বাঁদ করিয়া ভরত রামতক্তিতে সেইরূপ 
কু্্রলাধন করিতেছেন, সেই দিন, হইতে তাহার স্বর এইরূপ 
শ্নেহার্জ ও বিনম্র হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তিনি কৈকেয়ীকে 
কখনই ক্ষমা করেন নাই, রামের নিকট একদ্রিন বলিয়াছিলেন-_ 
“দশরথ ধাহার স্বামী, সাধু ভরত ধাঁহার পুত্র, সেই কৈকেয়ী এরূপ 
নিষ্ঠুর হইলেন কেন?” 

লক্ষণের ্রিয়বৃত্তিটা একটু অতিরিক্ত মাত্রায় প্রকাশ পাইত। 
তিনি রামের প্রতি অন্ায়কারীদিগের প্রসঙ্গে মহস! অগ্নির স্তায় 
জলিয়া উঠিতেন। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, কাহীকেও তিনি এই' 
অপরাধে ক্ষমা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না । 

শরৎকালে অসন ও সপ্তপর্ণের ফুলরাশি ফুটিয়া উঠিল, রক্তি- 
মাভ কোবিদার বিকশিত হইল,_মাল্যবান্‌ পর্বতের উপকণ্ঠে 
তরঙ্গিণীরা মন্দগতি হইল, কুস্থমশোভী সপ্ুচ্ছদ-বৃক্ষকে গ্ীতশীল 
যট্পদগণ ঘিরিয়া ধরিল, গিরিঙানুদেশে বন্ধুজীবের শ্বামাভ ফল 
দেখা দিতে লাগিল। বর্ষার চারিটি মাস বিরহী রাঁমচন্ত্রের নিকট 
শতবগ্সরের ন্যায় দীর্ঘ বৌধ হইয়াছিল। শরৎকালে নদীগুলি 


লক্ষণ। ১৪৩ 


৮ পাসপাপ পিসি পিপাসা পপাপাতািপিসা্াতাশত৬ তত ৬৯ 


শর্দ ভইলে বানরবাহিনীর সীতাকে সন্ধান করা সহজ হইবে, 
সুতরাং 





“হুপ্রবন্ত নদীনাঞ্চ প্রসাদদতিকাজ্জয়ন্‌।* 
সুগীব ও নদীকুলের প্রনাদ আকাজ্ষা করিয়! রামচন্্র শরৎ- 
কালের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন | সেই শরৎকাল উপস্থিত হইল, 
কিন্তু প্রতিক্রুতির অনুধায়ী উদেঘাগের কোন চিহ্ন না গায়! রাম 
্বগীবের প্রতি কুদ্ধ হইলেন, গ্রামাস্থথে রত মূর্খ সথগীব উপকার 
পাইয়! প্রত্যুপকারে অবহেলা করিতেছে। লঙ্ষণকে তিনি 
স্থত্ীবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন-_বন্ধুকে স্বীয় কর্তৃব্যের কথা 
স্মরণ করাইয়া উদ্যোগে প্রবর্তিত করিবার জন্য যে সকল কথা 
কহিয়া দিলেন, তন্মধ্যে ক্রৌধস্চচক কয়েকটি কথা ছিল-_ 

“নদ সঙ্ুচিতঃ পা যেন বালী হতো গত: 

সময়ে তিষ্ঠ হুতরীব মা বালিপথমন্বগাঃ ॥” 

“যে পথে বালী গিয়াছে, সে পথ সঙ্কুচিত হয় নাই সুগীব, 
ে প্রতিজ্ঞা করিয়ছ, তাহাতে হুপ্রতিষ্ঠ হ বালীর পথ অনুসরণ 
করিও না।+ কিন্তু লক্মণের উরিত্র জানিয়া রাম একটা “পুন্ঠ” 
জুড়িয়া লক্ষণকে সাবধান করিয়! দিলেন_ 

“তাং শ্রীতিমনুবর্ পুর্ববৃতত€ সঙ্গতম্‌। 
সামোপহিতয়। বাচা রক্ষাণি পরিবর্জয়ন্‌।” 
প্রীতির অন্থুস্ণ ও" পূর্বসখ্য স্মরণ* করিয়া রুক্ষতা পরিত্যাগ- 
পূর্বক সাত্বনাবাক্যে ন্ুগ্রীবের মঙ্গে কথা কহিও।” এই সাবধা* 
নতার কারণ ছিল। কারণ কিছু পূর্বেই লক্মণ বলিয়াছিলেন, 


১৪৪ রামায়ণী কথা । 


শাশিিসপিং 





“আজ সেই মিথ্যাবাদীকে বিনাশ করিব, বালীর পুত্র অঙ্গদন এখন 
বানরগণকে লইয়া জানকীর অন্বেষণ'করুন ।” 

লক্ষণের 'তীক্ষু অন্তায়বোধ রামের কথায় প্রশমিত হয় নাই। 
তিনি স্ুগীবকে কুদ্ধকণ্ঠে ভর্তসনা করিয়া! রোবন্ঘ্ুরিতাধরে ধনু 
লইয়া ফাড়াইয়াছিলেন ৷ ভর়ে বানরাধিপতি তাহার কঠঠবিলদ্িত 
বিচিত্র ক্রীড়ামালা ছেদনপূর্র্ক তখনই রামচন্দ্র উদ্দেশে যাত্রা 
করিলেন। এতাদশ তেজস্বী যুবককে তেজস্বিনী সীতা যে 
কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেন, সে কঠোর বাক্য তিনি কিরূপে 
সহা করিরাছিলেন, তাহ! জানিতে কৌতুহল হইতে পারে | মারীচ- 
রাক্ষস রামের স্বর অনুকরণ করিয়! বিপন্নকণ্ঠে “কোথা রে লক্ষণ 
বলয়! চীৎকার করিয়া উঠিল। “সীতা বাকুল হইয়া তখনই 
লক্ণকে রামের দিকট যাইতে আদেশ করিলেন । লক্ষণ রামের 
আঁদেশ লঙ্ঘন করিয়া যাইতে অসন্মত হইলেন এবং মারীচ যে 
প্ররূপ স্বরবিকৃতি করিয়া কোন ছুরভিসদ্ধিসাধনের চেষ্টা পাইতেছে, 
তাহা সীতাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সীতা তখন 
স্বামীর বিপদাশস্কায় জ্ঞানশূন্যা, লক্ষণকে সাশ্রুনেত্রে ও সক্রোধে 
বলিলেন, “তুমি ভরতের চর, প্রচ্ছন্ন জ্ঞাতিশক্র, আমার লোতে 
রামের অনুবর্তী হইয়াছ, রামের কোন অণুভ হইলে আমি অগ্নিতে 
প্রবেশ ক়িব।” এ কথা শুনির! লক্ষণ ক্ষণকাল স্তম্ভিত ও বিমুড় 
হইয়া দীড়াইয়া রহিলেন, ক্রোধে ও লজ্জায় তাহার গণ্ড আরক্তিম 
হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন-__“দেবি, তুমি আমার নিকট দেবতা- 
্বরূপা, তোমাকে আমার কিছু বলা উচিত নহে। স্ত্রীলোকের 


লক্ষণ । ১৪৫ 


পাপী সপন 
৮৯ 


বুদ্ধি স্বভাবতঃই ভেদকরী; তাহারা বিমুক্তধন্মা, কুরা ও চপল! । 
তোমার কথা তণ্ত লৌহশেলের মত আমার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, 
_আমি কোনক্রমেই তাহ! সহ করিতে পারিতেছি না। তোমার 
আজ নিশ্চয়ই মৃত্যু উপস্থিত, চারিদিকে অশুভলক্ষণ দেখিতে 
পাইতেছি”__এই বলিয়া প্রস্থান করিবার পূর্বে সীতাকে বলিলেন, 
“বিশালাক্ষি, এখন সমগ্র বনদেবতারা তোমাকে রক্ষা করুন|” 
ক্রোধস্করিতাধরে এই বলিয়। লক্ষণ রামের মন্ধানে চলিয়া গেলেন । 

লক্ষণের পুরুষোচিত চরিত্র সর্বত্র সতেজ, তাহার পৌরদৃপ্ত 
মহিম। সর্কত্র অনাবিল,-গুভ্র শেফালিকার স্তায়' সুনির্্মল ও 
সথপবিত্র। সীতাকর্তৃক বিক্ষিপ্ত অলঙ্কারগুলি সুশ্রীব সংগ্রহ করিয়া 
রাখিয়াছিলেন ; সে সকল রাম এবং লক্ষণের নিকট উপস্থিত 
করা হইলে লক্ষ্মণ বলিলেন, “আমি হার ও কেয়ুরের প্রতি লক্ষ্য 
করি নাই, সুতরাং তাহ| চিনিতে পারিতেছি না । নিত্য পদ- 
বন্দনাকালে তাহার নৃপুরবুগ্র দর্শন করিয়াছি এবং তাহাই চিনিতে 
পারিতেছি।” কিক্বিদ্ধার গিরিগুহাস্থিত রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া 
গিরিবাসিনী রমশীগণের নূপুর ও কাঞ্চীর বিলাসমুখর নিস্বন শুনিয়া 

“সৌমিত্রর্লজ্িতোহভবৎ 1” 
এই লজ্জা প্রক্কত পৌরুষের লক্ষণ, চরিত্রবান্‌ সাধুপুরুষেরাই 
এইরূপ লজ্জা দেখাইতে পারেন। যখন মদবিহ্বলাক্ষী নমিতালযষ্ট 
তারা তাহার নিকট উপস্থিত হইন,_তাহার বিশালপ্রোনীক্খলিত 
কাকীর হেমহুত্ লক্ণের সনমুখেমৃহ্তরজিত হইয়া উঠিল, তখন-_ 
“'অবানুখোহভবৎ মনুজপুতরঃ।” 
১০ 





৮০৯ 


১৪৬ রামারনী কথা। 


শি পিসিসিশিপটিপিপিটিি১ীটিসিিসিসিিসিি১উপিসাপিিন। ১৮৯১৯৯৯৯৯৯৬ 


লক্ষণ লজ্জায় অধোমুখ হইলেন ৷ এইরূপ প ছুইএকটি ইঞজিতবাকো 
পরিব্যক্ত লক্ষণের সাধুত্বের ছবি আমাদের চক্ষের নিকট উপস্থিত 
হয়। তখন প্রকৃতই তাহাকে দেবতার স্তায় পুজার্ঘ মনে হয়। 

রামায়ণে লক্ষণের মত পুরুষকারের উজ্জ্বল চিত্র আর দ্বিতীয় 
নাই। ইনি সতত নির্ভীক, বিপদে অকুষ্ঠিত, স্বীয় ক্ষুরধার তীক্ষ- 
বুদ্ধি সত্বেও ভ্রাতৃন্নেহের বশবর্তী হইয়া একেবারে আত্মহারা হইরা 
পড়িয়াছিলেন। নিতান্ত বিপদেও তাহার কগম্বর স্ত্রীলোকের 
স্তায় কোমল হইয়া পড়ে নাই। যখন তিনি কবন্ধের বিশ্বাল- 
হস্তের সম্পূ্ণরূপ আয়ত্ত হইয়। পড়িয়াছিলেন, তখন রামের প্রতি 
দৃষ্টি করিয়া এইমাত্র তিনি বলিয়াছিলেন__“দেখুন, আমি রাক্ষদের 
অধীন হইয়া পড়িতেছি, আপনি আমাকেই বলিস্বরূপ রাক্ষসের 
হস্তে প্রদান করিয়া পলায়ন করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি 
সীতাকে শীঘ্র ফিরিয়৷ পাইবেন। তাহাকে লাভ করিয়া পৈতৃক 
রাজ্যে পুনরধিষ্টিত হইয়া আমাকে স্মরণ রাঁখিবেন।” এই কথায় 
বিলাপের ছন্দ নাই। ইহাতে রামের প্রতি অসীম গ্রীতি ও স্থায় 
আত্মোত্সর্গের অতুল্য ধৈর্য্য স্চিত হইয়াছে। 

ক্ষাত্রতেজের এই জনন্ত মুদ্তি, এই মৌন ত্রাতৃভক্তির আদর্শ, 
ভারতে চিরদিন পুঞ্র পাইয়৷ আসিয়াছেন। “রাম-দীতা” এই 
কথা অপেক্ষাও বোধ হয় “রাম-লক্ষ্ণ” এই কথ! এতদ্দেশে বেশী 
পরিচিত। দৌন্রাত্রের কথা মনে হইলে “লক্ষণ অপেক্ষা 
প্রশংসার্হ উপমান আমরা কল্পন! করিতে পারি না৷ (তু 
ভক্তির পললা্ক_হুকোমল_ ভাবের মমৃদ্ধ উদাহরণ । .. কিন ্ষণ 


লক্ষণ ৷ ১৪৭ 


পি পাপিশি পিপাসিপিএপপাঅ৯৩পিপশিতি 


্রাহৃভ্তিঅনবাপ্ন,. জীবিকার সংস্থান.11 আজ আমরা সেচ্ছায় 
আমাদের গ্ৃহগুলিকে লক্ষপ-শৃন্ত করিতেছি। আজ বহস্থানে 
সহধর্শিণীর স্থলে স্থার্থরূপিলী, অলঙ্কারপোটকার যক্ষীগণ আমা- 
দিগকে ঘিরিয়া৷ গৃহে একাধিপত্য স্থাপন করিতেছে) ধীহারা 
এক উদরে স্থান পাইয়াছিলেন, তাহারা আজ এক গৃহে স্থান 
পাইতেছেন না। হায়, কি দৈববিড়ম্না, ধাহাদিগকে বিশ্বনিযন্তা 
মাতৃগর্ভ হইতে পরম জুবন্রূপে গড়িয়া দিয়! আমাদিগকে প্রকৃত 
সৌহাদ্দ শিখাইবেন, তাহাদিগকে বিদায় দিয় পঞ্জাব ও পুণা 
হইতে আমরা স্ুহ্ৃৎ সংগ্রহ করিব, এ কথা কি বিশ্বান্ত ? আজ 
আমাদের রাম বনবাপী, লক্ষণ প্রাসাদশীর্য হইতে সেই দৃষ্ত 
উপভোগ করেন; আদ লক্ষণের অন্ন ভুটিতেছে না, রান স্বর্ণ 
থালে উপাদেয় আহার করিতেছেন । আজ আমাদের কষ্ট, দৈন্, 
বনবাসের ছুঃখ, সমস্তই দ্বিগুণতর গীড়াদায়ক,__লক্ণগণকে 
আমাদের ছুঃখের সহার ও চিরসঙ্গী মনে ভাবিতে তুলিয়া যাই- 
তেছি। হে ভ্রাতৃবৎ্সল, মহর্ষি বাল্মীকি তোমাকে আঁকিয়া 
গিয়াছেন-_চিত্রহিসাবে নহে; হিন্দুর গৃহ-দেবতাস্বরূপ তুমি এ 
পর্স্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলে । আবার তুমি হিন্দুর ঘরে ফিরিয়া এস,__ 
সেই প্রিয়-প্রসঙ্গ-মুখরিত এক গৃহে একত্র বাদয়া আহার কারি, স্বর্গ 
হইতে আমাদের মাতার! সেই দৃষ্ঠ দেখি! আশীষ বর্ষণ করিবেন। 
আমাদের দাক্ষণবাু অভিনববলদৃপ্ত হইয়া উঠিবে-_আমরা এ 
ছুর্দিনের অস্ত দেখিতে পাইব। 
টিটি 


০২০ ৮৮১৮১৬৬৩ 





কৌশল্যা। 
- পরশ 


ভরদ্বাজমুনি দশরখের মহিষীবৃন্দের পরিচয় জানিতে ইচ্ছুক 
হইলে ভরত অঙ্ুলী্বারা কৌশল্যাকে দেখাইয়া বলিলেন, প্ভগবন্‌ 
যে দীনা, অনশনকৃশা, দেবতার স্যার সৌম্য শাস্ত মৃত্তি দেখিতে- 
ছেন, উনিই আমার জোষ্ঠা অন্বা কৌশল্যা 1” 
এই যে দীনহীনা ব্রতোপবাদকরষ্টা দেবীর চিত্র দেখিলাম, 
ইহাই কৌশল্যার চিরন্তন মুন্তি।) ইনি দশরখ রাজার অগ্রমহিষী 
হইয়াও স্বামীর আদরে বঞ্চিতা। রামচন্রের বনবাসসংবাদে 
ইহার মনে রুদ্ধ কষ্টের বেগ উচ্চৃসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন 
তিনি স্বামীর অনাদরের কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন-- 

“ন দৃ্টূ্বং কল্যাণং গুথং বা গতিগোরুষে।” 
স্ত্রীলোকের শ্রোস্ুখ স্বামীর অনুরাগ, আমি তাহা লাভ করিতে 
পারি নাই? 

স্বামী প্রতিকূল, এজন্য আমি কৈকেরীর পরিবারবরগবর্তৃক 


নিতান্ত নিগৃহীত হইয়া আদিতেছি।- 
“অতো ছুঃখতরং কিন প্রমদানাং ভব্ষাতি 1” 


গিপত্বীর এরপ লাঞ্ছনা হইতে ্ীলোকের আর বেশীকি কষ্ট 


হইতে পারে । 
যে আমার দেব! করে, কৈকেয়ীর ভয়ে সে একান্ত শঙ্কিত 


হয়। আমি কৈকেরীর কিন্করীবর্গের সমান, অথবা উহাদের 
অপেক্ষা অধম হইয়া আছি 


১৫০ রামায়ণী কথী । 


সিপপিএতাাশ১৮৮৩৩৬৮১৮৮৯৯ 





৬৮৬৬ 


একমাত্র রামের স্ায় পুত্র লাভ করিয়া তিনি জীবনে কতা 
হইয়াছিলেন। এই পুত্র সহজে তিনি লাভ করেন নাই,__পুক্র- 
কামনা করিয়া বহু তগন্তা ও নানাপ্রকার শারীরিক কৃদ্তর-সাধন 
করিয়াছিলেন । আমর! রামায়ণের আদিকাণ্ডে দেখিতে পাই, 
পুত্রকামনায় তিনি একদা স্বয্বং যজ্ঞের আশ্বের পরিচর্ধ্যা করিয়া 
সারারাত্রি অতিবাহিত করিয়ছিলেন। এই ব্রতনিরতা ক্ষৌমবাস! 
সাধবী চিরনভ্মধুরপ্রক্কৃতিসম্পন্না | ভগ্মীবৎ -স্নিগ্ধ ব্যবহার দ্বারা 
ভিন কৈকেয়ীর 'নষ্ুরতার শোধ দিয়াছিলেন; ভরত কৈকেয়ীকে 
ভঙসনা করিয়। বলিয়াছিলেন, “কৌশল্যা চিরদিনই তোমাকে 
ভগ্রীর স্তায় স্নেহ করিয়া আসিয়াছেন, তুমি তাহার প্রতি এরূপ 
বজ্াঘাত কেন করিলে?” ক্ষমাশীল কৌশল্যা কৈকেয়ীর শত 
অত্যাচার ও সর্বাপেক্ষা অধিক অত্যাচার-_স্বামীর চিত্তে একাধি- 
পত্যস্থাপন-সত্তেও তাহাকে ভগ্মার মত ভালবাঁমিতেন। জোষ্ঠা 
মহিষীর এই ক্ষমা ও উদার স্গিপ্ধতার তুলনা কোথায়? দশরথ 
অনেক সময়েই কৈকেয়ীর গৃহে বিশ্রাম করিতেন, তাহাও আমরা 
ভরতের কথাতেই জানিতে পারি ।_- 

“রাজ। ভবতি ভূয়িষ্মিহাম্বায়া নিবেশনে ।” 

সুতরাং কৌশল্যাকে আমরা যখনই দেখিতে পাই, তখনই 
তাহাকে ব্রত ও পৃজার্চনাদিতে রত দেখি, স্বামি-কর্তৃক নিগৃহীতা 
কেবল এক স্থানেই শীস্তি পাইতে পারেন। জগতে তাহার 
কঁড়াইবার স্থান নাই, কিন্তু যিনি অনাঁথের আশ্রয়, ধাহার স্সেহ- 
কোমল বাহ ব্যথিতকে আদরে ক্রোড়ে লইয়া শান্তিদান-করে, 





৮, 
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আপাত অস্পীরপীপাপিা ৬৩৯ পপসউপপিপপিিসিং 








৮৯২৮৮ ১০ 


সেই পরমদেবতাকে কৌশল্যা আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাই 
সারের ছুঃখ সহ করিয়া তাহার চরিত্র কঠোর কিংবা কটু হইয়! 
যায় নাই, উহা যেন আরও অমৃততরসে ভরপুর হইয়া উঠিয়া।ছল। 
রাষায়ণে দেবসেবানিরত। কৌশলাকে দেখিয়৷ মনে হয়, যেন 
তিনি সর্বদা সংসারের তাড়না ভূলিবার জন্য ভগবানের আশ্রয়- 
ভিক্ষা করিয়া কাঁলাতিপাত করিতেন । 
এই ছুঃখিনীর একমাত্র স্থখ-_রামের মত পুত্রলাভ। যে দিন 
রামচন্দ্র তাহাকে স্বীয় অভিষেকের সংবাদ দিলেন, সে দিন ভিনি 
রেবহাদিছেক গ্রীতিতে একাস্তরূপ আস্থাস্থাপন করিলেন | ভাবি- 
লেন, তাঁহার পৃজা-অর্চনা সমন্তই এহদিণে দার্থক হইল। তিনি, 
রামচন্দ্র শত শত গুণের মধ্যে যে দহাঁগুণে তিনি পিতৃল্সেহ লাভ 
করিতে পারিয়াছিলেন, বেই গুণ স্মরণে একান্ত প্রীত ও বিশ্মিত 
হইরাছিলেন__ | 


রঙ 


“কল্যাণে বত নক্ষত্রে ময়া জাতোহসি পুত্রক। 
যেন তয়] দশরথো গুণৈরারাধিতঃ পিতা £” 
'তুমি অতি শুতক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাই তুনি স্বগুণে দশরধ- 
রাজার গ্রীতিলাভ করিতে পারিয়াছ ॥ দশরথ রাজার শ্লেহলাত 
যে কি ছুূর্লভ ভাগোর ফল, সাধ্বী ভাহা আজীবন শগন্তা করিয়া 
জানিয়াছিলেন। গুভাভিষেকপ্মরণে রাণী গলদশ্র বস্তাঞচলাগ্রে 
মার্জনা! করিয়' রামচন্ত্রকে আশীর্বাদ করিলেন । 
রামের অভিষেক-উৎ্দব ; এতদিনে ছুঃখিনা মাতা আজ 
আনন্দের আহ্বানে আমন্ত্রিত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি মহার্ঘ 


১৫২ রামায়ণী কথ! : 





বস্ত্রাল্কারে শোভিত হইয়| হর্ষগর্ধস্কুরিতাধরে এই প্রসঙ্গ প্রগল্ডা 
রমণীর স্তা় আচরণ করিলেন না । মন্থরা-দরানী শশাঙ্কসন্কাশ- 
প্রীনাদ-শীর্ষে ঈাড়াইয়া মনে মনে ভাবিল-- 
রামমাতা ধনং কিন, জনেভাঃ সম্প্রবচ্ছতি।” 

কৌশল্যা দরিদ্র, ব্রাঙ্ণ ও যাচক্দিগকে ধনদান করিতেছিলেন। 
রাম দেখিলেন, তিনি পবিত্র প্রবন্ত্র পরি! অগ্রিতে আহুতি দিতে- 
ছেন ও একমনে বিষণুপুজায় রত রহিয়াছেন। ধর্শিষ্ঠী কৌশলা 
দেবসেবা করিয়া সফলকামা হইয়াছেন, সেই দেবসেবায়.তিনি 
আরও আগ্রহসহকারে নিযুক্ত হইলেন । 

এই স্থানে রামচন্দ্র মাতাকে নিষ্ুর বনবাসসংবাদ শুনাইলেন ; 
সে সংবাদ পৃত্রমন্বল জননীর হ্বদর বিদীর্ণ করিল। 

(সা নিকৃত্তেব শাল্ত বষ্টিঃ পরশুনা বনে। 
পপাত সহসা দেবী দেবতেব দিবশ্যুতা |”) 

অরণ্যে কুঠারাঘাতে কর্তিত শালযষ্টিরস্যায়-_ন্বর্চ্যুত দেবতার স্ভায় 
দেবী কৌশল্যা সহসা ভূতলে পড়িয়া গেলেন ;_ পড়িয়া গেলেন, 
কিন্তু দশরথের মত প্রাণতাগ করিলেন না। 

দশরথ স্বকৃত পাপের কলে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, রামকে 
বনে পাঠাইয়। তাহার গভীর শোক হইয়াছিল, কিন্তু বিনা অপ- 
রাধে এই কাঁধ্য করার জন্য তাহার তদপেক্ষা গভীরত্র মনস্তাপ 
ঘটিয়াছিল। তিনি শোকে মরিলেন, কি লজ্জায় মরিলেন, চির- 
সুখাভ্যস্ত কুমারকে জটা ও চীরবাদ পরিহিত দেখিয়! সেই কষ্টই 
তাঁহার অসহনীয় হইল কিম্বা যিনি কোন অপরাধে অপরাধী 


কৌশল্যা ১৫৩ 


৮ সিিসিসিপিপিশসিতসিপিসিা, 





স্ ২১০৭১৯৮৯০৯৮ 





পি 


নহেন, তাহাকে অপরাধিনীর বাক্যে এই নির্বাসনদণ্ড দেওয় 
লজ্জা তাহাকে অভিভূত করিল, নিশ্চয় করিয়া বলা স্থুকঠিন। 
আজন্মতপস্থিনী কৌশল্যার পুন্রবিরহে গভীর শোক হইল, কিন্ত 
দ্শরথের মত অনুতপ্ত হইবার তাহার কোন কারণ ছিল না। 
বিশেষতঃ দশরথ চিরস্ুখাভ্যন্ত, গারস্থ্যজীবনে স্নেহের অভিশাপ 
তিনি এই প্রথমবার পাইলেন, বৃদ্ধবয়সে তাহা সহ করিবার শক্তি 
হইল না। কৌশল্যা চিরছঃখিনী, চিরন্সেহবঞ্চিতা, দেবতায় 
বিশ্বাসপরায়ণ1 ৷ এই ছুঃখ পূর্ববস্তী ছুঃখরাশির প্রকারভেদ মাত্র, 
তিনি স্েহ-জনিত কষ্ট অনেক সহিয়াছিলেন, তাহা সহিতে নহিতে 
ধর্মশীলার অপূর্ব্ব সহিষ্ণুত! জন্মিয়াছিল; তিনি এই মহাদুঃখের 
সময় যে অপুর্ব সহিষুতা দেখাইয়াছেন, তাহা আমাদিগকে 
চমত্কৃত করিয়া তুলে। 

বনগমনসন্বন্ধে তিনি রামচন্দ্রকে বলিলেন, “তুমি পিতৃসত- 
রক্ষণার্থ বনে যাওয়া স্থির করিয়া, কিন্তু মাতার নিকট কি 
তোমার কোন খণ নাই । আমি অনুজ্ঞ! করিতেছি, তুমি এখানে 
থাকিয়া এই বৃদ্ধকালে আমার পরিচর্যা কর, তাহাতে তুমি ধর্শে 
পতিত হইবে না! পিতৃ-আল্ঞা পালন করিঠে যাইয়া মাতৃ-আন্ঞা 
লঙ্ঘন করা ধর্সঙ্গত হইবে না ” শ্রীরামচন্ত্র বলিলেন, “আমি 
পূর্বেই প্রতিশ্রুত হইয়াছ্ি, বিশেষ পিতা তোমার এবং আমার 
উভয়েরই প্রত্যক্ষ দেবতা, পিতৃ আদেশে খ্ষি কণু গোহতা 
করিয়াছিলেন, জামদগ্য স্বীয় মাতা রেগুকার শিরশ্ছেদ করিয়া- 
ছিলেন, আমাদের পূর্বপুরুষ সগরের পুত্রগণ পিতৃ-আদেশে ছরূই 


১৫৪ রামায়ণী কথা। 


সাতাশ পাতপিপিপাশিপিপতিপউপপাপ৮উউশিসিসউসউি শি 


ব্রত অবলম্বন করিয়া অপূর্ধরূপে প্রীণত্যাগ করিয়াছিলেন, 
পিতৃ-আদেশ আমি লঙ্ঘন করিতে পাঁরিৰ না। তিনি কাম কিংবা 

মোহ বশতঃ “যদি এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা 
আমার বিচার্ধ্য নহে,_-তাহার প্রতিশ্রুতিপালন আমার অবশ্- 
কর্তৃব্য।» কৌশল্যা বলিলেন, “দেখ, বনের গাভীগুলিও তাহা- 
দের বসের অনুসরণ করিয়া থাকে, তোমাকে ছাড়িয়া আমি 
কিরূপে বাচিব ? তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া চল, তোঁমার মুখ 
দেখিয়া তৃথ খাইয়া জীবনধারণ করাও আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ1” রাম 
বলিলেন, “পিতা তোমারও শ্রীত্যক্ষদেবতা, তীহার পরিচ্যযাই 
তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত, তুমি সংযতাহারী হইয়| ধর্মানুষ্ঠানে 
এই চতুর্দশ বৎসর অতিবাহিত কর, এই-সময়-অস্তে শীঘ্র আমি 
ফিরিয়া আসিয়া তোমার শ্রীচরণবন্দনা করিব ।” লক্ষ্মণ ঘোর 
বাণ্থিতগা উত্থাপিত করিয়! রাঁমচন্ত্রকে এই অন্যায়-আদেশ-প্রতি- 
পালন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন। সজল 
নেত্রপ্রান্তের অশ্রু অঞ্চলাগ্রে মুছিতে মুছিতে কৌশল্যা সকলই 
শুনিতেছিলেন__তাহার পার্থ ধর্মাবতার সৌমাযুষ্তি মাতৃছুঃখে 
বিষণ্ন রামচন্ত্র ধর্মের জন্য, পবিত্র প্রতিশ্রুতিপালনের জন্য প্রাণ 
উৎসর্গ করিবার অটল স্বল্প ল্লেহবশীভূত অথচ দৃঢক্ঠে জ্ঞাপন 
করিতেছিলেন, এবং ভুদ্ধ লক্ষণের হস্তধারণপর্বক তাহার উত্তে- 
জনাগ্রশমনার্থ অনুনয় করিয়। কত কি বলিতেছিলেন ;--দেবীরপিণী 
কৌশল্যা দেবরূপী পুজ্রের অপূর্ব ধর্মমভাব দেখিয়া অপুর্বভাবে 
সহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন ;-ধর্মের কথা কৌশল্যার হৃদয়ে ব্যর্থ 





কৌশল] । রর 


০.৬ ১০ ১৯৯৮৮া৯৮৯৮১৮৮৯৮৯৭ 
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হইবার নহে। সহসা পুত্রশোকার্তা মহিষী বীরগন্তীর মুতে 
উঠিয়! দীড়াইলেন এবং রামের বনগমন অনুমোদন করিয়। অশ্র- 
গদগদক্ঠে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন__ 








“গিচ্ছ পুত্র ত্বমেকাঞো ভদ্রত্তেহস্ত সদা বিভো। 

পুনন্বয়ি নিবৃত্তে তু ভবিষাম গতরুযা 

পিতুরানৃণাতাং প্রাণে ্বপিধো পরমং হৃখম্‌। 

গচ্ছেদনীং মহাবাহো ক্ষেমেণ পূনরাগতঃ | 

নন্দয়িষাসি মাং পুত্র সায়া শরক্ষেন চারণ! ॥” 
“পুত্র, তুমি একাগ্রমনে বনগমন কর, হোমার মঙ্গল হউক, তুমি 
ফিরিয়। আসিলে আমার: সমস্ত দুখ অপনোদিত হইবে। তুমি 
এই চতুর্দশবৎসর ত্রতপালনপুর্বক পিতৃ-ধণ হতে মুক্ত হঠলে 
আমি পরমন্থথে নিদ্রা যাইব | বঙুস, এখন প্রস্থান কর, নির্বিগ্লে 
পুনরাগত হইয়া হৃদয়হারী নির্ধল খাত্বনাবাকো আমাকে আননিত 
করিও 1” সেই করুণ শোকধবনি, ধশ্পুর্ণ সন্ক্প। 9 ক্রোধের 
নানাকথায় মুখরিত প্রকোষ্ঠে কৌশলাদেবীর এই চিত্র যহসা 
মহত্বগৌরবে আপুরিত হইয়া উঠিল। কৌশন্যাদেবী যে দেবতা" 
দিগকে রামের অভিষেকের জন্ত পুজা করিতেছিলেন, তাহা- 
দিগকেই বনে রামের শুভসম্পাদনের জন প্রার্থন! করিয়া পুরায় 
পৃজা করিতে লাগিলেন। ক্ৃহাঞ্জলি হয়৷ রামের বনবাসে 
শুভকামনা করিয়! বলিতে লাগিলেন,_“হে ধর্শ, তোমাকে 
আমার বাঁলক আশ্রয় করিয়াছে, তুমি ইহাকে রক্ষা করিও। হে 
দেবগণ, চৈত্য ও আয়তন সমূহে রাম তোনাদিগকে নিত্য পুজ। 


১৫৬ রামায়ণী কথা । 


+৮১০১০৫০াা, 











করিয়াছে, তোমরা ইহাকে রক্ষা করিও । হে বিশ্বামিত্রপ্রদত্ত 
দেবগ্রভাৰ অন্্রসকল, তোমরা রাঁমকে রক্ষা করিও । পিতৃমাত- 
মেবা দ্বারা যে পুণাসঞ্চয় করিয়াছে, সেই সকল পুণ্য যেন বনাশ্রিত 
রামকে রক্ষা করে।” অশ্রপূর্ণচক্ষে ধর্ম্ণীলা কৌশল]! একটি 
একটি করিয়া সমস্ত দেবতার নিকট রাঁমচন্দ্রেরে মঙ্গঈলকামন! 
করিলেন। পুভ্রের মস্তকে শুভাশীবপ্রদার়ী হস্ত অর্পণ করিয়া 
বলিলেন_-“আমার মুনিবেশধারী ফলমূলোপজীবী কুমার যেন 
রাক্ষস ও দানবদিগের হস্ত হইতে রক্ষিত হয়; দংশ, মশক, বৃশ্চিক, 
কীট ও সরীস্থপেরা যেন ইহার শরীর স্পর্শ নাকরে? সিংহ, 
বাঘ, মহাকায় হস্তী, বরাহ, শৃঙ্গী ও মহিষেরা এবং নরখার্দক 
রাক্ষদগণ যেন ধর্মাশ্রিত পিতৃসত্যপালনরত ত্যাগী বালকের ভ্রোহা- 
চরণ না করে। হে পুত্র, তোমার পথ স্থথকর হউক, তোমার 
গরাক্রম সতত সিদ্ধ হউক,_তুমি বনে গমন কর, আমি অন্থুমতি 
দিতেছি।”_বলিতে বলিতে ধর্মশীলা রাণী গৌরবদৃপ্ত হইয়া 
পুজার উপকরণ লইয়া ধ্যানস্থ হইলেন, তাহার ধর্মবিশ্বাস এত- 
টুকৃগ শিথিল হইল না। বে পবিত্র যজ্জাগ্নি অভিষেকের গুভ- 
কামনায় প্রজালিত করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি পুত্রের বন- 
প্রস্থানকল্পে মঙ্গলতিক্ষা! করিয়। পুনরায় দ্বতাহুতি দিতে লাগিলেন 
এবং বন্ধাঞ্জলি হইয়| পুনরায় প্রার্থনা করিয়। বলিলেন, “বৃত্রনাশ- 
কালে ভগবান্‌ ইন্দ্রকে যে মঙ্গল আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই 
মঙ্গল রামচন্দ্রকে আশ্রয় করুন; দেবগণ অমৃতলাভোদ্দেশে 
কঠোর তগঃসাঁধন করিবার পর যে মঙ্গল তীহাদিগকে আশ্রষ 
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করিয়াছিলেন, রামচন্ত্রকে নেই মঙ্গল আশ্রয় করুন) ্বর্গ, মর্ভা ও 
পাতাল আক্রমণ করিবার সময় বামনরূপী বিষ্ুুকে যে মঙ্গল 
আশ্রর করিয়াছিলেন, সেই মঙ্গল বনবাসী রামচন্ত্রকে আশ্রয় 
করুন।” সহসা ধর্মপ্রাণ! কৌশল্যা ধর্শের অপূর্ব ও গম্ভীর 
শাস্তি লাভ করিলেন | তিনি স্থির ও স্নেহগদগদ কণ্ঠে রামচন্্রকে 
বলিলেন, "পুন্র, তুমি স্থথে বনগমন, কর, রোগশৃন্ শরীরে 
অযোধ্যায় ফিরিয়া আঁসিও। এই চতুদিশবত্সর নিবিড় কৃষ্টা- 
রজনীর স্যায় কাটিয়া বাইবে, অবোধ্যার রাজপথে তুমি পূর্ণচঙ্গের 
স্থায় উদ্দিত হইবে, আমি তোমাকে লাভ করিয়া, সুখী হইব। 
পিতাকে খণ হইতে উদ্ধার করিয়া, সর্বসিদ্ধি লাভ করিয়া তুমি 
পুনঃপ্রত্যাগত হইবে, আমি সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় জীবন 
ধারণ করিয়া রহিলাম ।” 

তৎপরে যখন রামচন্দ্র শেষ-বিদায়-গরহণের জন্য রাজসকাশে 
উপস্থিত হন, তখন সমস্ত মহিষীবর্গ ও সচিবমগুলী উপস্থিত 
ছিলেন। হার! কৈকেমীকে নিন্দা করিয়! ? দশরথের ন্তায় 
প্রতিশ্রুতির উপর কটাক্ষপাত করিয়া বোর বাথ্িতণ্জ উপস্থিত 
করিলেন, কত জনে কত কথা বলিতে লাঁগিলেন,-_াজকুমার- 
য় ও সীতার হস্তে কৈকেরী চীরবাস প্রদান করিলেন? সেই 
অভিষেকন্রতোজ্জল রাজকুমার রাজপরিচ্ছদ খুলিয়া জটাবহলধারী 
হইয়া! ঈড়াইলেন, এই মর্মারদীরক দৃষ্ঠ বৃদ্ধ সচিব সিদ্ধার্থ, স্গনত 
এবং কুলপুরোহিত বশিষ্ের চক্ষে অপ হইল-_তাহার! কৈকেয়ীর 
তীব্র নিন্দা করিতে লাগিলেন, দেই ঘোর তর্ক ও বাণিতগা পূর্ণ 


১৫৮ রামায়ণী কথা । 





০৯ পিপপপিশিশিশিপপিশিপীউিশিসিকি তি নক 


গৃহের একপ্রান্তে অশ্রুমুখী কৌশল্য উপৰিষ্ট ছিলেন, তিনি কোন 
কথা বলেন নাই | তাহার দিকে চ'হিয়। রাম রাজাকে বলিলেন-_ 
ইয়ং ধার্শিক কৌশলা। মম মাতা যশস্থিনী । 
বৃদ্ধা চাক্ষ্রশীল! চ ন চত্বাং বব গহতে ॥ 
ময়! বিহীনাং বরদ প্রপন্নাং শোকসাগরম্‌। 
অদৃষ্টপূরববাসনাং ভুয়ঃ সংমসথযহসি ॥” 
“আমার উদদীরস্বভাবা যশস্থিনী বৃদ্ধা মাতা আঁপনার কোনরূপ 
নিন্দাবাদ করিতেছেন না । আমার বিয়োগে ইনি শোকসাগরে 
পতিত হইবেন, ইনি এরূপ ছঃখ আর পান নাই, আপনি তি 
অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করিবেন |” 
এই দেবী দশরথের অনাদৃতা ছিলেন) কিন্তু দশরথ কি 
ইহার প্রকৃত মর্ধ্যাদ! বুঝিতে পারেন নাই ? কৌশল্য৷ তাহার 
কিরূপ আদরণীয়া, দশরথ তাহ| জানিতেন। কৈকেয়ীর নিকট 
তিনি বলিয়াছিলেন_- 
'আমি রামকে বনে পাঠাইলে কৌশলা। আমাকে কি বলিবেন | 
এরূপ অপ্রিয় কার্ধ্য করিয়া আমি তাহাকে কি উত্তর দিব?” 
“গা যদ চ কৌশল দাসীবচ্চ সথীব চ। 
ভাধ্যাবস্তশিনীবচ্চ মাতৃবচ্চোপতিষ্ঠতে ॥ 
। সততং শ্রিয়কাম। মে প্রিয়পু্র প্রিয়ংবদা। 
. ন ময়া সংকৃত| দেবী সংকারাহহা কৃতে তব ॥৮ 
“কৌশল দারীর যায, সখীর স্যার, স্ত্রীর হ্যায়, ননী ্থায় 
এবং মাতার সায় আমার অনুবৃন্তি করিয়া থাকেন। তিনি 


কৌশলা। । ১৫৪ 


পিপিপি শিশিপিপাপপপাশপাপাপপাপাপাশািশিপাপপিপপিভিউিউিশিশাশিশয 
তত 


আমার নিয়ত হিতৈষিণী এবং প্রিয়ভাষিণী এ প্রিয় পুত্রের জননী । 
তিনি সর্তোভাবে সমাদরের যোগ্যা, আমি তোমার জন্ত তাহাকে 
আদর করিতে পারি নাই ।” কৈকেরী জুদ্ধা হইয়া বলিয়াছিলেন-_ 
প্সহ কৌশলায়! নিতাং রস্তমিচ্ছসি দুর্দতে 

কিন্ত অযোধ্য। ছাড়িয়া রামচজ্্র খন চলিয়া গেলেন, যখন মৌন- 
ভাবে কৌশল্যা দৃশরখের সঙ্কে সঙ্গে রামের রথের ভনুবর্তিনী 
হইয়া বিসংজ্ঞ হইয়া পড়িলেন, তখন হইতে দ্রশরথের জীবনের 
শেষ কয়েকটি দিবসে কৌশলার প্রতি তাহার আদর এ স্নেহ 
অসীম হইয়া উঠিয়াছিল। দশরথ পথে যৃচ্ছিত হইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন, কিন্তু জ্ঞানলাঁভ করিয়। বলিলেন, “আমাকে মহারারী 
কৌশল্যার গৃহে লইয়া চল, আমি অন্থত্র শাস্তি পাব না” 
অর্দরাতে শোকাবেগে আচ্ছন হইয়া কৌশল্যাকে তিনি বলিলেন, 
দেবি, রামের রথের ধুলির দিকে চাহিয়। থাকিতে থা'কতে 
আমি দৃষ্টিহারা হইয়াছি, আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, 
তুমি আমাকে হন্তপারা স্পর্শ কর ।” 

নিভৃত প্রকো্ঠে দশরথকে পাইয়! কৌশলা! তাহাকে কটুক্তি 
করিয়াছিলেন। মাতৃপ্রাণের এই নিদারুণ বেদনা, মপত্বীর 
বশীভূত স্বামীর এই ব্যবহার লোক-সমক্ষে ভিনি মৌনভাবে 
সহিয়াছিলেন, কিন্তু আজ সেই কষ্ট তিনি আর সহিতে পারিলেন 
না,_কীদিতে কীদিতে দশরথকে বলিলেন,_পৃথিবীর সর্ধন্ত 
তুমি যশশ্বী, প্রিয়বাদী ও বদান্য বলিয়া কীর্তিত। কি বলিয়া তুমি 
পুত ও দীতাকে ত্যাগ করিলে? নুকুমারী চিরহুখোচিতা 





১৬০ _.. রামায়ণী কথা। 


স্পীপিাতিউতাশিপাউিশাশাশি প্পপিশাপাশশাশ ৮৮৬৯৮৯১৯৯৮৯ পপিপিশ০ততিপিিশাপিউপা৬ততাউতি 


জানকী কিরূপে শ্রীতাতপ সহিবেন ? স্থপকারগণের প্রস্তত বিবিধ, 
উপাদেয় খাদ্য যিনি আহার করিতে অভ্যত্ত, তিনি বনের কষায় ফল 
খাইয়া কিরূপে জীবনধারণ করিবেন? রামচন্দ্র স্বকেশাস্ত পন্ম- 
বর্ণ ও পন্নগন্ধিনিশ্বাসযুক্ত ।মুখ আমি জীবনে আর কি দেখিতে 
পাইব ?” এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে কৌশল্যা অধীর হইয়া 
স্বামীর প্রতি কটুবাকা প্রয়োগ করিলেন,_-“জলজন্তরা যেরপ স্বীয় 
সস্তানকে ত্যাগ করে, তুমি সেইরূপ করিয়াছ। তুমি রাজ্যনাশ ও 
পৌরজনের সর্বনাশ করিলে। মন্ত্রীরা একেবারে নিশ্চেষ্ট ও 
বিমূঢ় হইয়া! পড়িয়াছেন, আমিও পুত্রের সহিত উৎমন্ন হইলাম 1 
"্থতিরেকা গতিার্যা দ্বিতীয়! গতিরাযমজঃ। 
তৃতীয়া জ্ঞাতয়ো রাজন্‌ চতুর্থী নৈব বিদাতে ॥” 

কৌশল্যার মুখে এই নিদ্রারুণ ধাক্য শুনিয়! দরশরথ মুহূর্তকাল 
ছুঃখিতভাবে মৌন হইয়া রহিলেন, তাহার যেন সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়া 
আদিল। জ্ঞানলাভাস্তে তিনি সাশ্রনেত্রে তপ্ত দীর্ঘনিশ্বীস ত্যাগ 
করিয়া পার্থ কৌশল্যাকে দেখিয়া পুনরায় চিন্তিত ও মৌনী 
হইলেন তিনি স্থীয় পূর্ধাপরাধ স্মরণ করিয়া শোকে দগ্ধ হইতে 
লাগিলেন এবং অশ্রপূর্ণচক্ষে অধোমুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া কম্পিত 
দেহে কৌশল্যার প্রসাদভিক্ষা! করিয়া বলিলেন, ৭দেবি, তুমি 
আমার প্রতি প্রসন্না হও, তুমি ন্লেহশীলা ও শক্রগণের প্রতিও 
ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া থাক। স্বামী গুণবান্‌ বা নিগুণ হউন, 
জ্লীলোকের নিত্য গুরু । আমি ছুঃখসাগরে পতিত হইয়াছি এবং 
তোমার স্বামী, এই মনে করিয়া আমার প্রতি অপ্রিয়কথা প্রয়োগে 


কৌশল্যা ৷ ১৬১ 


৮৬৯পাপতিপাপিউশং 
পে পাশাপাশি সিশিশউিসিসিাসপশিপিউিতসিউউিউিসসিিত তত? 


বিরত হও |” রাজা বদ্ধাঞ্জলি, তাহার অশ্রু ও করণ দৈন্ত দর্শনে 
কৌশল্যার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, তাহার চক্ষু হইতে অবিরল জলধারা 
বিগলিত হইতে লাগিল। হিনি রাজার অঞ্জলিবদ্ধ কমলকর ধারণ 
করিয়া স্বীয় মন্তকে রাখিলেন এবং ত্রস্ত হইয়া ভীতকঠ্ে বলিলেন, 
"দেব, আমি তোমার পদতলে আশ্রিতা,- প্রার্থনা করিতেছি, 
আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি আমার নিকট কৃতাঞ্জলি হইলে 
সেই পাপে আমার ইহকাল-পরকাল ছুইই যাইবে, আমি তোমার 
ক্ষমার যোগ্যা হইব না। চিরারাঁধ্য স্বামী যাহাকে এইরূপে 
প্রসন্ন করিতে চান, সে কুলন্ত্রীর মর্ধযাদা লঙ্ঘন করির়াছে,--সে 
আর কুলম্ত্রী বলিয়। পরিচয় দিতে পারে না| ধর্ম কি, আমি 
তাহা জানি,-তুমি সত্যের অবতারস্বরূপ, তাহাও বুঝিতেছি। 
পুক্র-শোকে বিহ্বল হইয়া আমি তোমার প্রতি হূর্ধাকা প্রয়োগ 
করিয়াছি--আমার প্রতি প্রসন্ন হও | শোকে বৈর্যয নষ্ট হয়, 
শোকে ধর্জ্ঞান অন্তর্ধান করে, শোকে সর্বনাশ হয়, শোকের 
মত রিপু নাই । পঞ্চরাত্রি অতীত হইল রাম অব্যোধ্যা হতে 
গিয়াছে, এই পঞ্চ রাত্রি আমার নিকট পঞ্চ বধ্সরের মত দীর্ঘ 
বোধ হইয়াছে ।” এই সময়ে হুর্যাদের মনদরশ্মি হইয়া নতঃপ্রাস্তে 
বিলীন হইলেন এবং ধীরে বীরে রাত্রি আসিয়া! উপস্থিত হইল-- 
দশরথ কৌশল্যার কথায় আশ্বাসিত হইয়া নিদ্রিত হইলেন | 

এই দাম্পত্যচিত্রে কৌশল্যার অপূর্ব স্বামিভক্তি প্রদর্শিত 
হইয়াছে। দৃশুটি সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইল, মূলকাব্যের এই অংশটি 
করুণ-রসের উৎন-স্বরূপ | 

৮১ 
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পররাত্রে দশরথের জীবন শেষ হয়, তখন কোলা পুরশোকে 
আকুল হইয়া নিদ্রায় আক্রাস্তা, তিনি পতির মৃত্যু জানিতে পারেন 
নাই। পরদিন প্রত্যুষে সেই ছুঃখময় রাজপ্রাসাদের চিরপ্রথান্- 
সারে বন্দিগণ গান আরম্ত করিল, বীণাঁর মধুর নিক্কণে প্রবুদ্ধ 
হইয়া শাখাবিহারী ও পিপ্রাবদ্ধ বিহগরকুল কাকলি করিয়া উঠিল, 
প্রস্থপ্তা কৌশল্যার মুখে বিবর্ণতা ও শোক অঙ্কিত হইয়াছিল,__ 
“নিশ্রভা চ বিবর্ণ 5 সন্না শোকেন মন্নতা। 
ন বারাঁজত কৌশলা তারেব তিমিরাবৃতা! * 
গত ভীষণ রজনীর দুর্ঘটনার চিত্র উদঘাটন করিয়া যখন উধা- 
“দেবী দর্শন দিলেন, তখন মৃত স্বামীকে দেখিয়| মহিষীগণ আকু- 
লিত হইয়া কাদিতে লাগিলেন। বাঁপপূর্ণচক্ষে কৌশল্যা স্থামীর 
মন্তক ধারণ করিয়া কৈকেয়ীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,_- 
*সকাম! ভব কৈকেয়ি ভুঙ্ষ রাজযমকণ্টকম্‌।” 
প্রাম বনবাধী হইয়াছেন, রাজ! ছাড়িয়া! গেলেন, এখন রি 
আর কি লইয়া থাকিব? 
-ইদং শরীরমালিঙ্যয প্রবেক্ষামি হতাশনম্‌।” 
'এই শ্রিয়দেহ আলিঙ্গন করিয়া আমি অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন 
দিব।১* ইহার পরে ভরত আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তিনি 
ছুর্টনার কোন সংবাদ জানিতেন না; কৈকেরীর মুখে সমস্ত 
সংবাদ অবগত হইয়া তাহাকে শোকার্তকঠে ভতসন! করিয়! বিলাপ 
করিতেছিলেন, অপর গ্রুকোষ্ঠ হইতে কৌশল্যা তাহার কঠস্বর 
গুনিয়া সুমিত্রার দ্বারা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভরত 





৯৩০ 





ফৌপলা!। ] কন 
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কৌশল্যার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বি বলিলেন, “তোমায় তোমার সার 
রাজ্যকামনায় আমার পু্রকে চীর ও বন্ধল পরাইয়! বনে পাঠাই 
দিয়াছেন, রাজ! স্বর্গগত হইয়াছেন, আমি এখানে কোনরূপেই 
থাকিতে পারিতেছি না, তুমি ধনধান্যশীলিনী অযোধ্যাপুরী অধি- 
কার কর, আমাকে বনে রামের নিকট পাঠাইয়া দাও ।” ভরত 
নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "আর্ষ্য, আপনি কেন না জানিয়া 
আমার প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন,_-রামের আমি 
চির-অনুরাগী, আমাকে সন্দেহ করিবেন না।” এই বলিয়া উদ্িগ্চিত্তে 
“ভরত নানাপ্রকার শপথ করিতে লাগিলেন । রামের প্রতি যদি 
তাহার বিদ্বেষবুদ্ধি থাকে, তবে মহাপাতকীদের সঙ্গে যেন অনন্ত 
নরকে তাহার স্থান হয়, ইহাই বিবিধপ্রকারে বিলাপ করিয়। 
বলিতে লাগিলেন,_-বলিতে বলিতে অশ্রুধারায় অভিষিক্ত হইপবা 
পরিশ্রান্ত ভরত শোকোচ্জাসে মৌনী হইয়! রহিলেন। কৌশল্যা 
বলিলেন--“্বৎস তুমি শপথ করিয়া কেন আমাকে মর্ঘবেদনা 
প্রদান করিতেছ ? ভাগ্যক্রমে তোমার স্বভাব ধর্শন্রট হয় নাই, 
আমার ছুঃখবেগ এখন আরও প্রবল হইয়া উঠিল।” এই বলিয়া 
কৌপল্যা ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে সন্নেহে ক্রোড়ে লইয়া উচ্চৈ-্থরে 
কীদিতে লাগিলেন । 

ভরত অযোধ্যার সমস্ত পৌরজ্নে পরিবৃত হইয়৷ রামকে 
'আনিতে গেলেন শোককর্শিতা কৌশলা| সঙ্গে গিয়াছিলেন। 
শৃঙ্গবেরপুরীতে ভরত রামের তৃণশধ্যা দেখিয়া শোকে অজ্ঞান হইয়া 
পড়িয়াছিলেন, তাহার মুখ গুকাইয়! গিয়াছিল, তিনি অনেক কগ 
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কথা কহিতে পারেন নাই। ভরত তুলুষ্টিত হইয়! অশ্রুবিসর্জন 
করিতেছিলেন,_কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর করিতে 
পারিতেছিলেন। না,__কৌশল্যা ভরতকে তদবস্থ দেখিয়া! দীন ও 
আর্ত স্বরে এবং ্লিগ্ধসস্তাষণে তাহাকে বলিলেন,__ 
“পুত্র বাধির্ন তে বচ্চিচ্ছরীরং প্রতিবাধতে। 
তাং দৃষ্টা পুত্র জীবামি রামে সন্্রাত্বকে গতে ॥” 

পুত্র, তোমার শরীরে ত কোন ব্যাধি উপস্থিত হয় নাই? 
রাম ভ্রাতার সহিত বনবাসী হইয়াছেন, এখন তোমার মুখখানি 
দ্েখিয়াই আমি জীবনধারণ করিতেছি ।, 

প্রকৃত পক্ষেও রামের বনগমনের পরে ভরত কৌশল্যারই যেন 
গর্ভজাত পুত্রের স্থানীয় হইয়াছিলেন,_-কৈকেয়ী তাহার বিমাতার 
্তায় হইয়৷ পড়িয়াছিলেন। চিত্রকুটপর্ধতে রামের সঙ্গে মিলন 
সংঘটিত হইল। কৌশলা! সীতার মুখের উজ্জল শ্রী আতগরিষ্ট 
দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অস্রপূর্ণাক্ষী সীতা শ্বশ্রীমাতাকে 
গ্রণাম করিয়া নীরবে একপার্থে ঈড়াইয়াছিলেন, কৌশল বলি" 
লেন-_“ধিনি মিথিলাধিপতির কন্যা, মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ 
এবং রামচন্দ্র স্ত্রী, তিনি বিজনবনে কেন এত ছুঃখ পাইতেছেন? 
বৎসে, আতপমস্তধ পদ্মের স্তায়, ধূলি-মলন কাঞ্চনের স্ায় তোমার 
মুখের ছটা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তোমার এ মলিন মুখ দেখিয়! 
আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে 1” 

রাম ইচ্ুদীফল দিয়! পিভৃপিও প্রদান করিয়াছিলেন, _-ভূতলে 

দক্ষিণাগ্র দর্ভের উপর প্রদত্ত সেই ইন্ুরীফলের পিও দেখিয়া 


কোশল্যা। ১৬৫ 
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কৌশল্যা বিলাপ করিয়া! বলিলেন-_“রাম এই ইন্ুদীফলে পিতৃপিও 
দান করিরাছেন, এ দৃশ্ত আমার সহ হয় না--” 
পতুরাস্তাং মহীং ভুক্ত মহেস্্রমদৃশো ভূবি। 
| কথনিলুিগাগ্াকং স ভে বহধাধিগঃ॥ 
অতে। ছুঃখতরং লোকে ন কিঞ্চিৎ প্রতিভাতি মে। 
যত্র রামঃ পিতুরদাযাদিঙুদীক্ষোমৃদ্ধিমান্‌।” 

“হন্ত্রুলাপরাক্রান্ত মহারাজ দশরথ দসাগরা পৃথিবী ভোগ করিয়া 
এই ইন্ুদদীফল কিরূপে ভক্ষণ করিবেন? রামচন্দ্র ইসুদীফলের 
পিও পিতাকে প্রদান করিলেন, ইহা হইতে আমার অধিকতর 
ছঃখ আর কিছুই নাই।” সামান্ত বিষয় লইরা এই সকল বিলাপ- 
পুর্ণ উক্তির একদিকে পুত্রের বনবাসে জননীর দারুণ ছঃখ, 
অপরদিকে স্বামিবিয়োগে সাঁবীর স্থগভীর মন্মবেদনা ফুটিযা 
উঠিয়াছে। 

এই কৌশল্যাচিত্র হিনুস্থানের আদর্শ-জননীর চিত্র-_-আদর 
স্ত্ীরিত্র। প্রতি পল্ী-গৃহের হিন্দুবালক এখনও এই স্নেহ ও আত্ম- 
ত্যাগ উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইতেছেন। এখন? শত শত স্নেহময়ী 
কৌশল্যা হিনুস্থানের প্রতি তরুপরব্ায়ায় স্বীয় কোমল বাহছবন্ধনে 
আশ্রিত শিশুগণকে পালন করিতেছেন ও তাহাদের গুভকামনায় 
কঠোর ব্রতউপবাস ও দেবারাধনা করিয়া নিরন্তর শ্রেহার্থ আত্ম- 
বিসর্জন করিতেছেন | এখনও বঙ্গদেশের কবি “কে এসে বায় 
ফিরে ফিরে আকুল নয়ননীরে” প্রত্ৃতি সুমিষ্ট বনদন/গীতে সেই 
স্বেহপ্রতিমার অর্চনা করিতেছেন। কিন্তু কৌপল্যার মত কয়জন 
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নী এখন ধরতে আতখস্নকারী | বন্ধলধারী রে 
বলিতে গারেন_- 

*ন শকাতে বারযিতুং গচ্ছ্োনীং রঘৃত্ম। 

রণ বিনির্তববর্ত্চ নতীং ভ্রম 

মংপালয়সি ধর্সং বং প্রীত চ নিয়মেন চ। 

মবৈ রাঘবশাদ্ল ধর্দস্বামভিরক্ষতু!” 
বিৎস, তোমাকে আমি কিছুতেই নিবারণ করিয়া রাখিতে পারি- 
লাম না, এক্ষণে তুমি প্রস্থান কর, কিন্ত শীঘ্ইই ফিরিয়া আমিও 
এবং সংপথে প্রতিঠিত থাকিও। তুমি প্রীতির সহিত নিয়মের 
সহিত যে ধন্ধপালনে প্রবৃত্ত হইয়া, সেই ধর্ম তোমায় রক্ষা 
করুন।” আমাদের চিরপূজার্হ! শচীমাতাও বুক বাঁধিয়া এমন 
কথা বলিতে পারেন নাই । 


দীতা। 


কাশী 
রাম কৈকেয়ীর নিকট শপর্থা করিয়া বলিয়াছিলেন,_. 
“বিদ্ধ মামুধিভিত্তলাং বিমলং ধর্মমান্িতন।” 
তিনি বনবাদাজ্ঞা অবিকৃতমুখে অবনতশিরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তখন তাহার মুখে শাস্তির শ্রী বিলীন হয় নাই। কিন্তু “ইন্জিয়- 
নিগ্রহ” করিয়! যে ছুঃখ হয়ে গ্রচ্ছ্ন রাখিয়াছিলেন, কৌশল্যার 
নিকট আসিবার সময় তাহা প্রবলবেগে উদ্গসিত হইয়া উঠিল, 
তিনি পরিশরাস্ত হস্তীর স্তায় গভীর নিশ্বাসপাত করিতে লাগিলেন, 
পনিশবসন্লিব কুপ্তরঃ1” মাতার নিকট মর্দচ্ছেদী সংবাদ বলিবার 
সময় তাহার কঠ শঙ্কাথিত ও কম্পিত হইয়। উঠিতেছিল, তাহার 
কথার সুচনা পরিতাপব্যঞ্লক-_ 
[ত্দেবি নূনং ন জানীষে মহতমূগস্থিত্‌।" 

মাতার অশ্র ও শোকের উচ্ছাস তিনি নীরবে দীড়াইয়া সহ 
করিয়াছিলেন ; অপ্রতিহত অঙ্গীকারের শ্রী! তাহার কথাগুলিতে 
এক অপূর্ব নৈতিক'মহিমা প্রদান করিয়াছিল । কিন্ত সীতার 
সন্নিহিত হইয়! তাহার হ্বায়বেগ প্রবল হইয়া উঠিল, তিনি তাহা! 
রোধ করিতে পারিলেন না!। চিরানর্তা স্ত্রীকে সত্যোযৌবনের 
অতৃপ্তকামনায় দারুণ ছুঃখমাগরে নিগ্গেপ করিয়া বাইবেন, এ 
কথা বলিতে যাইয়া তাহার ক যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। নীতা 
অভিষেকসস্ভারের প্রতীক্ষায় ফুন্লমনে রহিয়াছেন, অকল্মাৎ 


১৬৮ রামায়ণী কথা । 
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বজাঘাতের ম্যায় নিদারুণ সংবাদে কুস্থমকোমলা রমণীর প্রাণকে 
কিরূপ চিত ও ব্যথিত করিয়া তুলিবেন, ভাবিয়া তিনি যেন 
দিশাহার! হইয়া; পড়িলেন, তীহার মুখশ্রী মলিন হইয়া গেল। 
সীত! তাঁহাকে দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন, কি যেন দারুণ 
অনর্থ ঘটিয়াছে। “অদ্য শতশলাকাধুক্ত জলফেনশুভ্র রাজচ্ছত্র 
তোমার মাথার উপর শোভ| পাইতেছে না 1 কুঞ্জর, অশ্বারোহী ও 
বন্দিগণ তোমার অগ্রে অগ্রে আইসে নাই, তোমার মুখ বিষগ্ন, কি 
ভাবনায় তুমি ক্রিন্ন ও আকুল হইয়া পড়িয়াছ, তোঁমার বর্ণ বিবর্ণ 
হইয়া গিয়াছে।” কোথায় রাষচন্র্ের সেই শ্বভাবসৌসম্য প্রশাস্ত 
ভাব! রমণীর অঞ্চলপার্খবর্তী হইয়া তিনি এরূপ বিহ্বল হইয়! 
পড়িলেন কেন? তিনি সীতার মহৎ পিতৃকুলের সংযম ও তাহার 
নর্কজনপ্রশংসিত চরিত্রের কথ! স্মরণ করাইয়! দিয়া তাহাকে আসন্ন 
পরীক্ষার উপযোগিনী করিতে চেষ্ট( পাইলেন ; তিনি বনে গেলে 
সীতা কি ভাবে রান্গগৃহে জীবন-যাঁপন করিবেন, তৎ্সন্বন্ধে নানা- 
নৈতিক-উপদেশ-সংবলিত একটি নাতিদীর্ঘ বৃতা প্রদান করি-: 
লেন কিন্তু তাহার আশঙ্কা বৃথা-_-সীতা দে সকল কথা উপহাস 
করিয়! বলিলেন, “তুমি বনে গেলে তোমার অগ্রে কুশান্কুর ও 
কণ্টকাকীর্ণ পথে পাঁদচারণ করিয়া আমি বনে যাইবা” 
ষাহারা রামের বনগমনের কথা! শুনিয়াছিলেন, তাহারা! সকলেই 
কত আক্ষেপ করিয়াছেন। রাম সীতার মুখে সেইরূপ কত 
আক্ষেপ গুনিবার প্রত্যাশা! করিয়া আদিয়াছিলেন এবং তাহার 
গ্রশমনার্থ কত উপদেশ মনে মনে মঙ্ক্প করিয়া রাখিয়াছিলেন। 


সীতা । ১৬৯ 
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কিন্তু সীতা! একটি আক্ষেপের কথ! বলিলেন না, একবার দশরথকে 
সত্ণ বলিলেন না, কৈকেরীর প্রতি কটাক্ষনিক্ষেপ করিলেন না, 
এমন কি, রামচন্দ্র যে জটাবন্কল পরিবেন, ইহা! শুনিয়াও শোকে 
বিদীর্ণ হইয়া! পড়িলেন না। পরন্ত তিনি স্বীয় বৌবনকল্পনার 
মাধুরী দিয়া বনবাসকে এক স্থুরম্যচিত্রে আঁকিয়া ফেলিলেন, 
রাজত্বের সুখ অতি তুচ্ছ মনে করিলেন। সাধুস্ধর্পত পদ্ধিনীসন্কুল 
সরোবর, ফেননির্শলহাসিনী নদীর প্রবাহ, বনাস্তলীন শৈলখণ্ড, 
এই সকল দেখিয়া স্বামীর পারে সোহাগিনী ভ্রমণ করিবেন, এই 
সুখের আশায় যেন আকুল হইয়া উঠিলেন। সীত্ত স্বামীর সঙ্গে 
গিরিনির্বর দেখিয়া! ও বনের মুক্তবায়ু সেবন করিয়া বেড়াইবেন, 
এই আনন্দের উৎ্পাহে রামের বনগমনের ক্লেশ ভাসিয়। গেল, 
রামচন্দ্র প্রায় হতবুদ্ধি হইয়! দীড়াইয়! রহিলেন। এই স্থরমা 
অযোধ্যার সমৃদ্ধ সৌধমালার ছায়! হইতে প্রিয়তম স্থামীর 
পাদচ্ছায়াই আমার নিকট অধিকতর গণ্য” দী। দুটভাবে ইহাই 
বলিলেন। এই আনন্দ শুধু অনভিভ্ঞতার ফল, রা'মচচ্জ ভাবিলেন, 
সীতার নিকট বনবাসের কষ্ট বুঝাইয়! বলিলে তিনি নিবৃত্ত হইবেন। 
কিন্তু যাহা তিনি অনভিজ্ঞ আননের জল্পনা মনে করিয়াছিলেন_- 
তাহা সাধবীর অটল পণ। রামচন্দ্র বনের কষ্ট ভাহাকে সহ" 
প্রকারে বুঝ[ইতে লাগিলেন সীতা! কি কষ্টকে ভয় করেন? ইহা 
তীরথোসুধী রমণীর বৃথা উৎসুকা নছে, স্ামীর সঙ্গ ছাড়িয়া সাধবী 
থাকিতে পারিবেন না-_এই তীহার স্থির সঙ্কল্প। রাম তখন বনের 
ভীষণতার একটি চিত্র সীতার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন ; স্ব সর্প, 


১৭০ রামায়ণী কথা । 


০ পশািসাশিন। 


বনতরুর কণ্টকপূর্ণ ব্যাকুল শাখাগ্র, ফলমূল-জীবিকা এবং অনশন, 
পঙ্কিল সরোবর, ব্যাপ্, সিংহ ও রাক্ষদগণের উৎপাত প্রভৃতি শত 
শত বিভীষিকা; প্রদর্শন করিয়া সীতার ভীতি উৎপাদনের চেষ্টা 
পাইলেন। সীতা দ্বণার সহিত সে সকল উপেক্ষা করিয়া বলিয়া 
উঠিলেন, “তুমি কি আমাকে তুচ্ছ শধ্যানজিনী মনে করিয়াছ 

“দুক্কাংসেনহতং বীরং সত্যব্রতমনুত্রত।স্‌। 

সাবিত্রীমিব মাং বিদ্ধি ॥৮ 
ছ্ামৎগেন-পুত্র সত্যব্রতের অনুত্রতা সাবিত্রীর ন্যায় আমাকে 
জানিও”" এবং পরে বলিলেন,--“আমি ব্রহ্গচ্ধ্য পালন করিয়া 
তোমার সঙ্গে বনে পর্যটন করিব। যাহার! ইন্দিয়াসক্ত, তাহারাই 
প্রবাসে কষ্ট পাঁয়, আমর! কেন কষ্ট পাইতে যাইব ?” রাম তথাপি 
নানারূপ ভয়ের আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার 
প্রয়াসী হইলেন। সীত! ক্রোধাবিষ্ট৷ হইয়া বলিলেন_-“নিজের 
স্ত্রীকে পার্থ রাখিতে ভয় পায়, এরপ নারী প্রক্কৃতি পুরুষের হস্তে 
কেন আমাকে পিতা সমর্পণ করিয়াছেন?” ইহা হইতেও তিণি' 
অধিকতর কুকথা রামকে বলিয়াছিলেন $- 

*শৈলুষ ইব মাং রাম পরেভ্যো দাতুমিচ্ছসি।” 
সত্ীজনন্ুলভ অনেক কমনীয় কথার মংঘটনও ..এস্থানে দৃষ্ট 
হয়__-“তোমার সঙ্গে থাকিলে, তোমার শ্রীমুখ দেখিলে, আমার 
সকল জালা দুর হইবে, পথের কুশকণ্টক রাজগৃহের তুলার্িন 
অপেক্ষাও আমি কোমলতর মনে করিব।” এইরূপ নানা বিনয় ও 
প্রেমস্থচক কথা বলিয়া সীতা স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া কীদিতে 
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লাগিলেন ; হার পদ্মাদলের বা ছুট চক্ষু জলভারে আকচ্ছন্্ 
হইল; তিনি স্বামীর সঙ্গে যাইতে ন| পারিলে প্রাণতাগ করিবেন, 
এই সঙ্কল্প জানাইয়! ব্রততীর স্তায় রামের অঙ্গে হেলিয়! পড়িয়া 
বিমনা হইয়! অশ্রপাঁত করিতে লাগিলেন। সাধবীর এই অঞরতপূ্ব 
দৃঢ়তা দর্শনে রাম বাহুদ্ারা তাহাকে আলিঙ্গন করিয্না বলিলেন, 
পন দেবি তব ছুঃখেন শ্বরমপাভিরোচয়ে |” 
এবং তাহাকে সঙ্গে যাইতে অনুমতি দিয়া বলিলেন, “তোমার 
ধনরত্ব যাহা কিছু আছে,-তাহা বিতরণ করিয়! প্রস্তুত 591” 
রমণীর অলঙ্কার-পেটিকা শত শত অনৃশ্ঠ ও মৌন বক্ষে রক্ষা করিয়া 
থাকে, কিন্তু সীতা কেমন হৃষ্টমনে হার-কেমুর সখীগণকে বিলাইয়া 
দিতেছেন, তাহ! দেখিবার যোগ্য । বশিষ্টপুত্র সুযজ্ঞের পত্বীকে 
তিনি হেমহত্র, কাঁঞ্ধী ও নানা মহার্থ দ্রব্য প্রদান করিলেন সখী" 
গণকে স্বীয় পর্যান্ক, হেমখচিত আস্তরণ এবং নান! অলঙ্কার প্রদান 
করিয়া মুহূর্তের মধ্যে নিরাতরণ! সুন্দরী বনবাসের জন্ত গুস্তত 
হইলেন। যখন রাম পিতামাতা ও স্ুহ্বদ্গণের সমক্ষে জটাবকল 
পরিধান করিলেন, তখন সীতার পরিধানের জন্ত কৈকেরী তাহার 
হস্তে চীরবাস প্রদান করিলে, পীতা সজলনেত্রে ভীতকঠে রামের 
দিকে চাহিয়া বলিলেন, “চীরবাঁস কেমন করিয়া গারিতে হয়, আমি 
জানি না, আমাকে শিখাইয়া দাও ।” স্থমন্ত্র যে দিন রথ লইয়া 
গঙ্জাতীর হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন, সে দিন তিনি 
সীতাকে বলিয়াছিলেন--“অবোধ্যায় কোন সংবাদ কি আপনার 
দিবার আছে 1” “লীতা তখন কিছু বলিতে পারেন নাই, ছুট 


১৭২ রামায়ণী কথা । 


চক্ষু হইতে তাহার অজন্র অশ্রবিন্দু পতিত হইয়াছিল | নি 
সকল অবস্থায় সীতার মৃত্তি লজ্জাবতী লতাটির ন্যায়, কিন্তু এই 
বিনয়নআ| মধুরভাষিণীর চরিত্রে যে গ্রথরতেজ ও দৃঢ়সক্কল্প বিদ্য- 
মান, তাহার পুর্বাভান ইততিপৃর্কেই আমর পাইয়াছি। 

তার পর রাজকুমারঘবয় ও রাজবধূ বনে যাইতেছেন। যিনি 
রাজান্তঃপুরীর অবরোধে সযস্বে রক্ষিতা, ধাহার গৃহশিখরে শুক ও 
ময়ূর নৃত্য করিত ও হেমপর্ধ্যক্কে স্বকোৌমলচ্্াচ্ছাদনশোভী আস্ত- 
রণ বিরাজিত থাকিত, নিদ্রিত হইলে যাহার রূপমাধুরী শুধু স্বর্ণ 
দীপরাশি নিনিমেষনেত্রে চাহিয়া দেখিভ, আজ তিনি সকলের 
দৃষ্টিপথবর্তিনী, পদত্রজে কণ্টকাকীর্ণ পথে চলিতেছেন, প্ঘপ্রস্থনের 
মত পাদধুগ্র,_তাঁহাতে অলক্তকরাগ মলিন হয় নাই, দেই পাঁদ- 
বুগ্ন লীলানৃপুরশব্বে এখনও বনপ্রদেশ মুখরিত করিয়! চলিতেছে, 
চিত্রকূটের প্রাস্তবন্তিনী হইয়! সীতা শ্বাপদসঙ্কুল গহনে কৃষ্ণা রজনীতে 
.ভীতা হইলেন, রামের বাহু-আশ্রিতা সীতার ভীত ও চকিত পাদ- 
ক্ষেপ ক্রমশঃ মন্থর হইয়৷ আসিল। পরিশ্রান্ত হইয়! যখন ইন্ুদী- 
মূলে তিনি নিদ্রত হইয় পড়িলেন, তখন তৃণশহ্যাশায়িনীর সুন্দর 
বণ আতপক্িষ্ট ও অনশনজনিত মুখব্রীর বিষগতা দেখিয়া রামচন্দ্র 
অনৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন কিন্তু কষ্ট স্থায়ী হয় ন/-- 
প্রভাতে চিত্রকূ:টর শৃঙ্গে বনতরুর পুণ্পসমৃদ্ধি দেখাইয়! রাঁমচন্তর 
স্ীতাকে আদর করিতে লাগিলেন, _গীতা সেই আদরে ও সৌহাগে 
পুনরায় ফুল্লা হয়! উঠিলেন, পদ্ম উত্তোলন করিয়া সীতা মন্দাকিনী- 
সলিলে স্নান করিলেন, তটিনীর মন্দমারুত-চালিত-তরঙ্গধ্বনি তাহার 


সীতা । ১৭৩ 


পাপা পিপিপি পপি ৩১৪০ ৩৯ পচ 


নিকট সখীর আহ্বানের ন্যায় মৃদ্মনোরম বোঁধ হইতে লাগিল, 
তিনি স্বামীর পারে স্বভাবের রম্যশোভ! দর্শন করিয়া! অযোধ্যার 
স্থখ অকিঞ্িংকর মনে করিলেন | 

বনবাসের ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত হইল, রাজবধূ বন- 
দেবতার মত বন্যফুল পরিয়া রামের মনে হর্ষ উৎ্পাঁদন করিতেন; 
কেবল একদিন রামের জ্যানিনাদকম্পিত শান্ত বনভূমির চাঞ্চল্য 
দেখিয়া সাধবী রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, “তুমি অহেতুবৈর ত্যাগ 
কর; তুমি পারিব্রজ্য অবলম্বন করিয়। বনে আসিয়া, এখানে 
রাক্ষসদিগের সঙ্গে শত্রুতা করা সময়োচিত নহে; তোমার নিষলঙ্ক 
চরিত্রে পাছে নিষ্ঠুরতা বর্তে, আমার এই আশঙ্কা ।__ 

পকদর্যাকলুষ।বুদ্ধির্ভায়তে শ্তুসেবনাং। 
পুনর্্া ত্বযোধায়াং ক্ষতরধরমং চরিযাসি ।” 

অন্্র-্চায় বুদ্ধি কলুষিত হয়, তুমি অযোধায় ফিরিয়া যাইয়া কষত্র- 
ধর্দ আচরণ করিও । 

কখনও খধিকন্তা অনথয়ার নিকট বসিয়া মীত! কথাবার্তায় 
নিযুক্তা থাকিতেন, কখনও গদগদনাদী গোদাবদীতীরে স্বীয় অস্কে 
্য্তম্তক মৃগয়াশ্রাস্ত প্রীরামচন্জরর মুখে বাজন করিতেন, কখন 
স্থকেণী তাহার কর্ণাস্তলম্িত চুর্ণকুন্তল কর্ণিকারপুষ্পদামে সাদাইমা 
দিতেন,_-অযোধ্যার রাজলগ্গী বনদক্দীর বেশে এইভাবে শ্থানীর 
সঙ্গে সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন । 

সতীক্ষখঘির সঙ্গে দেখা করিয়া রাম অগস্তাশ্রমে গমন করি- 
লেন। তখন শীতকাল আসিয়৷ পড়িয়াছে_তুষারমিশ্র জ্যোৎনা ও 


স্পিন 
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১১৯ ৬ 


মৃুকথর্যা, নি্ত্র তরু ও যবগোধূমাকীর্ণ প্রস্তর বনের বৈচিত্র 
সম্পাদন করিয়াছে, বিরাধরাক্ষসের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া 
সীতা স্বামীর সঙ্গে ক্রমশঃ দাক্ষিণাত্যের নিয়প্রদেশে উপস্থিত হই- 
লেন। তীত্র বন্যপিপ্ললীর গন্ধে বন্তবাঁষু আকুলিত হইতেছিল; 
শালিধান্তসকলের খঙ্জ্রপুণ্পগুচ্ছতুল্য পূর্ণতণুল শীর্ষসমূহ আনম 
'হুইয়! স্বর্ণবর্ণে শোত1 পাইতেছিল। বনোনত্ত। মৈথিলী নদী- 
গুলিনের হিমাচ্ছনন প্রান্তরে, কাশকুন্গমশে(ভিত বনান্তে মুক্তবেণী 
পৃষ্ঠে" ঘোলাইয়! কলপুণ্পের "সন্ধানে বেড়াইতে থাকিতেন, কখন 
বা তাঁপনকুমারীগণের নিকট স্পর্ঘা করিয়া বলিতেন, “আমার 
স্বামী পরস্ত্রীমান্রকেই মাতৃবৎ গণ্য করেন।” ধর্মপ্রাণ স্বামীর 
'গুণবীর্ভন করিতে তহার কণ্ঠ আবেগে উচ্ছৃসিত হইয়া উঠিত। 
পঞ্চবটাতে উপস্থিত হইয়া সীতা, একেবারে স্জিনীশুন্ট: হইয়া 
“পড়িলেন, সেখানে নিকটে কোন খধির আশ্রম ছিল না। 
'এই স্থানে হুর্পনখার নাসাকর্ণচ্ছেদ ও রামের শরে খরদুষণাদি 
চতুর্দশসহশ্র রাক্ষদ নিহত হইল। - দণ্ডকারণোর রাক্ষমগণের 
মধ্যে অভূতপূর্ব মন্থুষ্যতয়ের সঞ্চার হইল। অকম্পন রাবণের 
নিকট বলিয়াছিল,_“ভরপ্রাপ্ত রাক্ষদগণ যে স্থানেই পলাইয়! 
যায়, সেই স্থানেই তাহারা সম্ভুখে ধনুষ্পীণি রামের করাল মৃদ্ঠ 
দেখিতে পায়।” মারীচ রাবণকে বলিয়াছিল--"বৃক্ষের পত্রে 
পত্রে আমি পাশহস্তঘমসদৃশ রামমৃত্তি দেখিতে পাই ।” স্বীয় 
অধিকারস্থ জনস্থানের এই অবস্থা শুনিয়া রাবণ সেই মুহূর্তে 
সীতাহরণোদ্দেশ্ডে দওকারণাভিমুখে প্রস্থান করিল। 


৮৮৮৬ পপশিশিতাশিসাশিশশাশিং 
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সীতা লক্ষ্ষণকে তীব্র গঞ্জনা করিয়া তাড়াইয়! দিয়াছেন। 
মায়াবী মারীচ মৃত্যুকালে রামের কধ্বনির অবিকল অনুকরণ 
করিয়াছিল; সেই আর্ত কঠধবনি শুনিয়া সীতা পাগলিনী হই- 
লেন। লক্ষ্মণ রাক্ষসদিগের ছলনার বৃত্বাস্ত বিলক্ষণ অবগত 
ছিলেন, সুতরাং সীতার কথায় আশ্রম ছাড়িয়া যাইতে স্বীকৃত 
হইলেন না। স্বামীর বিপদাশঙ্কাতুরা! সীতা লক্ষণের মৌন এবং 
'ঘুঢদঙ্ক্ কোন গুঢ় ও কুৎসিত অভিপ্রায়ের ছদ্াবেশ বলিয়া মনে 
করিলেন; তখনও সীতার কর্ণে “কোথায় সীতা, কোথায় লক্ষণ” 
এই আর্ত কণ্ঠের স্বর ধ্বনিত হইতেছিল; উন্মত্ত মৈথিলী 
লক্ষণুকে “প্রচ্ছন্নচারী ভরতের দূত, কুম্নভিপ্রায়ে ভ্রাতৃজায়ার 
পশ্চাৎ অন্থবর্তীঁ” প্রভৃতি কঠোর বাক্য বলিতে লাগিলেন । "আমি 
রাম ভিন্ন অন্ত কোন পুরুষকে স্পর্শ করিব না, অগ্নিতে গ্রীণ 
বিসঙ্জন দিব 1” এই সকল দুর্ধাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষণ একবার 
উর্ধদিকে চাহিয়া দেবতাদ্দিগের উপর সীতার রক্ষার ভার অর্পণ 
করিলেন এবং রোবন্বুরিত অধরে আশ্রম ত্যাগ করিয়া রামের 
সন্ধানে চলিয়া গেলেন । তখন কাষায়বন্্পরিহিত, শিখী, ছত্রী ও 
'উপানহী পরিব্রাজক তরঙ্গ” নাম কীর্তন করিয়া সীতার সম্মুখে 
উপস্থিত হইল। রাবণ সীতাঁকে সঙ্কোধন করিয়া যে সকল কথা 
কহিল, তাহা ঠিক খধিজনোচিত নহে। কিন্তু সরলপ্রক্কতি 
সীতা অতর্কিত ছিলেন৷ তিনি ব্রহ্ষশাপের ভয়ে রাবণের নিকট 
আত্মপরিচয় দিলেন এবং অতিথিবোধে *াহাকে আশ্রমে অপেক্গণ 
করিতে অনুরোধ করিয়া জিজ্ঞাস! করিলেন__ 











১৭৬ রামায়ণী কথা। 





সি 


"একশ্চ দণ্কারণ্যে কিমর্থং চরমি দ্বিজ 1” 
রাবণ বাক্যের আড়ম্বর না করিয়া একেবারেই স্বীয় অভিগ্রায় 
ব্যক্ত করিল--?আমি রাক্ষররাজ রাবণ, ত্রিকুটশীর্ষে লঙ্কা আমার 
রাজধানী, তথায় নানা স্থান হইতে আমি ষোড়শ শত সুন্দরী 
সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি, তোমাকে তাহাদের 'অগ্রমহিষী'রূপে 
বরণ করিয়া লইব | দশরথ রাজা মন্দবীর্যা জোগ্ঠপুত্রকে সিংহা- 
সন হইতে তাঁড়িত করিয়া প্রিয় কনিষ্টপুত্র ভরতকে অভিষিক্ত 
করিয়াছেন, তাহাকে ভজন! করায় কোন লাভ নাই। ত্রিক্ট- 
শীর্ষস্থিত। বনমাঁলিনী লঙ্কার স্থপুণ্পিত তরচ্ছায়ায় আঁমার সঙ্গে 
বাঁস করিয়া তুমি রামকে আর মনেও স্থান দিবে না।” সীতাকে 
আমরা তাপসপত্ীগণের নিকট একটি স্ুকুমারী ব্রততীর ন্যায় 
দেখিয়াছি। তাহার সলজ্জ সুন্দর মুখখানি আতপতাঁপে ঈষৎ 
সান হইয়াছিল, কিন্ত সেই লজ্জিত ও মৃদু ভঙ্গীর মধ্যে যে প্রথর 
তেজ লুক্কায়িত ছিল, তাহার পূর্বাভাস আমরা সীতার বনবাস- 
সঙ্কলনে দেখিয়াছি। কিন্তু এবার সেই তেজের পূর্ণাবকাশ দৃষ্ 
হইল। রাবণ অমিততেজ! মহাবীর-_তাহার ভয়ে পঞ্চবটার তরু- 
পত্র নি্কম্প হইয়া গিয়াছে, পার্থ গোদাবরীর আোত মন্দীভূত হইয়া 
পড়িয়াছে, অন্তচুড়াবলম্বী হৃর্য্যও যেন রাবণ্রে ভয়ে দিগ্বলয়ের 
প্রীস্তে লুকাইয়া পড়িয়াছেন, এই ভয়ানক অন্থুর যখন পরি- 
ত্রাজকবেশ ত্যাগ করিয়! সহসা রক্তমাল্য পরিয়া তাহার খর্ব্ঘ্য ও 
শক্তির গর্ব করিতে লাঁগিল,-তখন শীত লুক্রেশিয়ার স্তায় কিংবা 
ছিন্নলতার স্তায় ভুনুষ্িত হইয়া পড়িলেন না || বিনি লতিকার স্তায় 
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কোমল, চীরবাস পরিতে যাইয়! ধিনি সাশ্রনেতে স্বামীর মুখের 
দিকে চাহিয়। অবসন্ন হইয়। পড়িয়াছিলেন, যিনি মৃদ্ভাষায় নিজের 
মনের কথা ব্যক্ত করিয়া রামের কর্ণে অমুতনিষেক করিতেন, সেই 
ত্বঙ্গী পুম্পালঙ্কারশোতিনী সীতা সহসা বিছাল্লতার ন্তায় তেজস্থিনী 
হইয়! উঠিলেন। যাহার ভয়ে জগৎ ভীত, সতী তাহার ভীতিদায়ক 
হইন্বা উঠিলেন | কে তীহার ফুললকুস্থমকোমলরূপে এই বিজয়ী, 
এই তেজ প্রদান করিল ? কে তাহার ভাষায় এই জুদ্ধ অগ্নির ন্যায় 
জালামর় কথ! বিচ্ছুরিত করিয়! দিল ?--“আমার স্বামী মহাগিরির 
তায় অটল, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত, আমার স্বামী জগৎপুজাচরিত্র- 
শালী, জগস্ভীতিদায়ক-তেজো দৃপ্ত, আমার স্বামী সতপ্রতিজ্ঞ, পৃথু 
কীর্তি; রাক্ষল, তুমি বন্রদ্ধারা অগ্রি আহরণ করিতে ইচ্ছা! করিয়াছ,, 
জিহ্বা দ্বার! ক্ষুর লেহন করিতে চাহিতেছ, কৈলাদ-পর্বত হস্তঘধি! 
উত্তোলন করিতে চেষ্টা পাইতেছ। রামের স্ত্রীকে স্পর্শ কর, এমন 
শক্তি তোমার নাই। সিংহে ও শুগালে, স্বর্ণে ও সীসকে যে প্রভেদ, 
রামের ধীঙ্গে তোমার তদপেক্ষা অধিক প্রভেদ। ইন্দ্রের শচীকে 
হরণ করিয়াও তোমার রক্ষা পাইবার স্থযোগ থাকিতে পারে, 
কিন্তু আমাকে স্পর্শ করিলে নিশ্চয় তোমার মৃত্য।” বক্র কেশ- 
কলাপ সীতার তেজোদৃপ্ত মুখের চতুর্দিকে তরঙ্গিত হইয়া! পড়িয়াছে, 
ঈষৎ প্রীব! হেলাইয়া,-_ফুল্নকমলপ্রভ রক্তিম ব্দনমণ্ডল উন্নমিত 
করিয়া সীতা ষখন রাবণকে তীব্রভাষায় ভতসন! করিলেন, তখন 
আমরা সতী মূর্তি দেখিলাম। ভারতের শ্মশানের প্রধূমিত অপি 
য়ায় স্থানীর পার্খে বনফুলসুন্দর সকিরপ্রতিক্ঞ বনে বিদ্ছুরিত যে 
১২ 
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সতীত্বের শ্রী আমাদের চক্ষে রহিয়াছে, শ্মশানের অগ্নি যে শ্রী ভন্মী- 
ভূত করিতে পারে নাই, 'ভারতের প্রত্যেক গ্রাম-_ প্রত্যেক নদী- 
পুলিনকে এক অশরীরী পুণ্যগ্রবাহে চিরতীর্ঘ করিয়া রাখিয়াছে, 
মরণে যে গরিমা সীমস্ত উদ্ভাদিত করিয়া হিন্দুরমণীর সিন্দ্রবিন্দুকে 
অক্ষয় সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়াছে__আজি জীবনে সীতার সেই চির- 
নমন্ত সতীমৃত্তি আমরা দেখিয়া ক্কৃতার্থ হইলাম । 

রাবণ এই মূর্তির জন্য প্রস্তুত ছিল না)_-সে যতগুলি রমগীর 
কেশাকর্ষণ করিয়া সর্ধনাশিনী লঙ্কাপুরীতে লইয়া আসিয়াছে, 
তাহাদের প্রত্যেকেই কত কাঁতরোক্তি ও বিনয় করিয়া তাহার হস্ত 
হইতে নিষ্কৃতি ভিক্ষা করিয়াছে,_ন্ত্রীলৌকের করুণ কণ্ঠধ্বনি 
শুনিতে রাবণ অভ্যন্ত। কিন্তু এই অলৌকিক রূপলতায় তাঁদৃশ 
মক্কা কিছুমাত্র নাই,_পলাশদলম্ুনদর চক্ষে একটি অশ্রু নাই। 
রাঁবণের ভীতিকর প্রভাব জীবনে এই প্রথমবার প্রতিহত হইল। 
যে জীবনকে ভয় করে, সে জীবননাশককে ভয় করিবে, কিন্তু সীতা 
স্বীয় নিঃসহাঁয় অবস্থা স্মরণ করিয়! বলিয়াছিলেন, “বন্ধনইকর বা 
বধই কর, আমার এ দেহ এখন অসাড় ;__রাক্ষস, এ দেহ ব! 
এ জীবন রক্ষা কর! আমার আর উচিত নয়।” 

শ্ললাটে ভ্রকুটিং কৃত্বা রাবণঃ ্তাবাচ হ।» 

সীতার দর্পিতি উক্তি শুনিয়া বিস্মিত রাবণ ললাট-ন্রকুটি-কুঞ্চিত 
করিয়! বলিল--সে কুবেরকে জয় করিয়! পুষ্পকরথ আনিয়াছে,__ 
জগতের প্রকৃতিপুঞ্জ তাহাকে মৃত্যুর তুল্য ভয় করে, 

"অঙুল্যা ন দমে রাম! মম যুদ্ধে স মানুব£ |” 


সীতা |] : " ১৭৯ 


০২ পপ পপ ০২৮৮৬ ৩পিপ পপাশিশিপটি সি সিসসিলশি পপি 


রাম আমার অস্থুলীর সমান পহে,_কিন্ত বাখিতওায় বৃথা সময় 
নষ্ট কর যুক্তিযুক্ত মনে না করিয়! সে বামহস্তে সীতার কেশমুষ্টি ও 
দক্ষিণ হস্তে তাহার উরুদেশ. ধারণ করিয়! তাহাকে রথের উপর 
লইয়া গেল। সহস! সেই পঞ্চবটার বনশ্রী যেন মলিন হইয়া গেল, 
তরুগুলি ষেন নীরবে কীদিতে লাগিল, পক্ষীগুলি অবসন্ন হইয়া 
উড়িতে পারিল না,-_-বনলক্ষ্মীকে রাবণ লইয়া গেল, সেই বিপুল 
অন্ুগোদপ্রদেশের বনরাজি হতশ্রী হইয়া পড়িল। সীতার আর্ত 
চীৎকারধবনি গুনিয়! সেই নির্জনে শুধু এক মহাজন লগুড় লইয়া 
্লাড়াইলেন। তাহার কেশকলাপ হংদপক্ষের ন্যায় শুভ্র হইয়া 
নিয়াছে, দণডকাঁরণো বহুবতদর বাস করিয়া! বা্ধক্যে তিনি শীর্ণ 
হুইয়৷ পড়িয়াছেন,_-তিনি পরের কলহ মাথায় লইয়া রাবণের 
সঙ্ে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিলেন। ধন্য জটাযু আজ এই হিনুস্থদনি 
এমন কে আছেন-_ধিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দীড়াইয়! তোমার মত 
প্রাণ দিতে পারেন ? 

সীতা আর্তনাদ করিয়া বলিলেন,--“রাম, তুমি দেখিলে না, 
বনের মৃগপক্ষীও আমাকে রক্ষা! করিতে ছুটিতেছে।” যে কর্ণি- 
কারগুণ্প সংশ্ীহের জন্য তিনি বনে বনে ছুটিতেন, সেই কর্ণিকারবন 
লক্ষ্য করিয়া বলিলেন__ 

পক্ষিগ্রং রামায় শংসধ্বং সীতাং হরতি রাবণঃ।” 
হলাম আবর্শোভিনী গোদাবরীকে ডাকিয়া বরধিলে-_ 

“ক্ষিপ্রং রামায় শংস ত্বং সীতাং হরতি রারণঃ।” 
দিগঙ্গনাদিগকে স্ততি করিয়া বলিলেন” 


২০০১১ পি প্লান এ 
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 পকষিপ্ং রামায় শংসধবং সাং হরতি রাবণঃ।” 

রথ ক্রমশঃ লঙ্কার সন্নিহিত হইল, সীতা স্বীয় অলঙ্কারগুলি দেহ 
হইতে ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন-_তাহার চরণের নূপুর বিদ্যুতের 
মত, বক্ষোলদ্বিত শুভ্র মুক্তাহার ক্ষীণ গল্গারেখার, সভায়, আকাশ 
হইতে পতিত হইল, রাবণের পার্খে তাহার মুখখানি দিবসে উদ্দিত 
চন্তের ন্যায় মলিন দেখাইতে লাগিল, সীতার রক্তকৌবেয় বস্ত্র 
একার্ধ রাবণের রথের পার্খে উড়িতেছিল। সেই শোকবিমুড়া 
সতীর ছুরবস্থা দেখিয়! সমস্ত জগৎ যেন জুদ্ধ হইয়া মৌনভাবে 
প্রকাশ করিল _-“যে সংসারে রাবণ সীতাকে হরণ করিতে পারে, 
সেখানে ধর্শের জয় নাই,__-সেখানে পুণ্য নাই ।” 

রাবণ সীতাকে লঙ্কাপুরীতে লইয়া আসিল । লঙ্কায় জগতের 
বিল্লাসসস্তার সমস্ত সংগৃহীত, চক্ষুকর্ণের পরিতৃপ্তির জন্য যাহ! কিছু 
কল্পনায় উপস্থিত হইতে পারে, লঙ্কায় তাহার সমস্ত সাম্মলিত ; 
এই শ্বর্াময়ী পুরী সীতাকে দেখাইয়া রাবণ বলিল,_“তুমি 
আমার প্রতি প্রীত হও, এই সমস্ত শরব্য্য তোমার পদপ্রান্তের_ 
তোমার অশ্রকিন্ন মুখপন্কজ আমাকে গীড়াদান করিতেছে । তোমার 
সুন্দর মুখ কেন শোকার্ত হইয়! থাকিবে? তোমার শ্লিগ্ধ পল্লব" 
কোমল পাদবুগ্ের তলে আমার মস্তক রাখিতেছি, রাবণ এমন- 
ভাবে এপর্যন্ত কোন রমণীর প্রেম ভিক্ষা করে নাই। তুমি আমার 
্রতি প্রসন্ন হ$।” সীতা এ সকল কথায় কর্ণপাত করেন নাই। 
তিনি বিষূঢ় হইয়! পড়িয়াছিলেন, রাবণের প্রতি বারংবার রোষ- 
দীপ্ত বিরক্ত চক্ষে চাহিয়া সীতা আরক্ঞগণ্ডে ও ক্ছুরিত অধরে 
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৬৩ ৬৬১৫৬ ৬ উপশিপিশিশতিশিশশীশিশিশশিশিশিশিউিতি 
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তাহাকে বলিলেন_-“ক্মবাস্থিত ত্রাঙ্মণের মন্্পূত অ্রগ্তাগুমণ্ডিত 
বেদী স্পর্শ করিবে, চণ্ডালের কি সাধ্য? রাক্ষস, তুমি নিজের 
মৃত্যু আকাজ্ষা করিতেছ।” রাবণের দিকে দ্বণায় পৃষ্ঠ ফিরাইয়া 
সীতা মৌনী হইয়া রহিলেন, অনবদ্যাঙ্গীর সমস্ত শরীর হইতে বৃ! 
ও অলৌকিক দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল । রাবণ অনস্তোপায় 
হইয়। রাক্ষসীর্দিগকে বলিল--“ইহাঁকে অশোৌকবনে লইয়া যাও, 
বলে হউক, ছলে হউক, মিষ্টবাকো হউক, ভয়গ্রাদর্শনে হউক, 
ইহাকে আমার বশীভূত করিয়া দাও ।” 

সেই অশৌকবনের পুপ্স্তবকনঅ শীখা যেন ভূমি করিতে 
চাহিতেছে,__অদুরে বিশাল চৈতাগ্রাসাদ ; তাহার সহ স্কটিক- 
্স্তের গ্রতোকটির উপরে এক একটি ব্যা্রের গ্রতিমৃদ্তি। নানা- 
বিচিতর-প্তিমূ্তি-শোভিত উপবন। চম্পক, উদ্দালক, সিদ্ধুবার 
ও কোবিদার বৃক্ষ অজন্র পুষ্পসঞ্চয়ে সেই বনটি সমৃদ্ধ করিয়া! রাখি- 
য়াছে। সুন্দর সুন্দর মণিখচিত সোপানপংক্তিতে সংবদ্ধ কৃত্রিম 
সরোবর তটান্তশোভী বন্যতরুর পুষ্পপাঁতে ঈষৎ কম্পিত। এই 
রমণীয় উদ্যানে সীতার আবামস্থান স্থির হইল। এই আরণ্য- 
ৃশ্তেরপার্খে বিষপ্মলিনপ্রী সীতাদেবীর যে মুদি বাস্মীকি আঁকি- 
য়াছেন, তাহা একাত্ত নীরব মাধুর্ধো, উৎকট রাক্ষদীগণের 
সাহচর্ধো,অটল সতীত্বগর্ধের এবং করুণ শোকা্রু দ্বারা আমাদিগের 
চিত্ত বিশেষরূগে আকৃষ্ট করে । ৩ 

তাহার সহচারিলীগণ কোন দু'সবপৃষ্ট যমালয়ের চরের স্তায়,- 
তাহারা বিভীষিকার সীবন্ত ূর্তি-_কেহ একাক্ষী, কেহ লগিতোষ্ী, 
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কেহ শঙ্কুকর্ণ, কেহ স্কীতনাসা, কেহ বা "ললাটোচ্চাসনাসিকা”_- 
তাহাদের পিঙ্গলচন্ষু অবিরত সীতাকে ভীতিপ্রদান করিতেছে । 
বিনতানায়ী রাক্ষমী বলিতেছে__“সীতে, তোমার স্বামিশ্নেহের 
পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছ, আর প্রয়োজন নাই, এখন 'রাষ্ণং ভজ 
ভর্ভারম্‌ সম্মত ন| হইবে-_ 
““মর্বান্াং ভক্ষয়িষামহে বয়ম্‌।” 

লক্বিতস্তনী বিকটা রাক্ষী মুষ্টি দেখাইয়া সীতাকে তর্জন করি- 
তেছে, আর বলিতেছে-_-“ইন্দ্রের সাধা নাই, এ পুরী হইতে 
তোমাকে রক্ষা করে,_ স্ত্রীলোকের যৌবন অস্থায়ী-_যত দিন 
যৌবন আছে, মদিরেক্ষণে, তত দিন স্ুখভোগ করিয়া লঙ,_ 
রাবণের সঙ্গে সুরমা উদ্যান, উপবন ও পর্বতে বিচরণ কর। 
অস্থীক্ৃতা হইলে__ | 

শউৎপাটা বা তে হৃদয়ং ভক্ষয়িযামি মৈথিলি।” 

জ্ুরদর্শন! চণ্ডোদরী এ সময়ে “ত্রামযন্তীং মহচ্ছুলং” বিপুল শূল 
সীতার সম্মুখে ঘুরাইয়া বলিল-_“এই ত্রাসোৎ্কম্পপয়োধর! হরিণ- 
শাবাক্ষীকে দেখিয়া আমার বড় লোভ হইতেছে__ইহাঁর যরুৎ, 
শ্লীহা ও ক্রোড়দেশ আমি উৎপাটন করিয়া ভক্ষণ করি।” প্রষস। 
রাক্ষপীও এই কথার অনুমোদন করিল এবং অজামুখী বলিল, 
প্মদ্য লইয়া আইস; আমরা সকলে ইহাকে ভাগ করিয়! খাই 1” 
তৎপরে শূর্পনথা তাওবনৃতা করিয়া বলিল--“ঠিক কথা,ুরা 
চানীয়ভাং ক্ষিপ্রম্‌।” ও 

এই বিতীষিকাপূর্ণ রাজ্যে উপবাদককশা মৈথিলী এই সকল 
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শপপাপিপ৮৮৮৯৮৯৮৮৩৮৮৮১৮৯৮১৮শশাশিিশিউািশসএিস 


তঙ্জন শুনিয়া “ধৈর্ধ্যমুৎস্জ্য রোদ্িতি।”-_নেত্রছুটি জলভারে 
আকুল হইল; স্থন্দরী ধৈর্যযহীন! হইয়| কীদিতে লাগিলেন । 

সীতার স্ন্দর মুখ অশ্রকলঙ্কিত, যিনি ভূষণ পরিলে শিল্পীর 
শ্রম সার্থক হয়, তিনি ভূষণহীনা, যিনি চিরন্গখাত্যস্তা, তিনি চির- 
ছুঃখিনী__ 





“হথার্হা ছুঃখমন্তপ্ডা, মণ্নার্হী.অমগ্ডিত |” 
একখানি ক্লিন্ন কৌষে়বাস তাহার উপবাসকৃশ শ্রীঅঙ্গ টাকিয়া 
বাখিয়াছে। পৌর্ণমাসী জ্যোৎনার ম্যায় তিনি সমস্ত জগতের 
ইষ্টর্ূপিণী। শোকজালে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে,__ 
ধৃমাচ্ছন্ন অগ্রিশিখার ন্যায় তাহার রূপ প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ 
পাইতেছে না, সন্দিগ্ধ স্মৃতির স্ায় সেরূপ অম্পষ্ট। অশোক- 
বৃক্ষে রক্ষিত নিঃসংজদেহে ধ্যানমরী কি চিত্ত করিতেছেন? 
লঙ্কার এই বিষম তেজোরিক্রম, এই অসামান্ত ধরশ্ব্য,_শত 
যোব্ধন দুরে জটাবন্কলধারী ভ্রাতৃমাত্রসহায় রামচন্দ্র এই ছূর্গম 
স্থানে আসিবেন কিরূপে ? রাক্ষসীরা একবাক্যে বলিতেছে, তাহ! 
অসম্ভব হইতেও অসম্ভব । রাবণ তাহাকে দ্বাদশমাস সময় দিয়া- 
ছিল, ভাহার দশমাদ অতীত হইয়! গিয়াছে, আর ছুইমাস পরে 
পাচকগণ রাবণের প্রাতরাশের (03:5915-930 জন্ত তাহার দেহ 
খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে। সীত! এই নিঃসহায় রাক্ষমপুরীতে 
স্বগণের মুখ দেখিতে পান না, কেবল রাক্ষসীর! তাহাকে নান্নাবিধ 
অশ্রাবা বিদ্রুপ ও তাড়না করিতেছে । এদিকে রাবণ প্রায়ই 
সে স্থানে আসিয়। কখন ভয় দেখাইতেছে, কখন মধুরভাষায় বলি- 
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শি পপাপাপপসপিশপিশপীিশসিপপ্িপপিশিশপিপপপিশশশিশ পপিপসিপিশিপস সপ শ 


তেছে--“তোমার সুন্দর অঙ্গের যেখানেই আমার চক্ষু পতিত হর, 
সেখানেই উহা আবদ্ধ হইয়া থাকে,_তোমার মত সর্বাঙ্গসন্দরী 
আমি দেখি নাই) তোমার চাকু দত্ত এবং মনোহারী নয়ন 
আমাকে উন্মত্ত করিয়! তুলিয়াছে । তোমার ক্রিন্ন কৌষেয়বাস- 
খানি আমার চক্ষুর পীড়াদায়ক, লঙ্কার সমস্ত এীশ্বধ্য তোমার পদ- 
তলে, বিলাসিনি, তুমি প্রসন্ন হ০1” কিন্তু এই অনশনকুশা, 
শোকাশ্রপুরিতনেত্রা, ক্লিন্ন-কৌবেয়বসন! তাপসী ক্রোধরক্কিম- 
মুখে বলিলেন, "আমার প্রতি যে হষ্টচক্ষে চাহিতেছ, তাহা এখনও 
কেন উৎপাটিত হইয়া ভৃতলে পতিত হইল না! দশরথ রাজার 
পুত্রবধূ পুণ্যশ্লৌক রামচন্দ্রের ধর্মপত্বীর প্রতি বে জিহ্বায় এই 
সকল পাঁপ কথা বলিলে,_তাহা এখনও বিদীর্ণ হইল না কেন? 
তোমার কাঁলরূপী রামচন্দ্র আসিতেছেন, এই অপ্রমেয়-ই্র্যা- 
শালিনী লঙ্কা অচিরে চির-অন্ধকারে লীন হইবে 1” এই বলিয়া 
সকুরিতাধরা সীতা সত্বণ উপেক্ষার সহিত রাবণের দিকে পৃষ্ঠ ফিরাইয়া 
বসিয়া রহিলেন,_তীহীর পৃষ্ঠলদ্বিতি একমাত্র বেণী রাক্ষসকুল- 
সংহারক মহাসর্পের ন্যায় অকুষ্ঠিত হইয়া বৃহিল। 
রাবণ ক্রোধান্ধ হইয়া সীতাকে প্রহার করিতে উদ্াত হইল, 

তখন খ্খলিতহেমস্থত্রা, মদবিহ্বলিতাঁঙী, ধান্তমালিনীনায়ী রাবণের 
স্ত্রী তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া গৃহে লইয়া! গেল । 

: ইহার পরে সীতার উপর রাক্ষনীগণের যেরূপ তীব্র শীলন 
চলিল, তাহা অনুভব করা যাইতে পারে । কিন্ত সকল অতাঁচার- 
উৎ্পীড়ন সহিতে হইবে বলিয়া কে এই ক্লিন্নদেহা কোমল ব্রততীকে 





 সীতা। | ১৮৪৫ 


++ পিপিপি পিপাপিপীলী পপোপপাপিপিপিপিউিসিপশ পপি 


এই অলাধারণ ব্রততেজোমতিত করিয়া রাখিয়াছিল? কে এই 
ফুলসম রমণীকে শুলসম কাঠিন্য গ্রদান করিয়া তাহাকে রক্ষা করি- 
য়াছিল? কে এই অনশন, এই ছিন্নবাস, এই ভূশয্যাকি্ট 
নবনীতকোমল দেহের ভিতর এই অপুর্ব অলৌকিক বিছবাতের 
শক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল? কোন্‌ স্বর্গীয় আশা অসম্ভব 
রামাগমন ও রাক্ষসধ্বংসের পূর্বাভাস তাহার কর্ণে গু্তিত করিয়া 
অশাস্তির মধ্যে তাঁহাকে কথঞ্চিৎ শীস্তিকণ! প্রদান করিয়াছিল? 
কে এই বিলাস-ধীশ্বর্যকে স্বণা ও উপেক্ষা করিতে শিখাইয়া 
সীতাকে পবিত্র যজ্ঞাগ্ির ন্যায় সমুদদীপ্ত করিয়া আমাদের 
অস্তঃপুরের আদর্শ করিয়া রাখিয়াছে? এই সকল প্রশ্নের এক 
কথায় উত্তর দেওয়া! যাইতে পারে, তাহাতে আমাদের ভ্রমের 
আশঙ্কা নাই.। এই দৈন্যের মধ্যে এই আশ্চর্য্য পরশবর্যা, এট 
কোমলতার মধো এই অসম্ভব দৃ়তা যন্বারা সঞ্চারিত হইয়াছিল, 
তাহার নাম বিশ্বাস । বিশ্বাস-ব্রতৈর ফল অধসঠস্তাবী, সীতা সেই 
বলে যেন দুর ভবিষ্যতের গর্ভ বিদারণ করিয়া পুণোর জয় প্রতাক্ষ 
করিয়া এত তেজশ্বিনী হইয়াছিলেন। | 
কিন্তু অসামান্তবিপৎসন্কুল অবস্থার নিগীড়ন সহ করিয়া ধৈর্ধা- 
রক্ষা করা সকলসময় সম্তবপর হয় না। কথন কখন সীতা ভূতলে 
পড়িয়া অজন্র কীদিতে থাকিতেন ; হছিনি দুঃখের সীমা দেখিতে 
না পাইয়া! কত কি ভাঁবিতেন। কখন মনে হইত, রাবণ-কথিত 
ছইমাস চলিয়া গিয়াছে, সপকারগণ তাহার দেহ খণ্ডখও্ড করিয়া 
রাবণের ভোজনের উপযোগী করিতেছে । কখন মনে হইত, 


১৮৬ রামায়ণী কথা ; 


৯২৩৬ পাশাপাশি প্পশাশশিশিশিশিশিশিশশীিশীশাীশািউিসািশাশিট ২ পি এ 


চতুর্দশ বৎসর ত পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, রাম হয় ত অযোধ্যা 
ফিরিয়া গিয়াঁছেন ; বিশালনেত্র। রমণীগণের সঙ্গে তিনি আনন্দে 
কালাতিপাত করিতেছেন। এই কথা ভাবিতে তাহার হৃদয়ে 
দারণ আঘাত লাঁগিত। ভিনি বিশুক্মুখী হইয়া নিরাশ্রয়ভাবে 
চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকিতেন, তখন তাহার সৌনার্ধ্য 
প্রকাশ পাইয়া যেন প্রকাশ পাইত না 
পপদ্মিনী প্কদিষ্ষে বিভাঁতি ন বিভাঁতি চ। 

কখন মনে হইত, রামচন্দ্র হয় ত তাহার অন্য শোকাকুল হন 
নাই--তীাহার হৃদয় যোগীর স্তাঁয়--সংসারের স্ুখছুঃথের উর্ধে, 
তিনি পূজা ও ভালবাসা আকর্ষণ করেন, তিনি নিজে কাহারও 
জন্ত কখন ব্যাকুল হন নাই--এই ভাবিতে তাঁহার হৃদয় দুরুছুরু 
করিয়! উঠিত, তিনি আপনাকে একাস্ত নিরাশ্রয় মনে করিতেন । 
কখন বা রাক্ষমীগণের তাড়না অসহ হইলে তিনি কুদ্বস্বরে বলি- 
তেন-_প্রাক্ষসিগণ, তোমরা অধিক কেন বল, আমাকে ছিন্নভিন্ন 
বা বিদীর্ঘ করিয়! ফেল, অথবা! অগ্নিতে দগ্ধ কর, আমি কিছুতেই 
রাবণের বশীভূত হইব না” এই ভাবে তিনি একদিন ছুঃখের 
'প্রাস্তসীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, অশোকের একটি শাখা অব- 
লগ্ন করিয়া দাঁড়াইয়া তিনি ভাবিতেছিলেন, -তাহার প্রাণ বড় 
ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় কে তাহাকে শিংশপা 
বৃক্ষের অগ্রীতীগ হইতে চিরমধুর রামনাম গুনাইল, সেই নাম 
শুনিয়া অকশ্মাৎ তাহার চিত্ত মথিত হইয়া চক্ষের প্রীস্তে অক্রকণ! 
দেখা দ্িল। তিনি সজলচক্ষে বক্র কেশরাশির আর এক হস্তে 
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অপস্যত করিয়া উর্ধমুখে চিরেপ্সিত-দয়িত-নাম-কীর্তনকারীকে 
দেখিতে লাগিলেন । অনাবৃষ্টিসন্তপ্ত পৃথিবী যেরূপ জলবিন্দুর 
জন্য উৎকন্ঠিতভাবে প্রত্যাশা করে, মধুর রামকথা শুনিবার জন্ত 
তিনি সেইরূপ বার হইয়া অপেক্ষা করিলেন ।' 
হনুমান্‌ কৃতাঞ্জলি হয়া বলিলেন, “হে ক্িন্নকৌধেয়বাসিমি, 
আপনি কে, অশোকের শাখা অবলঘন করিয়া বাড়াইয়াছেন? 
আঁপনার পদ্মপলাশচক্ষু জলতারে আকুলিত হইয়াছে কেন? 
আপনি কি বশিষ্টের স্ত্রী অরুত্ধতী,_ স্বামীর সঙ্গে কলহ করিয়া 
এখানে আঁধিয়াছেন, কিংবা চক্জহীনা হইয়া চন্দ্রের রমণী পৃথিবীতে 
অবতীর্ঘ। হইয়াছেন ? আপনি ষক্ষ, রক্ষ, বন্থ, ইহাদের কাহীর 
রমণী? আপনি ভূমিস্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন, আপনার অশ্র- 
জল দেখ! ফাইতেছে, এত আমার আপনাকে দেবতা! বলিয়া 
বোধ হইতেছে না। যদি আপনি রামের পত্রী সীতা হন, ছুরাত্মা 
রাবণ যদি জনস্থান হইতে আনিয়া আপনার এ দুর্দশা করিয়! 
থাকে, তবে সে কথা বলিয়া! আমাকে ক্ৃতার্ণ করুন।” সীতা 
হক্ষেপে নিজের পরিচয় দিয়া হনুমানুকে সমীপবর্তী হইতে আজ্ঞা 
করিলে দূত নিষ়্ে অবতরণ করিলেন | তখন হনুমানূকে দেখিয়া 
তিনি শঙ্কিত হইলেন,_সহসাঁ মনে হইল, এ ত ছন্সবেশধারী 
রাবণ নহে? যিনি দয়িতের সংবাঁদপ্রাপ্তির আশায় ক্ষণপূর্বে 
উৎুরা হইয়া উঠিযাছিলেন, তিনি লহসা ভ়বিহ্যলা হইয়া গড়- 
লেন, ভয়ে অশোকের শাখা হইতে বাছলত স্মলিত হইয়া পড়িল, 
তিনি মৃত্তিকার উপর বসিয়া পড়িলেন_ 


১৮৮ রামায়ণী কথা । 
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প্যথা যথা সমীগং স হনুমানুগসর্পতি। 
তথা তথা রাবণং সা তং সীতা পরিশস্কতে।” 
কিন্তু এই সন্দেহ দূর করা হনুমানের পক্ষে সহজ হইল। 

রামের সংবাদ পাইয়! সীতার মুখ প্রফুর্িত হইয়া উঠিল, ক্ৃশাঙ্গীর 
চন্ষু অশ্রপূর্ণ হইল, তিনি একটি কথা নানা ইঙ্গিতে হনুমানের 
নিকট বারংবার জানিতে চাহিলেন__রাম তাহার অন্য শোকাতুর 
হইয়াছেন কি না? হন্ুমান্‌ তাহাকে জানালেন, “ষিনি গিরির 
তায় অটল, তিনি শোকে উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহার 
গাস্তীর্যয চূর্ণ হইয়া গিয়াছে । দিবারাত্রি তাহার শাস্তি নাই,_ 
কুন্মণ্তরু দেখিলে উন্মন্ভাবে তিনি আপনার জন্ত কুসুম তুলিতে 
যান,_পন্বপ্রহ্থনগন্ধি মন্দমারুতের স্পর্শে মনে করেন, ইহা 
আপনার মৃদু নিশ্বাস, স্ত্রীলোকের প্রিয় কোন সামগ্রী দেখিলে 
তিনি উন্মত্ত হইয়। আপনার কথা বলিতে থাকেন, জাগরণে 
আপনার কথা ভিন্ন আর কিছু বলেন না, আবার সুপ্ত হইলেও-_ 

“দীন্যেতি মধুরাং বাণীং বাহরন্‌ প্রতিবুধাতে।” 
তিনি প্রায়ই উপবাসে দিনযাপন করেন-_- 

“ন মাংসং রাঘবো ভুরক্তে ন চৈব মধূ সেবতে।” 
এই কথা শুনিতে শুনিতে সীতা আর সহ করিতে পারিলেন না, 
সাশ্রচক্ষে বলিয়া উঠিলেন,-- 

“্অম্ৃতং বিষসংপকতংত্বয়া বানরভাষিতম্‌।» 
তৎপরে হনুমান্‌ রামের করভূষণ অঙ্কুরীয় অভিজ্ঞানস্বরূপে 

সীতাকে প্রদান করিলেন__ 


সীতা । ১৮৯ 


না লিজ 
ভর্থারমিব সম্প্রাপ্তী সা সীতা! মুদিতাভবৎ !” 

তখন সেই চারুমুখীর বহুদিনের ছুঃখ ঘুচিয়া যে আনন্দরেখায় 
গণ্য উল্লদিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা আমরা চিত্রিত করিতে 
পারিব না,__-সেই অঙ্গুরীর স্বখস্পর্শে বহুদিনের স্থৃতি, বছ স্থুখ 
ছুঃখ, সেই গদগদনাদি গোদাবরীপুলিনের রামসঙ্গ, কত আদর ও 
স্েহের কথা মনে পড়িল, তীহার কৃষণক্াত্ত চক্ষুর কোণ হইতে 
অজন্ম অক্রবিন্দু পতিত হইতে লাগিল। হহুমান্‌ সীতাকে পৃষ্ঠে 
করিয়! রামের নিকট লইয়া যাইতে চাহিলে সী স্বক্কৃতা হইল্লেন 
না। “্রাক্ষসেরা গশ্চাৎ অনুসরণ করিলে আমি সবুদ্রের মধ্যে গড়িয়া 
ধাইব, আর স্বেচ্ছাপৃর্বক আমি গরপুরুষ স্পর্শ করিব না". 

আর একদিনের চিত্র মনে পড়ে,_রাক্ষরগণ নিহত হইয়াছে, 
লীতাকে বিভীষণ রামের নিকট লইয়া যাইতে আমিলেন। নানা 
রদ ও বিচিত্র বস্ত্র দেখিয়! পাংশুওতিতসর্বাঙ্গী সীতা বলিলেন 

বনন্নাতা রুমি চ্ছামি ভর্তারং রাক্ষমেহবর |” 

হসুমান্‌ সীতার নঙ্গিনী রাক্ষদদদিগকে তাড়না করিতে গেলে ক্ষমা- 
শীলা দীত। বারণ করিয়া বলিলেন, “প্রভুর নিয়োগে ইহারা যাহা 
করিয়াছে, তজ্জন্ত ইহারা দণডার্থ নহে।? 

তাহার পর বিশাল সৈন্তদংঘের নন্মুখে রাম সীতাকে অতি 
কঠোর কথা৷ বলিলেন, লজ্জায় লজ্জাবতী যেন মরিয়া গেলেন, 
কিন্তু তেজন্থিনীর মহিমা ক্ফুরিত হইয়া উঠিল ;_রামের কঠোর 
উক্তি প্রারৃতনোচিঠ, ইহা বলিতে সাধ্বীর কণ্ঠ দ্বিধ! কম্পিত 


৮৯০৮০  প৮ স্পীিশপাপাপাশালাশাও 





৯৯০ রামায়ণী কথা ৷ 


এপাপিসিসসিপিসিত পি এ্িউউসিপিশার্পশিশ িপাশীপশীশািতটিশি পোপ পপিশিিশিপিসিসিশিিিউি ছি 


হইল না-_-তিনি পতির পদে অশেষ প্রণতি জানাইয়া মৃত্যুর জন্য 
প্রস্তত হইলেন এবং উদ্যত অশ্রু মার্জনা করিয়া অধো মুখে স্থিত 
স্বামীকে প্রদক্ষিণপুর্ধক জলম্ত চিতায় প্রবেশ করিলেন । 

তৎপরে কষিতন্বর্ণপ্রতিমার ন্যায় এই দেবীকে উঠাইয়৷ অগ্নি 
রামের হস্তে অর্পণ করিয়! বলিলেন,_ধিনি আজন্মসুদ্ধা, তাহাকে 
আর আমি কি শুদ্ধ করিব 1” 

উত্তরকাণ্ডের শেষ দৃশ্ঠটি হৃদয়বিদারক, _-বনে বিসর্জন দেও- 
যার জন্য লক্ষণ সীতাকে লইয়া গিয়াছেন, তীররুহ বুক্ষমালাঁয় 
সুশোভিত সুন্দর গল্জার পুলিনে আসিয়া লক্ষ্মণ বালকের স্তাঁয় 
কাদিতে লাগিলেন লক্ষণের কান্না দেখিয়! সীতা বিশ্মিতা হইলেন, 
এই সুন্দর গঙ্গার উপকূলে আসিয়া লক্ষণের কোন্‌ মনোবাথা 
জাগিয়! উঠিল বুঝিতে পারিলেন না,-_“তুমি ছুই রাত্রি রামচন্তর 
মুখারবিন্দ দেখ নাই, সেই ক্ষোভে কি কাদিতেছ ?৮--অতঙ্কিত 
সীতা এই প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু শেষে যখন লক্ষণ তাহার পাদদূলে 
নিপতিত হইয়া বলিলেন, “আজ আমার মৃত্যু হইলেই মঙ্গল 
হইত” এবং কঠোর কর্তব্যের অনুরোধে মর্শচ্ছেদী বিসঙ্জনের 
সংবাদ জানাইলেন,_-তখন স্থির বিগ্রহের ন্যায় সীতা ঁড়াইয়। 
রহিলেন, হয়ত গঙ্গানীরসিক্ত তীরতরুর পুষ্পসারসমৃদ্ধ গন্ধবহ তখন 
সীতার ললাটের স্বেদ ও চক্ষের অশ্রু মুছিবার জন্য তাহাকে ধীরে 
ধীরে স্পর্শ করিতেছিল-_গঙ্গার তীরে দীড়াইয়! পাষাণ প্রতিমার 
স্থায় তিনি ছুঃদহ ।সংবাদ সহা করিলেম, পরমুহূর্তে বিকল হইয়া 
লক্ষণকে বলিলেন-_“্লক্ষমণ, রামচন্দ্রের সঙ্গে যে বনবাস আনন্দে 


সীতা। ১৯১ 


২৮৬১ তত সশিতিপাশশাপশাপাশীলীপপিিশিসিন শিশিশিশিশিশিসি জি 


তত পশাসাশি সিসি পিপি তি ৮ সস 


সহিয়াছিলায়, আজ ও ছাড়া সেই বনবাঁস কেমন করিয়া 
সহিব ?” তাহার কপৌলে অজশ্র অশ্রবিন্দু গড়াইয়া পড়িতে 
লাগিল, সীতা সেই অশ্রু মার্জনা না! করিয়া বলিলেন, “খধিগণ 
যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তোমার কেন বনবাস হইয়াছে__ 
আমি কি উত্তর দিব? প্রভু, তুমি আমাকে নির্দোষ জানিয়াও 
আমায় এই বিপদ-সমুদ্রে ফেলিলে, আজ এই গঙ্গীগর্ভই আমার 
শীস্তির একমাত্র স্থান, কিন্ত আমি তোমার সম্তান ধারণ করি- 
তেছি--এ অবস্থায় আত্মহত্যা উচিতু নহে।” 
" গ্ৃঙ্গাতীরে ঠাড়াইয়া সীতা নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগি- 
লেন, এবং শেষে বলিলেন_- 
পপতিষঠি দেবতানাধাঃ গরত্বধঃ পতিগু। 
প্রাপৈরগি প্রিয়ং তমান্তর্: কারযাং বিশেহুতঃ ৮ 

পতিই নারীগণের দেবতা, বন্ধু ? গুরু, তীহার কার্য্য আমার 
প্রাণাপেক্ষা শ্রিয়।” অশ্ররুদ্ধ গদগদকণ্ঠে লক্ষণকে বলিলেন_ 
লক্ষণ এই ছুঃখিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যাও, রাজার আদৈশ 
পালন কর।" 

ইহার অনেক দিন পরে একদা সমস্ত সভাসদ-পরিবৃত মহা- 
রাজ রামচন্দ্র সীতাঁকে পরীক্ষার জন্ত আহ্বান করিয়াছিলেন, 
সে দিন, ক্রিন্ন কৌষেয়বসনা করণাময়ী ছুঃখিনী সীতা যুক্ত-করে 
বলিলেন, “হে মাতঃ বসুন্ধরে, যদি আঁমি কায়মনোবাক্যে পতিকে 
অর্চনা করিয়া থাকি, তবে আমাকে তোমার গর্ভে স্থান দাও।” 

সীতার কাহিনী, দুঃখ পবিত্রতা এবং ভাগের কাহিনী। (এই 


১৯২ রামায়ণী কথা । 


সতীচিত্র বান্মীকি চিরজীবস্ত করিয়! রাখিয়াছেন। ইহার বিশাল 
আলেখ্য হিনুম্থানের প্রতি গৃহে গৃহে এখনও স্থশোভিত। 
অলক্ষিতভাবে সীতার পত্রীত্ব হিনদস্থানের পত্রীকুলের মধ্যে অপূর্ব 
সতীত্ব-বুদ্ধির সঞ্চার করিয়া আমাদের গৃহস্থালীকে পবিত্র করিয়া 
রাখিয়াছে। নুতন মভাতার শোতে নূতন বিলাস-কলা-ময় চিত্র 
দেখিয়া যেন সেই স্থায়ী ও অমর আলেখ্যের প্রতি আমরা 
্রদ্ধাহীন না হই! এস মাতা! তুমি সহল্্র সহল্র বৎসর গৃহ- 
লক্ষ্মীর স্তায় হিন্দুর গৃহে, যে পুণ্যশক্তির সঞ্চার করিয়াছ__তাহার 
পুনরুদ্দীপন কর, আবার বরে ঘরে তোমার জন্য মঙ্গলঘট প্রাতি- 
চিত হউক। তুমি ভারতবাসিনীদিগের লজ্জা, বিনয় ও দৈন্যে, 
তুমি তাহাদিগৈর কঠোর সহিষ্ণুতা, প্রাণের প্রতি উপেক্ষায় ও 
পবিত্র আত্মসমর্পধঁর মধ্যে বিরাজ কর, তোমার স্থৃকোমল 
অলক্তক-রাগ-রঞ্জিত পাদযুগোর নূপুর-মুখর সঞ্চালনে গৃহে গৃহে 
্বগীয় সতীত্বের বার্তা ধ্বনিত হউক। তুমি আমাদের আদর্শ 
নহ, তুমি আমাদের প্রাপ্ত,_তুমি কবির সৃষ্টি নহ, তুমি তগ- 
বানের দান + আমাদিগের নানা ছুঃখ ও বিড়ম্বনার মধ্যে তোমা- 
রই প্রতিষ্ছায়া অলক্ষ্যে ভাসিয়৷ বেড়ায় ও তাহাতেই সমস্ত দৈ্ 
ঘুচিয়া আমাদের স্বপ্ন খাদা 9 ছিন্ন কন্থার নিদ্রা পরম পরিতৃপ্তকর 
হইয়া উঠে। 





হনুমান । 
ত্রান 


_যৌখ-পরিবারে পিতা, মাত, ভ্রাতা এবং গড়ীর যেরপ স্থান, 
ভৃত্য বা সচিবেরও সেইরূপই একটি স্থান; এই বিচিত্র প্রীতির 
সম্বন্ধ ত্যাগের ভাঁবে মহিমান্বিত হইয়া! গৃহধর্্মকে কিননীপ অথও 
সৌনর্ধ্য গ্ররান করিতে পারে,_রামায়ণকাব্যে তাহা উৎককষ্টভাবে 
প্রদর্শিত হইয়াছে । ও 

হন্মান্‌ প্রথমতঃ জুগ্রীবের সচিবরূপে রামলক্ষণের নিকট 
উপস্থিত হন।.. ইনি সচিবোচিত সদ্গুণাবলীতে ভূষিত) ইহার 
প্রথম আলাপ শ্রবণ করিয়াই রাম ুগধচিত্ে "লঙ্ষণকে বলিয়া- 
ছিলেন_-এ ব্যক্তিকে বাকরণশাস্ত্রে বিশেধ পারদর্শী বলিয়া বোধ 
হয়, ইহার বহুকথার মধ্যে একটিও অপশৰ শ্রত হইল না, 

র “্বহ ব্যাহরতনেন ন কিধিদগশব্দিতম্‌ 1” 
প্ধক্‌, যজু ও সামবেদে পারদর্শী না হইলে এভাবে কেহ কথা 
কহিতে পারে ন!। ইহার মুখ, চক্ষু ও জ দৌষশূন্ত এবং কঞ্ঠো- 
চ্চারিত বাণী হ্বদয়হর্ষণী।” অশোকবনে সীতার সঙ্গে পরিচয়ের 
গ্রাককালে ইনি তীহার সহিত সংস্কৃতভাষায় কথোপকথন করিবেন 
কি না__মনে মনে বিতর্ক করিয়াছিলেন। মমুদ্রের তীরে জান্ববান্‌ 
ইহাকে শান্তর পঙ্িতগণের বরণীয় বািয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন । 

সৃতরাং দেখা যাইতেছে, ইনি শান  সুপণ্ডিত ছিলেন। 

৩ 


১৯৪ রামায়ণী কথা। 


শপপা্পাশা১০৮৮৮৯৯৯৯৯ পিসি াস্পিাস 


কিন্তু শুধু পাণ্ডত্যই সচিবের প্রধান গুণ নহে,__অটল প্রভৃভক্তিও 
তাহার অত্যাবস্তক গুণ । 

সুগ্রীব বালি ভূয়ে জগৎ ভ্রমণ করিতেছিলেন। কোথায় 
প্রথরসৌরকরমণ্ডিত যবদ্বীপ, কোথায় রক্তিমাভ ছুরতিত্রম্য 
লোহিতসাগরের খক্জবর ও গুবাকতরুপূর্ণ বেলাভূমি, কোথায় বা 
দক্ষিণসমুদ্রের সীমান্তস্থিত স্থির অভ্রাবলীর স্তায় পুষ্পিতক পর্বত-_ 
পৃথিবীর নানা দিগ্দেশে ভীতচিন্তে সু গরীব পর্য্যটন করিতেছিলেন। 
তখন যে করেকটি বিশ্বস্ত অনুচর সর্বদা তাহার পার্শবন্তী ছিলেন, 
তন্মব্ হনুমান্‌ সর্কপ্রধান। স্থপ্রীবের প্রতি অটল ভক্তির তিনি 
নানারূপে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এন্থলে একটি দৃষটাস্তের 
উল্লেখ করা যাইতেছে । | 

সমুদ্রোপকূলেশ্উপস্থিত হইয়া! বানরসৈম্ত এক সময়ে একান্ত 
হতাশ হইব! পড়িল; সীতার সন্ধান পাওয়া গেল না স্ুৃগ্ীবের 
নির্দিষ্ট একমানকাল অতীত হইয়া গিয়াছে_-অতঃপর স্ুগ্রীবের 
আদেশে তাহাদের শিরশ্ছেদ অবশ্তস্তাবী, এই শঙ্কায় বানরবাসিনী' 
আকুল হইয়! উঠিল ১__তাহারা পরিশ্রাস্ত, ক্ষুৎপিপাসাতুর, নিরাশা- 
্স্ত এবং মৃত্াদণ্ডের, ভয়ে ভীত। পিপাসার ভাড়নায় ইতস্ততঃ 
পর্যটন করিতে করিতে তাহারা একস্থলে পদ্মরেণুরক্তাঙ্গ চক্রবাঁক- 
দর্শনে এবং জলভারার্-তলবাফুস্পর্শে কোন জলাশয় অদুরবর্ভী 
বিবেচনায় অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রাণের ভয় বিসর্জন দিয়া 
তাহার! বহক্রোশব্যাপী এক গভীর অদ্ধকারগুহার মধ্যে জলান্বেষণে 
ঘুরিতে ঘুরিতে. সহসা পৃথিবীনিয়ে এক সাধুপুষ্পিত বাগীবুল 
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৮৩৬২৫১৬৮৬৯৬ ত প্পশশপাপশাপত৬৮৮ শি শশীশি 


মনোরম রান আবিষ্কার করিয়া! ফেলিল। ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারিত 
হইলে, তাহারা প্রাণের আশঙ্কায় পুনরায় বিকল হইয়া! পড়িল। 
তখন বুবরাজ অঙ্গন ও বেনাপতি তার সমস্ত বানরবৃন্দকে সুপ্জীবের 
বিরুদ্ধে উত্তেজিত কাঁরয়া তুলিলেন। তাহারা বলিলেন-_- 
“কিকিন্ধায় ফিরির| গেলে তুরপ্রন্কতি সুপ্রীবের হস্তে আমাদের 
মৃত্যু নিশ্চিত, এদ আমরা এই সুরক্ষিত স্ন্দর অধিত্যকায় সুখে 
বাদ করি, আর স্বদেশে ফরিয়! যাইবার প্রয়োজন নাই।” 
সমস্ত বানরসৈন্ এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়। বলিল_+স্ুগ্রীৰ 
উপ্রশ্বভাব এবং বাম স্ত্রেণ। নির্দিষ্টকাল অতীত হইয়াছে, এখন 
রামের প্রীতির জন্য সুগ্রীব অবশ্যই আমাদিগকে হত্যা করিবে” 
হমুমান্‌ সু গ্রীবকে ধশ্ধন্ত বলিয়। উল্লেখ করাতে অঙ্গ উত্তেজিত" 
কণ্ঠে বলিলেন-__“্যে ব্যক্তি জোষ্ঠের জীবদ্শাতেই জননীসমা 
তৎপত্রীকে গ্রহণ করে, মে অতি জঘন্ত; বালি এই দুরাচারকে 
রক্ষকরূপে দ্বারে নিয়োগ করিয়! বিলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, 
কিন্তু & ছুষট গ্রস্তরদারা গর্তের মুখ আচ্ছাদন করিয়া আইসে, 
সুতরাং তাহাকে আর কিরূপে ধর্মজ্ঞ বি? স্ত্রী পাগী, 
কৃত ও চপল, সে স্বরং আমাকে যৌবরান্য প্রদান করে নাই, 
বীর রামই আমার যৌবরাঞ্জোর কারণ রামের নিকট প্রতিশ্রুত 
হইয়। সে প্রতিজ্ঞা বিস্বৃত হইয়াছিল_-লক্ণের ভয়ে জানকীর 
অন্বেষণার্থ আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছে, তাহার আবার 
ধর্মজ্ঞান কি? সে স্মতিণান্ত্ের বিধি লঙ্ঘন কারয়াছে_-এখন 
জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে কেহ আর তাহাকে বিশ্বাস করিবে না। 
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আপাত ৬৬ 





৮তপিউসাসিসিসাসিপ্পাপপিউ পাতি পাপিত এত তছ 


সে গুণবান্বা নিগুপ হউক, আমাকে সে হত্যা করিবে_-আমি 
শত্রপুত্র 1” 

অঙ্গদের এই সকল কথায় বানরগণ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া 
উঠিল, তাহারা ক্রমাগত বালির প্রশংসা ও স্তত্রীবের নিন্দাবাদ 
করিতে লাগিল । 

এই উত্তেজিত সৈম্মগ্ুলীর মধ্যে হন্ুমান্‌ অটলসঙ্কন্নার। 
তিনি দৃঢস্বরে বলিলেন,_“বুবরাজ, আপনি মনে করিবেন না, 
এই বানরমণ্ডলী লইয়া এই স্থানে আপনি রাজত্ব করিতে পারি- 
বেন। বাঁনরগণ চঞ্চলস্বভাব, তাহারা এখানে স্ত্ীপুত্রহীন হইয়া 
কখনই আপনার আজ্ঞাধীন থাকিবে না। আমি মুক্তকণ্ঠে 
বলিতেছি, এই জান্বনান্‌, সুহোত্র, নীল এবং আমি,__ আমাদিগকে 
আপনি সামদানাদি রাঁজগুণে কিংবা উৎকট দু দ্বারাও সুগ্ীব 
হইতে ভেদ করিতে পারিবেন না । আপনি তারের বাক্যে এই 
গর্তে অবস্থান নিরাপদ মনে করিতেছেন, কিন্তু লক্ষণের বাঁণে 
ইহার বিদারণ অতি অকিঞ্চিতংকর 1” 

বিপৎকালে এই ধৈর্য্য ও তেজ প্রকাশ করিয়! হন্থমান্‌ বানর- 
মগ্ুলীকে আত্মকলহ ও গৃহবিচ্ছেদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন । 

হন্ুমান্‌ স্থগীবের শুধু আজ্ঞাপালনকারী ভৃত্য ছিলেন না, 
সতত তাঁহাকে স্ুমনত্রণা ঘ্বারা তাহার কর্তবাবুদ্ধি প্রবুদ্ধ করিয়া 
দিতেন। জগদ্ত্রমণবাস্ত স্থগ্রীবকে ইনিই, মাতঙ্গমুনির আশ্রম- 
সন্গিকটে খযামুকপর্বতে প্রবেশ বালির নিষিদ্ধ, ইহা বুঝাইয়া দিয়া- 
ছিলেন। বালিবধের পরে যখন বর্ষাক্ষয়ে শরৎকালের সৃচনায় 
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গিরিনদীসমূহ মন্থরগতি হইল-_তাহাদের পুলিনদেশ ধীরে ধীরে 
জাগিয়! উঠিল, সেই সিকশ্াভূমিশোভী শাম মপ্তচ্ছদতরূর তরুণ 
পল্লব এবং অসন ও কোবিদারবৃক্ষের কুস্থুমিত সৌন্দর্য্য গগনা- 
লম্বিত হইয়া গিরিসান্দেশে চিত্রপটের ন্যায় অঙ্কিত হইল, সেই 
স্থুখশরৎকালে কিক্ষিন্ধাপুরী রমণীগণের সমতাঁলপদাক্ষর তন্তরীগীতে 
বিলাপের পর্যযক্কে স্ুখন্বপ্পে বিভোর ছিল,_স্ুগ্রীবের শুরু 
প্রাসাদশেখর কাক্ষীর নিস্বন এবং স্থলিত হেমহ্ত্রের হিল্লোলে 
্বপ্াবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। তখন কিছ্িন্ধার গিরিগুহার একটি 
স্থানে গ্রবনক্ষত্রের সায় কর্তব্যের স্থিরক্ষু জাগ্রত ছিল-_তাহা! 
বিলাঁসের মোহে ক্ষণেকের জন্তও আচ্ছন্ন হয় নাই, তাহা! সতত 
প্রভুর হিতগন্থার প্রতি স্থিরলক্ষ্য ছিল। লক্ষণের কিফিন্ধা প্রবেশের 
বছ-পূর্বে, শরৎকাল পড়িতে না পড়িতে, হনুমান্‌ স্্রীবকে 
রামের সঙ্গে তাহার গ্রৃতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। 
সমস্ত বানরবাহিনীকে রামকার্ধ্যে সমবেত করিবার জন্য আদেশ 
বাহির করিয়! লইয়াছিলেন। সে আদেশ এই-__ 

পত্রিপধধরাআু্ঘং যঃ পরা্যাদিহ বানরঃ। 

তন্ত প্রাণাস্তিকে| দণ্ড নাত্র কারা বিচারণা।” 
“যে বাঁনর পঞ্চদশ দিবসের পরে কিছিন্ধায় উপস্থিত হইবে, 
তাহার শ্রাণদণ্ড হইবে__ইহাঁতে আর বিচারবিবেচন! নাই 1 
. ইহার পরে রোবন্দুরিতাধরে লক্ষণ কিছিন্ধায গ্রবেশ করি- 
লেন। বিলাসী সুগ্রীব বিপৎ সম্কক্রূপে উপলব্ধি না করিয়া 
ভুরকটাক্ষে অঙ্গদের দিকে চাহিয়! বলিয়াছিলেন_ 
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শন মে দুর্বাহতং কিঞিন্নাপি মে দুরনু্ঠিতম্‌। : 
॥ লক্ষ্ণে। রাঘবন্রাতী! তুদ্ধঃ কিমিতি চিন্তরে ॥ 
ন খযস্তি মম ত্রাস লকষণান্লাপি রাধবাৎ। 

৷ মিত্রং ্ানকুপিতং জনয়তোব সন্ত্রমম্‌॥ 

অর্ক স্থকরং মিত্রং দুকষরং প্রতিপালনন্./৮: 


“আমি কোনরূপ অন্ায় আচরণ বা দুর্ব্যবহার করি নাই? রাম- 
চন্দ্র ভাই লক্ষণ কেন ক্রোধ করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম 
না। লক্ষণ হইতেই কি, রাম হইতেই কি আমার ত ভয় করিবার 
কিছু নাই; তবে বিনা কারণে মিত্র তুদ্ধ হইয়াছেন, এইমাত্র 
আশঙ্কা। মিত্রলাত অতি সুলভ, কিন্তু মৈত্রী রক্ষা, করাই কঠিন !” 

তখন বড় বিভ্রাট দেখিয়! হনুমান কামবশীতৃত স্থগ্রীধকে 
অদুরস্থ পুণ্পিত-সপ্তচ্ছদ-বৃক্ষ দেখাইয়া শর্কালের আবির্ভীব বুঝা- 
ইয়া দিলেন_প্রামচন্্র ও লক্ষণ আর্ত, তাহারা কষ্ট পাইতেছেন, 
আপনি প্রতিশ্রতিপালনে তৎ্পর হন নাই,__তীহারা ছঃখে পড়িয়া 
ক্রোধের কথা বলিলে তাহা আপনার গণনীয় নহে। আপনি 
পরিবাঁরবর্গের ও নিজের যদি কুশল চান, লক্ষণের পদে পতিত 
হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করুন, নতুবা তাহার শরে কিছিন্ধা বিনষ্ট 
হইবে |” হুন্থমানের বাক্যে আতঙ্কিত হইয়া স্ত্রীর স্থীয়-কণ্ঠ- 
বিলগ্ষিত ক্রীড়ামাল্য ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং লক্ষণকে 
প্রসন্ন করিতে যত্ববান্‌ হইলেন । 

সুতরাং দেখা যাইতেছে, হনুমান্‌ স্ুগ্রীবকে শুতমন্্রণ দ্বারা 
অন্যায়পথ হইতে সাবধানে রক্ষা করিতেন,_গুধু আদেশ শ্রবণ ও 


১০১৭৮১১১৯৯১০৮৯৮০৯৮৮১সিি পিসি পালি 


হনুমান । ১৯৪৯ 


২ ১প১েতি ৩৮৬৩ ততিশিশিশিশিশিশিতশিসিসিসিউিসি, 





পপাশাপাপাশীশিি ৬ ৩ চা 


প্রতিপালন করিয়৷ যাইতেন না। এদিকে স্ুগ্রীবের বিরুদ্ধ 
কোন ষড়যন্ত্র হইলে একাঁকী তিনি একশতের মত দৃঢ় হইয়া দীড়া- 
ইয়! তাহা নিবারণ করিতেন_স্থগ্গীবের বিপৎকালে তাহার সমস্ত 
ক্রেশের সমধিকভাগ নিজে বহন করিতেন,__কিফিদ্ধার বিলাস- 
হিল্লোল তাহার চক্ষুর সম্মুখে প্রবাহিত হইয়া যাইত, তিনি স্বীয় 
কর্তৃব্যে বদ্ধলক্ষ্য চক্ষু ক্ষণেকের জন্তু বিলাঁসমোহাচ্ছন্ন হইতে 
দিতেন না। - 
সুগ্রীবের এই কর্তবানিষ্ঠ ভূতা, শান্তরদর্শী গুভাকাজ্ী সচিব, 
রামচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পরেই তাহার "গুণমুগ্ধ ও একান্ত 
পক্ষপাতী হইয়া! পড়েন। 

রামলক্ণকে প্রথম দর্শন করিয়াই তাহার যে হৃদয়োচ্ছাস 
হইয়াছিল, তাহা তাহার প্রথম আলাপেই প্রকাশ পাইতেছে__ 

বিশাল চক্ষু দৃষ্টিতে পম্পাতীরবর্ভী বৃক্ষরাজি দেখিতে দেখিতে 
যাইতেছেন_-আপনারা কে? আপনাদের বাহু আয়ত, স্থবৃত্ত ও 
পরিঘোপম;__-আঁপনারা ছুইজনে সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে 
সমর্থ। আপনাদের স্ুলক্ষণ দেহ সর্কভূষণধারণযোগ্য-__আপনারা 
ভূষণহীন কেন ?” 

রাম-্থতরীবের মৈত্রী স্থাপিত হইল ।' সুগীৰ যখন সমস্ত সৈন্ত 
সীতার অন্বেষণে প্রেরণ করেন, তখন রাম হন্ুমান্কে স্বীয়-নামা- 
স্কিত অন্ুরীয়কটি অভিজ্ঞানস্বরূপ সীতার অন্ত দিয়াছিলেন, তাহার 
মন তাহাকে বুঝাইয়। দিয়াছিল--এ কার্ধ্ে হনুমান্ই সফলতা লাত 
করিবেন! 


২০০ | রামায়ণী কথা । 


সপশা্পা্পন 








০০৮৮১০১০৯৮৭০৯৯ 


নানাদিগেশ ঘুরিয়া সৈন্যবৃন্দ দীতার কোন খোঁজই পাইল 
না; বন্ধুর পর্ণপুর্সহীন এক গিরিগুহা অতিক্রম করিয়া তাহার! 
সমুদ্রের তীরে উপনীত হইল। এই সময়ে তাঁহারা অনশনে 
প্রাণত্যাগ সন্বন্ন করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল,-_-সহস! জটায়ুর 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা সম্পাতি তাহাদিগকে সীতার সন্ধান বলিয়া দ্রিল-- 
সীতা দূর সমুদ্রের পারে লঙ্কাপুরীতে আছেন, বানরগণের মধ্যে 
কেহ সেইখানে না গেলে সীতার সংবাদ পাঁওয়া অসম্ভব | 

সমুদ্রের তীরে দঈাড়াইয়া তাহারা বিস্ময়ে, ভয়বিহ্বলচক্ষে অপার 
জলরাশি দেখিতে লাগিল। মেঘের সঙ্গে চুর্ণতরঙ্গ মিশিয়া 
গিয়াছে_-সীমাহীন বিশাল লরিৎপতির তাঁগুব-নর্ভন দুর-পাটল- 
আকাশম্পর্শী,__উন্মাদনময় ফেনিল আবর্তরাশি। তাহারা ভয়- 
ব্যথিত হইয়া পড়িল,__কে এই অবধিশূন্য মহাসাগর উত্তীর্ণ হইবে ? 
শরভ, মৈন, দ্বিবিদ প্রভৃতি সেনাপতিগণ একে একে %াড়াইয়া 
উঠিলেন এবং অস্দুটবাক্‌ অনস্ত জলরাশির কলকল্লোল শুনিয়া 
স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। অঙ্গ 'াড়াইয়। বলিলেন-__ 
“গরপারে যাইতে, পারি, কিন্ত ফিরিয়! আসিতে পারিব কি না, 
সন্দেহ” নৈরাস্তাবিহ্বল অয়গ্রস্ত বানরবাহিনী সমুদ্রোপকুলে 
সমবেত হইয়া যে যাহার পরাক্রমের ইয়ত্তা করিতে লাগিল, কিন্ত 
সেই অনিলোদধত ভ্রান্ত উন্দিস্কুল বিপুল জলাশয় উত্তীর্ণ হইবার 
সাধ্য কাহারও নাই-_ইহাই বিদ্িত হইল। বানরসৈন্যের মধ্যে 
হনুমান মৌনভাবে একপ্থানে উপবিষ্ট ছিলেন,_-বানরগণের নানা 
আশঙ্কা ও বিক্রমন্চক আলাপ তিনি নিঃশবে শুনিতেছিলেন-- 


হনুমান্‌। ২০১ 


১৮৬৮ পাশা পভাপতশ্িপশিশিশাশিশিউাশাশিিশিশিশিউি 





শি পাপাপাপিপাতি পি পাপা 


নিজে কোন কথাই বলেন নাই; জান্ববান্‌ তাহার দিকে চাহিয়া 
বলিলেন__ 
“বার বানরলোকস্ত সর্ববশান্্রবিদাং বর। 
তুফীমেকাস্তমাশ্রিতা হুমন্‌ কিং ন জল্পসি ॥* 

শ্বানরগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বীর, সর্ধরশান্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের শ্রেষ্ঠ 
হম্থমনূ, তুমি একান্ত মৌনভাব অবলঙ্বন করিয়াছ কেন? এই 
বিষগ্ন সৈম্যদ্দিগকে আর কে উত্সাহ দিয়া কথা বলিবে-তুমি ভিন্ন 
এ কার্য্যের ভার আর কে লইতে পারে ?” 

হনুমান শুধু আহ্বানের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, এ কার্য 
যে তীহারই,_-তিনি তাহা জানিতেন। জাম্ববানের কথার উত্তর 
না দিয়া তিনি সচল হিমাচলের হ্যায় সুদূঢ়ভাবে সমুখান করিয়া 
যাত্রার জঙ্ত প্রস্তুত হইলেন । অনীম সাহস ও স্বীয়শক্তিতে বিপুল 

আস্থা তাহার ললাটে একট প্রদীপ্ত শিখ! অঙ্কিত করিয়া দিল। 

কি ভাবে তিনি সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা কবিকল্পনায় 
জড়িত হইয়। আমাদের চক্ষে অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বহুক্রোশ- 
ব্যাপী সমুদ্র তিনি বহু ক্স ও বিপদ্‌ সন করিয়া উততীর্দ হইয়া" 
ছিলেন_-তিনি পথে বিশ্রামের জন্ত মৈনাকপর্কতের রম্য একটি 
শৃঙ্গ সম্থুখে প্রসারিত দেখিতে পাইয়া ছিলেন, কিন্তু প্রতুকাধ্য 
সম্পাদন ন| করিযা বিশ্রাম করিতে তিনি ইচ্ছা করেন রা ঃ 
তিনি বলিয়াছিলেন__ 


“্যথা, রাখবনির্দূ্তঃ শরঃ স্বদনবিত্রমঃ। 
গরচ্ছেৎ তধ গমিষ্যামি লঙ্কাং রাবপপালিতামূ॥” 





২০২ রামায়ণী কথা । 


প্রকৃতই তিনি রামকরনির্মক্ত শরের ন্যায় লঙ্কাতিমুখে ছুটিয়াছিলেন। 
রামের ইচ্ছার মুণ্তিমান্‌ বিগ্রহের স্ায় আতুগতি হনুমান্‌ লঙ্কাপুৰীতে 
উপস্থিত হইলেন! । 
লঙ্কায় পৌছিয়! হনুমান সরল, খর্জুর ও কর্ণিকারবৃক্ষপূর্ণ 

বেলাভুমির অদুরে রক্তবর্ণ প্রাচীরের উর্ধে সপ্ততল হম্্যরাজির 
উচ্চণীর্য দেখিতে পাইলেন। পপর্বতনীর্স্থৃত দুর্গম লঙ্কাপুরীর 
অতুল বৈভব ও বিক্রম এবং ছুর্গাদির সংস্থান দেখিরা হন্ুমান্‌ ভীত 
হইলেন। বে উৎসাহে তিনি পুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে 
উৎসাহ যেন সহসা দমিয়া গেল, স্থরক্ষিত লঙ্কার প্রভাব দেখিয়া 
তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন__তাহার মুখে গহম! আশঙ্কার কথা 
উচ্চারিত হইল-_ 

পন হি যুদ্ধেন বৈ লঙ্কা! শকা জেতুং হরৈরপি। 

ইমান্তববিষমাং লঙ্কা ছুর্ঠাং রাবণপালিতাম্‌। 

প্রাপাপি হুমহাবান্থঃ কিং করিষাতি রাঘবঃ | 
এই লঙ্কা দেবগণও যুদ্ধে জয় করিতে পারেন না। রাবণরক্ষিত . 
এই দুর্গম, ভীষণ লঙ্কাপুরীতে রামচন্দ্র উপস্থিত হইরাই ব। কি 
করিবেন 1, ধাহার গ্রব বিশ্বাস__ 

“ন হি রামদমঃ কশ্চিদ্বিদ্যতে ত্রিদশেষপি।” 
__দেবগণের মধ্যেও কেহ রামের তুল্য নহেন' তাহার অটল 
বিশ্বাসের মূলে যেন একটা আঘাত পড়িল । লঙ্কার বহির্দেশে স্থগন্ধি 
নীপ, প্রিয় ও করবীতর যেখানে শ্রেণীবদ্ধ হইয়। শোভিত ছিল, 
হন্ুমান্‌ সেই দিকে চাহিয়। একবার দীর্ঘনিশ্বাম ত্যাগ করিলেন । 


হন্মান্‌। ২০৩ 


শপ পপাপাসা৫পপসিপপাশসিপপাপিশাশাশাশপিশীপাপশিিউিউিসিউিউিউি৬ি৬৬সিউ ডিশ 


রাত্রিকালে রাঁবণের শধ্যাগৃহে যখন তাহাকে নিদ্রিতাবস্থায় 
তিনি চোরের স্যার অন্তর্পণে দেখিয়াছিলেন, তখনও তীহার নির্ভীক 
চিত্তে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল । হস্তিদস্তনির্শিতি উজ্জন্বর্ণমণ্ডিত 
খন্টায় মহার্থ আস্তরণ বিস্তারিত, তাহার এক পার্শে শুভ্র চন্মু- 
লের স্তায় একটি ছত্র-_হ্িয়ে মহাবলশালী উগৃমৃষ্ঠি রাবণ গ্রস্থপ্ 
তাহাকে দেখিয়া-_ 

“* * * পরমোদিগ্ঃ সোইপাসর্পৎ সভীতবৎ।” 
উদ্বিগ্নভাবে হনুমান ভীতচিন্তে কিঞ্চিৎ অপন্ত হইলেন। 
অশোঁকবনে সীতার সম্মুখে উপস্থিত রাবণকে দেখিয়াও তাহার 
মনে এইরূপ ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল-_ | 
“ন তথাপু[শ্রতেজাঃ সন্‌ নিধৃতিস্তস্ত তেজমা। 
পত্রে গুহ্যান্তরে সক্তো মতিমান্‌ সংবৃতোহভবৎ ॥” 

উপ্রমূর্তি রাবণের তেজে তাড়িত হইয়া তিনি শিংশপাবৃক্ষের 
শীখাপল্লবে লুক্কায়িত হইয় রহিলেন। কোন মহাকার্্য হস্তক্ষেপ 
করিবার প্রাক্কালে, উদ্দেশ্তের বিরাট্ভাঁৰ এবং প্রবল প্রতিপক্ষের 
কথা মনে করিয়। সময়ে সময়ে এইরূপ ভয় হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু 
হন্ছমানের উন্নত কর্তবাবুদ্ধি তীহাকে শীঘ্রই উদ্বোধিত করিয়! 
তুলিল। তাহার লঙ্কাপরিদর্শনব্যাপারে তিনি কত চিন্তা 9 ধৈর্যোর 
সহিত অগ্রসর হইয়াছেন, বাল্সীকি তাহার ইতিহাস দিয় গিয়াছেন। 

গ্রকাশ্ঠভাবে, তীহার বিপদের সম্ভাবনা আছে এবং বৈদেহীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎকার তীহীর পক্ষে ছুর্ঘট হইতে পাঁরে_- 

গ্যাতয়ন্তীহ কার্ধাণি দূতাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।” 


২০৪ রামায়ণী কথা । 


-১৮১০১০১৮১৮৩৮৮৯১৮া১০১৭১০৮০৮াউিিশীশিসসীপিপিপপিশাশিপসিপিসিসিপি পপ পপপিশা 


গাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে অনেক সময়ে দুতগণ কার্ধ্য নষ্ট করিয়া 
থাকে-_স্ৃতরাং স্পর্ধী পরিত্যাগপূর্ববক ছদ্মবেশে তিনি রাত্রিকালে 
লঙ্কা অনুসন্ধান করিবেন, ইহাই স্থির করিয়া প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিলেন । রে 

শনৈঃশনৈঃ নিশীথিনী আসিয়া লঙ্কার প্রতি বিলাসপ্রকোষ্ঠে 
প্রমোদ-দীপাবলী জালিয়! দিল) হনুমান রাবণের বিশীল পুৰীতে 
রমণীবুনের বিচিত্র আমৌদপ্রমোদ প্রত্যক্ষ করিলেন। পান- 
শালায় শর্করাসব, ফলাসব, পুষ্পাসব প্রভৃতি বিবিধপ্রকার স্থরা 
বৃহৎ ন্বর্তভাজনে সজ্জিত ছিল; রাবণ এবং তাহার স্ত্রীগণ কুকুটের 
মাংস, দধিসিক্ত বরাহমাংদ কতক আহার করিয়া কতক ফেলিয়া 
রাখিয়াছে; অস্ত্র ও লবণগাত্র এবং নাঁনাপ্রকার অর্ধভক্ষিত ফল 
চতুর্দিকে প্রক্গিগ্ত রহিয়াছে; নৃত্যগীতক্ৰাস্তা অঙ্গনাগণের অলস- 
লুলিত দেহ হইতে বসন স্থলিত হইয়া পড়িয়াছে ) নানস্থান হইতে 
আম্বত রমণীবৃন্দ পরস্পরের ভূজন্ত্রে শ্রাথিত হইয়া বিচিত্রকু্থম- 
খচিত মালোরর স্তায় দৃষ্ট হইতেছে; একটু দুরে সুন্দরীত্রেষ্ঠা লঙ্কা- 
পুরীশ্বরী প্রন্থপ্তা মন্দোদরীর স্বর্ণপ্রতিমার ন্যায় কান্তি দেখিয়া 
তিনি মনে করিলেন, এই সীতা । তাহার চেষ্টা কৃতার্থ হইল 
ভাবিয়া তিনি আহ্লাদ সাশ্রনেত্র হইলেন । 

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হুইল, রামবিরহিতা সীতা এভাবে সুপ্তা 
থাকিতে পারেন না,_-এরূপ ভূষণ ও পরিচ্ছদ, এরূপ সৌম্য 
শাস্তির ভাঁব পতিপরায়ণ! সীতার পক্ষে অসম্ভব । আবার হনুমান্‌ 
বিমর্ষ হইয়া খুঁিতে লাগিলেন। কোনস্থানেই তিনি নাই। 


হনুমান্‌। ২০৫ 


সদ ৮৬পাএপপাপিসাপিশিশািপিি পিপিপি, 





পিসী 


হায়, সীতা কি রাবণকর্তৃক হৃতা হইবার সময় সর্গের ট স্থলিত 
মুক্তাহারের ন্যায় সমুদ্রে পড়িয়া গিয়াছেন, অথবা পিঞ্জরাবদ্ধ শারি- 
কার স্তায় অনশনে গ্রাণত্যাগ করিয়াছেন? রাঁবণের উত্গীড়নে 
হয় ত বা তিনি আত্মহত্যা করিয়া থাকিবেন। যে রামচন্র তাহার 
শোঁকে উন্মত্ত হইয়া অশোকপুণ্পগুচ্ছকে আলিঙ্গন দিতে ধাবিত 
হন, রাত্রিদিন ধাহার চক্ষে নিদ্রা! নাই, স্বপ্নেও ধাহার মুখ হইতে 
নীতা” এই মধুরবাক্য নিঃস্ত হয়, দেই বিরহবিধুর প্রভুর নিকট 
হম্ুমান্‌ কি বলিয়! উপস্থিত হইবেন? উর্ষিময় তরীড়োন্মতত মহা- 
বারিধির বেলাভূমিতে যে বিশাল বানরবাহিনী তাহার মুখ হইতে 
সীতার সংবাদ পাইবাঁর জন্য উৎকণিত হইয়া আকাশগানে তাকা- 
ইয়। আছে,_-তাহাঁদের নিকট ভিনি যাইিয়। কি বলিবেন ? অন্থু- 
সন্ধানশ্রান্ত হনুমানের মনের উপর নৈরাস্ঠের একটা প্রবল আবর্ত 
আসিয়া পড়িল, কিন্তু কিয়ৎকা'ল পরে আশ! আঘিয়া তাহার হস্ত 
ধরিয়া উঠাইল কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া এরূপ নৈরাগ্ত অবলম্বন 
কাপুরুষের লক্ষণ, আমি আবার অনুসন্ধান করিব, হয়ত আমার, 
দেখা ভাল হয় নাই। হুমান্‌ লঙ্কার বিচিত্র হ্্যসমূহ ও বিচিত্র 
কাননরাজি পুনরায় পর্যাটন করিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, 
আশার মৃদ্মন্ত্রে যেন তিনি পুনরার উজ্জীবিত হইয়া উঠিলেন। 
রক্ষঃগ্রামাদের সমস্ত স্থান তিনি তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিলেন, কিন্তু 
সীতাকে দেখিতে পাইলেন না। রক্ষঃপুরীর বিশালত! তাহার 
নিকট শৃন্যময় বলিয়া বোধ হইল | কোথায়ও সীতা নাই--দীত! 
জীবিত নাই,-_হন্ুমান গভীর-নৈরাগ্ত-মগ্ন হইয়! ব্রাস্ত-পাদক্ষেপে 


২০৬ রামায়ণী কথা । 


পপি 


কোথায় যাইবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। প্রাজপুত্রদবয় 
এবং বানরবাহিনী আমার প্রতীক্ষায় আছে, আমি তাহাদের 
উদ্যত আশামঞ্জরী ছিয় করিতে পারিব না। রামচন্ নিরাশ 
হইয়! গ্রাণত্যাগ করিবেন, লক্ষণ শ্থীয় অগ্নিতুল্য শরদ্বারা নিজে 
ভম্ীভূত হইবেন স্ুগ্রীবের মৈত্রী বিফল হইবে )--আমার 
প্রত্যাগমনে এই সকল বিভ্রাট অবস্ঠস্তাবী।” এই ভাবিয়া হনুমান্‌ 
অবসন্ন হইয়| পড়িলেন ; কখনও বাঁ রাঁবণকে বধ করিবার জন্য 
ক্রোখে উন্মত্ত হইয়া ঞঠিলেন,_-কখনও বা স্থির করিলেন__ 
“চিতাং বৃত্ধা প্রবেক্ষ্যামি |” 
প্রজলিত চিতায় প্রাণ বিসর্জন দিব”) “কিংবা সাগরোপকুলে 
অনশনে দেহত্যাগ করিব, 
“শরীরং ভক্ষয়িযস্তি বায়সাঃ স্বাগদানি চ।” 

আমার শরীর কাক ও শ্বাপদগণ ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে 
কখনও বা ভাঁবিলেন, “আমি বানপ্রস্থ অবলম্বনপুর্র্বক বনে বনে 
জীবন কাটাই 

প্রভুর কার্য অথবা কর্তব্যানুষ্ঠানের যে ব্যগ্রতা হম্থমানের 
চরিত্রে দৃষ্ট হয়, অন্ত কোথায়৪ তাহা দেখা বায় না। রামচন্্ 
বলিয়াছিলেন__ 

শ্যাহি ভৃতা নিষুক্তঃ সন ভর্তৃকর্দণি দুষ্ধরে। 
কুষ্যাৎ তদনুরাগ্েণ তমাহুঃ পুরুযোস্তমম্‌ |” 

“যিনি প্রভৃকর্তৃক হুর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অন্ুরাগের সঙ্গে তাহা 
সম্পুর্ণ করেন,__তিনি পুরুষত্রেষ্ট। হহ্থ্মান্‌ প্রাণপণে এবং অন্ু- 





৮৬৬পিশিশি 





হস্থমান্‌। ২০৭ 








রাগের সহিত রামের কার্ধ্য করিয়াছিলেন । গ্রভূসেবাঁর এই উন্নত 
আদর্শ ধর্দভাবে পরিণত হইয়া থাকে। হন্ুমান্‌ বিপুল শারীরিক 
শ্রম পণ্ড হইল দেখিয়! অধ্যাত্বশক্তির উদ্বোধনে চেষ্টিত হইলেন । 

“আমি নৈরাশ্মগ্র হইলে বহু ব্যক্তির আশা বিফল হইবে । 
বু ব্যক্তির শাস্তিম্খ আমার সফলতার উপর নির্ভর করিতেছে, 
সুতরাং চিতাপ্রবেশ বা বানগ্রস্থ-অবলম্বন আমার গন্গে! উচিত 
হয় না। আমার উপর যে স্থমহান্ন্তাস অপিত, তাহার সাধনে 
যেন আমার কোন ক্রি না হয়|” “সুতর,_ 

“ইট্হৈব নিয়তাহারো বতস্তাসি নিয়তেত্রিয়ঃ ৷” 

এই স্থানেই আমি ইন্জিয়নিরোধপূর্বক সংযতাহারী হইয়া 
প্রতীক্ষা করিব ।' তখন করজোড়ে হনুমান ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন, 
তাহার মুখ মৃছ বিকম্পিত হইয়া এই শ্লোক উচ্চারণ করিল__ 

“নমোহস্ত রামায় সলক্ষমণায় 
দেব্য চ তন্তৈ জনকাত্মজায়। 
নগোহন্ত রদ্েন্রযনানিলেভো। 
নমোহস্ত চল্তাগ্রিমরুদগণেত্যঃ (৮ 

রাঁম, লক্ষণ, সীতা, রুদ্র, যম, ইন্দ্র প্রভৃতিকে নমস্কার করিলেন 
এবং “নমন্কৃত্য স্ুগীবায় টপ স্প্রীবকে নমস্কার করিয়া ধ্যানিবৎ 
স্থির হইয়া রহিলেন্ঠ। যখন তাহার নির্ঘল কর্তব্য বুদ্ধিতে 9 
কষ্টসহিষণ প্ররৃন্চিতে এইরূপ বর্শের প্রতি নির্ভরের ভাব সম্পূর্ণ 
জাগিয়া উঠিল, তখন সহসা অশোক বনের তরুশ্রেণীর শ্তামায়মান 
ৃষ্তাবলীর প্রতি তাঁহার চক্ষু নিপতিত হইল। 


২০৮ রামায়ণী কথা । 
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এন্থানে হনুমান্‌ সাধারণ ভৃত্য নহেন-__সাধারণ সচিব নহেন, 

এস্থানে তিনি প্রভূভক্তির সিদ্ধতপন্থী, তপঃগ্রভাব তাঁহার পূর্ণ- 
মাত্রায় ছিল। রাব'ণৈর অস্তঃপুরে তিনি যখন দেখিতে পাইলেন, 
স্থলিতহারা কোন রমণী অর্দনগ্রদেহে অপর একটি সুন্দরীকে 
আলিঙ্কন করিয়া আছে, কোন স্ুুলক্ষণা রমণীর দেহ্যষ্টি হইতে 
চেলাঞ্চল উড়িয়া! গিয়াছে_নিদ্রিতাবস্থায় শ্বীসবেগে কাহারও 
চারুবৃত্ত পয়োধরের উপর মুক্তযুহার ঈষৎ ছুলিত হইতেছে, সেই 
ঈষৎ কম্পিত দেহলড। মন্দানিল-চালিত একখানি চিত্রের স্ায় 
দেখা যাইতেছে, আবার কোন রমণী ভূজান্তরসংলগ্ন বীণাকে 
গাঢ়রূপে পরিরস্তণ করিয়া অসংবৃত কেশপাশে প্রস্প্তা হইয়া 
আছে-_তখন,- 

“জগাম মহতীং শঙ্কাং ধর্দসাধ্বসশক্ষিতঃ। 

পরদারাবরোধন্ত প্রশ্নপ্তস্ত নিরীক্ষণম্‌॥” 
অস্তঃপুরের প্রস্থপ্তপরস্তরী দর্শনে ধর্ম লুপ্ত হইল, এই চিন্তায় হন্ুমান্‌ 
অভিভূত হইয়া পড়িলেন। 

“ইং খলু মমাতার্থং ধর্মলোপং করিষাতি |” 
আজ নিশ্চয়ই আমার ধর্ম লুপ্ত হইল-_-এই আশঙ্কায় হনুমান্‌ 
বিকল হুইলেন ? কিন্তু তিনি তন্নতন্ন করিয়া স্বহৃদয় অন্বেষণ করিয়! 
দেখিলেন- তথায় কোন কলঙ্কের রেখ পড়েনলাই । 

“ন তু মে মনা কিঞ্চিৎ বৈকৃত্যমুপপদাতে |” 

“মনো হি হেতুঃ সর্বেষামিক্জিয়াণীং প্রবর্তনে । 

শুভাশুভা্বস্থান্ন তচ্চ মে নুবাবস্থিতম্‌ ॥” 
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পুণ্যের প্রবর্তক,__কিন্ত আমার মন শুভসঙ্কলে ঢূ়।-_ 
বৈদেহীকে অন্ধুন্ধান করিতে হইলে, রমলীবুনেঞ্জ মধ্যেই ও 
হইবে__তাহার উপায়াস্তর নাই।” 

এই তাপসচরিত্র রামকার্ধ্যে আপনাকে উৎসর্গ বাড 
তাহার কাধ্যসিদ্ধির ইহাই প্রাক্-ৃচনা। হনুমান অশোকবনে 
সীতার স্নান, উপবাসশী্ণ, ক্রিন্নকাষায়বনদিনী মৃষ্ঠি দেখিয়াই বুঝিয়া- 
ছিলেন,--রাঁবণ সহত্ররূপে শক্তিসম্পন্ন হউক-_তাহাঁর রক্ষা নাই; 
ইনি লঙ্কার পক্ষে কালরজনীম্বরূপিণী। রামের অমোদ বাণ যদি 
প্রভাবশূন্ত হয়, এই সাধ্বীর তপঃগ্রভাব তাহাতে তীক্ষতা প্রদান 
করিবে । সীতা আপনিই আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থা-_-অপর 
সহায় উপলক্ষ মাত্র, সীতা-_“রক্ষিতা স্বেন শীলেন।” ধর্মনিষ্ 
হস্থুমান্‌ ধর্মবল কি, তাহা জানিতেন) এইজন্যই সীতাকে দেখিয়া 
তাহার সমস্ত আশঙ্ক] দুরীভূত হইল,__আত্মপন্ষের বলের উপর 
প্রবল আস্থী জন্মিল। 

এই নৈতিক পৰিত্রত! আমরা কিক্িন্ধা হইতে প্রাত্াশা করি 
নাই। যেখানে বালির স্ায় মহিমান্বিত রাজা! স্বীয় কনিষ্টের বধূকে 
হরণ এবং স্ত্রীধটিত কলহে লিগ হইয়! মায়াবীকে হত্যা করেন, 
যেখানে রামসখা মহাপ্রাজ্ঞ স্গীব জো্ঠের জীবিতকালেই সেই 
ভ্োষ্ঠের পত্ধীকে স্বীয় গ্রমোদশয্যায় আকর্ষণ করিয়াছিলেন, 
যেখানে পাতিব্রত্যের অপূর্ব্ব অভিনয় করিয়া অতিরিক্ত পানে 
মুক্তলজ্জ| তারা ুত্রীবের অস্কশায়িনী হইতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ 
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করেন নাই__সেই কিছ্িন্ধাপুরীতে উগ্রতপা, তীক্ষনৈতিকবুদ্ধি- 
সম্পন্ন, কর্তব্যকার্ধ্যে সতত জাগ্রীতচন্ষু, কলুষহীন, বিলাঁসলেশ- 
বর্জিত ও বিপদে প্লতুষ্টিত দাশ্ততক্তির অবতার হন্ুমান্কে আমরা 
প্রত্যাশ। করি নাই। 

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, নানাপ্রকারে সীতার 
অন্থসন্ধান করিয়াও যখন হনুমান্‌ বিফল হইলেন, তখন তিনি 
অধ্যাত্তশক্তির বিকাশ করিতে চেষ্টা! করিলেন । দৈহিক শ্রম পণ্ড 
হইয়াছিল। তখন উন্নত-কর্তবা-বুদ্ধি-গ্রণোঁদিত হইয়! তিনি তাপস- 
বৃত্তি অবলম্বন করিলেন, এই বৃত্তির উন্মেষ করিবার উপযোগী 
সাধন! ও পবিত্র জীবন তাহার ছিল। 

তিনি এবার প্রসুল্ন, তাহার শ্রম এবার সার্থক হইবে, 
সাফল্যের পূর্বভরসা তিনি মনে পাঁইলেন। অশোকবনে যাইয়! 
তিনি শিংশপাবৃক্ষ হইতে 'দীতাকে প্রথম দেগ্সিতে পাইলেন,_- 
সীতা -স্খার্হা অথচ ছুঃখসত্তপ্তা, মওনার্থা__অমণ্ডিতা, তিনি 
উপবাসক্কশা, পদ্বদিগ্ধ! পদ্মিনীর ন্যায়--“বিভাতি ন বিভাতি চ*_- 
প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ পাইতেছেন ন17- তাহার ছুটি চক্ষু 
অশ্রপূর্ণ, পরিধান ছিন্ন কৌষেয়বাস,_তাহার চতুদ্দিকে উৎকট 
স্বপ্রের স্তাঁয় একাক্ষী, শঙ্কুকর্ণ, লক্বিতস্তনী, ধ্বস্তকেণী, বিকট 
রাক্ষসীমূর্তি,__নারকীয় পরিবার যেন একটি স্বর্গীয় স্থমাকে 
পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে_কিন্তু সেই দীনা তাপসীমূর্তিতে 
অপুর্ব ধৈর্য্য হথচিত__ 

“নাতার্থ ্ষুঙভাতে দেবী গরঙ্গেব জলদাগমে।” 
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'জিলদাগমে গঙ্গার স্তায় ইনি ক্ষোভরহিত |, যখন রাক্ষসীর| 
আপিয়া কেহ শুল দ্বারা তাহার শ্লীহা! উৎপাটন করিতে চাহিল,-_' 
হরিজটা, বিকটা, বিনতা প্রভৃতি বিরূপা চেড়ীবৃন্দের মধ্যে কেহ বা 
তাহাকে 'মুষ্টিমুদ্যম্য তর্জতি”, কেহ বা পন্রাময়তি মহৎ শূলং”-_ 
কেহ কেহ বা মাংদলোলুপ শ্রেনপক্ষীর ন্যায় তাঁহার প্রতি উন্মুখ 
হইয়! তাগডবলীলা প্রকট করিতে লাগিল, তখন একবার সীতার 
সেই স্থগন্ভীর ধৈর্য্ের বাঁধ টুটিয়া গিয়াছিল,_-তিনি *ধৈর্যামুসজ্য 
রোদ্দিতি,”_-ধৈর্য্যত্যাগ করিয়া কীদিতে লাঁগিলেন। আবার 
যখন রাবণ নানাপ্রকার লোভপ্রদর্শনেও তাহাকে বশীভূত করিতে 
অসমর্থ হইয়া মুষটগ্রহার করিতে অগ্রসর হইল,_-ধান্তমালিনী 
আসিয়! রাবণকে ফিরাইয়৷ লইয়া! যাইতে চেষ্টা! করিল-_-তখনও 
সীতার ধৈর্য অপগত হইল, রক্ষোহস্তে অপমানিতা মীতা ধুলি- 
ুস্টিত হইয়া কাদিতে লাগিলেন । কিন্তু এই উৎককট বিপদ্রাশির 
মধ্যেও তিনি পবিত্র যঙ্ঞাগরির স্তায় স্থীয় পুণ্য-প্রভায় দীপ্ত ছিলেন, 
তাহার অশ্রুসিক্ত মুখে স্বর্গের তেজ স্দুরিত হইতেছিল। হনুমান্‌ 
এই বিপন্না সাধবীর প্রতি পুজকের স্তায় ভক্তির চক্ষে দৃষ্টিপাত 
করিতে লাগিলেন, তাহার দুই চক্ষু অশরপূর্ণ হইয়া উঠিল। 

হন্থমান্‌ শিংশপাবৃক্ষারূঢ় ছিলেন, কি উপায়ে সীতার সহিত 
কথাবার্তা কহিবেন, প্রথমতঃ তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন 
না। হঠাৎ উপস্থিত হইলে সীতা! তাহাকে দেখিয়! ভীত হইবেন, 
রাক্ষসগণ তাহাকে ধরিয়া! ফেলিবে--তীহার সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
কারের পূর্বেই সমূহ গোলফোগ উৎপন্ন হইবে। চেড়ীগণ যখন 
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ত্রিজটার স্বপ্নবততাস্ত গুনিবার জন্য সীতাকে ছাড়িয়া একটু দুরে 
গিয়াছে, শেষ রজনীতে বিনিদ্র সীতা অশোকতরূুর শাখা অব- 
লম্বন করিয়া ঈাড়াইয়া আছেন, স্বকেশীর বক্র ফেশগুচ্ছ তাহার 
কর্ণান্তভাগে বিলম্বিত হইয়া পড়িয়াছে, তখন হম্থুমান্‌ শিংশপাবৃক্ষ 
হইতে মৃছুম্বরে রামের ইতিহাস কীর্তন করিতে লাগিলেন; সহসা 
অনির্দিষ্ট স্থান হইতে আঁশাতীতরপে প্রিয় রামকথা শুনিয়া! সীতার 
গণ্ড বাহিয়া অবিরলধাঁরে জল পড়িতে লাগিল,_-তিনি স্বীয় 
সুন্দর মুখমণ্ডল ঈষৎ উন্নমিত করিয়া. অশ্রপূর্ণচক্ষে শিংশপা বৃক্ষের 
উর্ধদিকে দৃষ্টি করিলেন__তীহার কৃষ্ণ ও বক্র কেশাত্তগুচ্ছ নিবিড়- 
ভাবে তাহার মুখপন্ম ঘিরিয়া পড়িল। তখন কে এই উর, 
মরুভূতুলা স্থানে শীতল গন্ধবহের আবির্ভাবের ম্যায় রামের সংবাদ 
লইয়া তাহার নিকট ফঁড়াইল? কে ওই নতজানু, কৃতাপ্জলি ও 
অভিবাঁদনশীল হইয়! তাহাকে অমৃততুল্য বাক্যে বলিল__ 
শকা নু পল্মগলাশাক্ষি ক্রিননকৌশেয়বাসিনি। 

জ্রমন্ত শাখামালম্বয তিষ্ঠসি তরমনিন্দিতে 

কিমর্থং তব নেত্রাভ্যাং বারি ভ্রবতি শোকজম্‌। 

পুগুরীকপলাশাভ্যাং বিপ্রকীর্ণমিবোদকম্‌ ॥” 

হে পল্মপলাশাক্ষি, ক্লিন্নকৌশেয়বাসিনি অনিন্দিতে, আপনি 
কে, অশোকের শীখ! ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন? পদ্মাপলাশদল 
হইতে নীরবিন্দু পতনের স্তায় আপনার দুইটি সুন্দর চক্ষু হইতে অশ্রু 
পড়িতেছে কেন?” . 
হনুমানের আগমনে সীতার নিবিড় বিপদরাশির অস্ত হইবে-_ 
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এই আশার স্থচনা হইল,__আধার অপোকবনের চিত্রথানিতে যেন 
একটি কিরণ-রেখা প্রবেশ করি! তাহা উজ্জল করিয়া দিল। 
কিন্তু হমথমান্কে নিকটবর্তী দেখিয়া প্রথমতঃ রাবপত্রমে সত! 
আতঙ্কিত হইয়াছিলেন; সেই আশঙ্কায় তাহার কুদগুভ্র অঙ্গুলি- 
গুলি অশোকের শাখ! ছাড়িয়া দিল; তিনি দীড়াইয়াছিলেন, 
ভয়ে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন; সেই ভয়ের মধোও তিনি একটু 
আনন্দ পাইয়াছিলেন; এক এক বাঁর মনে করিতেছিলেন, ইহাকে 
দেখিয়৷ আমার চিত্ত হ্ষ্ট হইতেছে কেন? 

হনুমান তখন তাহার গ্রাতীতির জন্য রামের সমস্ত ইতিহাস 
তাহাকে গুনাইলেন- শ্তামবর্ণ রাম এবং “স্থবরচ্ছিবি” লক্ষণের দেহ- 
সৌষ্টৰ সমস্ত বর্ণন করিলেন--তখন সীতার বিশ্বাস হইল, হনুমান্‌ 
রামের দুত। বিপত্-সমুদ্রে পতিত! সীতা সেই শেষরাত্রে যেন 
কুল পাইলেন,-_-আশার নক্ষত্র কালরজনী ভেদ করিয়! কিরণদান 
করিল। কীদিতে কাঁদিতে সীতা হস্থমানৃকে শতশত প্রশ্ন করি- 
লেন, রামের কার্যকলাপ, তাহার আভিপ্রায়_-সমস্ত জানিয়া 
সীত৷ পুরকাশ্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হম্থমানের নিকট 
রামের নাম়াক্িত অঙ্গুরীয়ক ছিল--তাহা তিনি অভিজ্ঞানস্বরূপ 
আনিয়াছিলেন) কিন্ত এ পর্য্যন্ত তিনি তাহা দেন নাই, সাধারণ 
দূত সেই অস্ুরীয় দ্বারাই কথোপকথনের মুখবন্ধ করিত, কিন্ত 
হন্থমান্‌ সেই বাহচিহ্বের উপর ততটা মূলা আরোপ করেন নাই। 
তীহার পরিচয়ে সীতার সম্পূর্ণ প্রতীতি উৎপাদন করিধা শেষে 
অন্ধুরীয়কটি দিয়াছিলেন। 
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সীতার নিকট হইতে অভিজ্ঞানম্বরূপ চূড়ামণি লইয়া তিনি 
বিদ্বায় হইলেন, কিন্তু রাবণের সৈগ্বল, সভা! ও মন্্রণাদি সম্বন্ধে 
বিশেষরূপে সমস্ত তথ্য অবগত না হইয়া প্রত্যাবর্তন করা তিনি 
উচিত যনে করিলেন না। এ সম্বন্ধে স্ুগ্রীব কি রাম তাহাকে 
কোন উপদেশই দেন নাই-_-তথাপি তাহার দৌত্য সপ্পূর্ণদূপে 
সফল করিবার জন্য রাবণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আবশ্তক মনে 
করিলেন। তিনি যদ্ধি তষ্করের মত ফিরিয়া! যান, তবে তাহার 
জগজ্জযী মহাপ্রতাপশালী প্রতু রামচজ্জের ভৃত্যের যোগ্য কার্ধ্য 
করা হয় না, এই চিন্তা করিয়া তিনি অশোকবনের তরুলতা উৎ 
পাটন করিয়া লঙ্কাবাসীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। 
তাহার! যাইয়া রাবণকে সংবাদ দিল, “কে একটা মহাশক্তিধর 
বীর অশৌকবন ভগ্ন করিয়া রাক্ষপগণকে ভয় দেখাইতেছে--সে 
বছক্ষণ মীতার সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছে ।” রাবণ জু্ধ হইয়া 
তাহাকে ধৃত করিবার আঁদেশ প্রচার করিল, বহু রাক্ষসসৈন্ 
নষ্ট করিয়া হনুমান ধরা দিলেন। রাবণের সভায় আনীত হইলে 
তাহাকে প্রশ্ন করা হইল-_তিনি বি ইন্্,কিংবা কুবের, ইহাদের 
মধ্যে কাহার দূত ? 

হনুমান বলিলেন_ 

শ্ধনদেন ন মে সথাং বিফুনা নাম্মি চোদিতঃ। 
কেনচিত্রামকার্যোগ আগতোইম্মি তবাস্তিকম্‌ 

“আমার কুবেরের সঙ্গে সখ্য নাই, বিষুও আমাকে পাঠান 

নাই, আমি রামের কোন কার্ষ্ের জন্ত এখানে উপস্থিত হইয়াছি 1 
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এই সভায় রাবণের অতুল খীশ্বর্ধয ও বিপুর প্রতাপ দেখিয়া 
হন্ুমান্‌ বিস্মিত হইয়াছিলেন, কিন্তু যেরূপ নির্ভীকভাবে তিনি 
রাবণকে ধর্মসঙ্গত উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই উপদেশ অবহেলা 
করিলে লঙ্কার ভাবী বিনাশ অবস্থস্তাবী, ইহা স্পষ্টরূপে নির্দেশ 
করিয়া রাবপপ্রদত্ত মৃত্যুদণ্ডের জন্য যেরূপ অবিচলিত সাহসে তিনি 
ফাড়াইয়াছিলেন__তাহাতে আমর! তাহার কর্তবা-কঠোৌর অটল- 
সঙ্কল্লারট মৃত্তির আভাস পাইয়। চমত্কৃত হই। তিনি ভ্রিলোক- 
বিজয়ী সআাটের সম্মুখে ধর্মের কথা ধর্মযাজকের মত কহিয়া- 
 ছিলেন,_-পরিণামদর্শী বিজ্ঞের ম্যায় ভবিষ্যতের চিত্র আঁকিয়া 
দেখাইয়াছলেন এবং ফলাফল তুচ্ছ করিয়া কর্তব্যনিষ্ঠার দু- 
ভিত্তিতে বীরের ন্যায় দাড়াইয়াছিলেন,_কুদ্ধ রাবণ যখন তাহার 
উপর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রদান করিল, তখনও তাহার উজ্দ্ল 
উদ্দগ্ররূপ অবিচলিত ছিল,--তীহার প্রশস্ত ললাট একটু ভয়- 
কুঞ্চিত হয় নাই। বিভীষণের উপদেশে তাহার অপর প্রকার 
দণ্ডের ব্যবস্থা হইল। 
হন্মান্‌ যখন লাগর অতিক্রম করিয়া তাহার পথপ্রেক্ষী বানর- 
মণ্ডলীর নিকট সীতার সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইলেন, তখন 
মেই নিরাশী-বিশীর্ণ মৃতকল্প কপিকুল এক বিশাল আননীকলরবে 
জাগিয়া উঠিল, তাহারা নাচিয়! গাহিয়া তাহার অভার্থনা করিল । 
হন্ুমান্‌ বছুকষ্ট সহ করিয়া কর্তৃব্য সমাধা করিয়াছিলেন। 
আজ একদিনের জন্ত বন্ধুগণের সঙ্গে আনন্দ-উৎসবে যোগদান 
করিলেন,_-সেই আননোচ্ছাস সমুত্রের উপকূল টল্মল্‌ করিতে 
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স্পা 





লাগিল। স্থত্রীবের আদেশ-রক্ষিত মধুবনে যাইয়া! তাহারা একটি 
প্লাবন বা ঘূরণাবর্তের ন্যায় পতিত হইল, মধুবনপ্রহরী দিমুখ বানর 
তাহাদিগকে বাধা দিতে যাইয়! গ্রহার-অর্জরিত দেহে পলায়ন 
করিল। 

তখন হম্থমান্‌ একদিনের জন্ত বন্ধুজনের সঙ্গে মধুবনে 
মধুফলাস্বাদনে প্রমন্ত হইলেন । সকলে মিলিয়া তাহারা উৎসবের 
দিন কি ভাবে বঞ্চন করিয়াছিল, বাল্সীকি তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণন, 
করিয়াছেন__ 

“শ্বায়স্তি কেচিৎ প্রহস্তি কেচিৎ। 

নৃত্যস্তি কেচিৎ প্রণমস্তি কেচিৎ॥” 
'কেহ গান করিতে লাগিল, কেহ্‌ হাঁসিতে লাগিল, কেহ নাচিতে 
লাগিল,, কেহ বা প্রণাম করিতে লাঁগিল।. 

কর্তব্যের কঠোর শ্রাস্তির পর এই প্রমোদচিত্র কি সুর ! 

হন্ুমান্‌ লঙ্কায় শুধু সীতাকে দেখিয়া আইসেন নাই; তিনি 
লঙ্কাসন্বন্ধে রামকে যে সকল অবস্থা জানাইয়াছিলেন, তাহাতে 
তাহার সুক্ দৃষ্টি সচিত হইয়াছে। হস্থমান্‌ জিজ্তাসিত হইয়! রামকে 
লঙ্কাসম্বন্ধে বলিয়া ছিলেন, 

“লঙ্কাপুরী হস্তী, অশ্ব ও রথে পূর্ণ, উহার কপাট দৃঢবন্ধ ও 
অর্গলযুক্, উহার চতুর্দিকে প্রকাণ্ড চারিটি দ্বার আছে। এ 
দ্বারে বৃহৎ প্রস্তর, শর ও যন্ত্ররকল সংগৃহীত রহিয়াছে। প্রতি- 
পক্ষসৈন্ উপস্থিত হইবামাত্র তদ্বার! নিবারিত হইয়! থাকে। এ 
স্থারে যন্ত্রসত্জিত লোহময় শত শত শতদ্ী আছে। লঙ্কার চতুদ্দিকে 
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ব্রার, উহা মণিরদ্বখচিত ও হূর্লজব্য। উহার পরই টধ 
ভয়ঙ্কর পরিখা আছে। উহা অগাধ ও নক্রকুস্তীরপূর্ণ। প্রত্যেক 
দ্বারে এক একটি বিস্তীর্ণ সেতু দৃষ্ট হইয়া থাকে | উহা বন্তরলদ্ধিত 
গ্রতিপক্ষীয়্সন্ত উপস্থিত হইলে এ বনধদ্ধারা সেতু রক্ষিত হয় এবং 
শক্রসৈন্য এ যন্ত্রবলেই পরিখায় নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে । লকঙ্কায় 
নদীঘুরগ, পর্বতর্গ ও চতূ্কিধ কৃত্রিম ছুর্গ আছে। এ পুরী দুর- 
প্রসারিত সমুদ্রের পারে। সমুদ্রে নৌকার পথ নাই, উহার 
চতুর্দিক্‌ নিরুদেশ |” 
হনুমান্‌ গুণীর সম্মান জানিতেন | রাবণকে দেখিয়া হ্তমানের 

মনে প্রগাটট শ্রদ্ধার উদ্রেক হইয়াছিল; তাঁহার ধর্মশূন্যতা-দর্শনে 
তিনি ছুঃখিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সচল হিমাদ্রির ন্যায় সমুননতদেহজ 
রাক্ষদরাজের প্রতাপ দেখিয়া হনুমান্‌ বলিয়। উঠিয়াছিলেন-_ 

"হো রূপমহো ধৈর্যামহো সত্মহো ছাতিঃ। 

অহ রাক্ষসরাজন্ত সর্ধবলক্মণযুক্ততা ॥ 

যদাধার্মো। ন বলবান্‌ স্যাদয়ং রান্ষদেঙ্বরঃ। 

সযাদয়ং নুরলোকন্ত সশত্রস্তাপি রক্ষিতা)” 
হার কি অপূর্ব রূপ, কি দৈর্ঘ্য, কি শক্তি, কি কান্তি, সর্কাঙ্গ 
কি ন্ুলক্ষণ! যদি ইনি অধর্ধশীল না হইতেন, তবে সমত্ত দেব 
তারা, এমনকি ইন্জও ইহার আশ্রয়ভিক্ষা করিতে পারিতেন।' 
রামচন্ত্রকে হন্ুমান্‌ বলিয়াছিলেন__ 

প্রাবণ যুদধার্থী কিন্ত ধীরপ্বভাব ও সাবধান, তিনি স্বয়ংই 

সতত সৈন্য পর্যাবেক্ষণ করিয়! থাকেন” 


২১৮ রামায়ণী কথা । 


৮০ ৩৯ ত৩ তপতি পিউ শপাশিশপাতততশাশাশাশশশশীপশ৮৬৬তিতিশিশিউ৯৫৮ ১১০৬২ 


রামারণের সর্ধত্র হনুমান আশা ও শাস্তির কথা বহন করিয়া 
আনিয়াছেন। অশোকবনে সীত| যখন চেড়ীগণগীড়িত! হইয়া 
দুঃখের চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন,__যখন লঙ্কাপুরী কাল- 
রজনীর মত তাঁহাকে গ্রীস করিয়া অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, 
তখন শুভ অঙ্গুরীয়কের অভিজ্ঞান লইয়া হন্তমান্‌ তাহাকে নৈরাশ্ত- 
সমুদ্র হইতে আশার তরণীতে উত্তোলন করিয়াছিলেন ৷ রাম 
যখন বিরহখিক্ন হইয়! মরুভূর উত্তপ্র-বাযু-পীড়িত পাস্ছের ন্যায় সীতার 
ংবাদের জন্ত উন্মুখ হইয়াছিলেন,_-বানরসৈন্গণ যখন স্থগ্রীব- 
কত প্রাণদ্ডের ভয়ে শুক্ষমুখে সকাতর নৈরাম্তে সমুদ্রের উর্ধাচর 
দাত্যুহ ও টিটরতপক্ষীর গতিতে কোন সুসংবাদের প্রত্যাশা করিয়া 
&আশঙ্কাপীড়িত হইয়াছিল--তখন হনুমান্‌ অমৃতৌষধির ন্মায় 
সুবার্ত। বহন করিয়া আনিয়া! নৈরাশ্তের রাজ্য আশার কল- 
কোলাহলে মুখরিত করিয়াছিলেন । আর যেদিন চতুর্দশবৎসরাস্তে 
ফলমূলাহারী ও অনশনকৃশ রাজর্ষি ভরত নন্দীগ্রামের আশ্রমে 
ভ্রাতৃপাছুকা-বিভূষিত মন্তকে রামের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় আকুল 
হইয়া পড়িয়াছিলেন, চতুর্দশবৎসরাস্তে রাম ফিরিয়া না আমিলে__ 
প্প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনং” অগ্নিতে প্রাণ বিসর্ন দিতে ধিনি 
কৃতসন্বল্প ছিলেন_-সেই আদর্শ ভ্রাতা-_রাজর্ষির ঘোর আশা ও 
আশঙ্কার দিনে তাঁহাকে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া বৃদ্ধত্রাক্মণবেশী 
হম্থমান্‌ বলিয়াছিলেন_ 
প্বসত্তং দণ্ডকারণো বং ত্বং চীরজটাধরমূ। 
অনুশোচসি কাবুতস্থং স ত্বাং কুশলমত্রবীৎ।” 


হনুমান । ২১৯ 


৬ এপাপিপাশপপিপিশিশি পিপিপি পিউ উপ ২ 


প্রান আপনি দণ্ডকারণ্যবাণী চীরজটাধর যে বোরোর জন্ত 
অনুশোচনা করিতেছেন, তিনি আপনাকে কুশল জিজ্ঞাসা 
করিয়াছেন” সুতরাং যখনই আমরা হনুমানকে দেখি, তখনই 
তিনি আমাদের প্রিয়দর্শন | অত্যন্ত বিপদের মধ্যে তিনি আশার 
সংবাদে উৎসাহিত করিয়াছেন__তিনি বিপদ ভঞ্জনের পূর্বাভাসের 
মত উদয় হইয়াছেন, কিন্ত পরের বিপদ দুর করিতে বাইয়া তিনি 
নিজকে কত বিপদাপন্ন করিয়াছেন, ভাঁবিলে তাঁগের মহিমায় 
তাহার চিত্র সমুজ্জল হইয়া উঠে। 

' রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া স্তুগীব ও অঙ্গদকে 
মণিময়হার এবং অন্তান্ত আতরণ প্রাদীন করিলেন। সীতাদেবী 
তখন স্থীয়কঠলাম্বিত উজ্জল মুক্তাহার খুলিয়! রামের প্রতি দৃষ্টিপাত, 
করিলে রাম বলিলেন, “তুমি এই হার যাহাকে 'দয়া স্তুখী হও, 
তাকেই উহ! দান কর।” সেই *বহুমূল্য হার উপহার পাইয়া 
হন্ছমান্‌ আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন । 

হনুমানের এই কয়েকটা গুণের কথা বাল্সীকি লিখিয়াছেন-_- 
ধৈর্্যমিশ্র তেজ, নীতির সহিত সরলতা, সামর্থ্য ও “বিনয়, যশ, 
পৌরুষ ও বুদ্ধি? গরম্পরবিরোধী গুণরাশি তাহার চরিত্রে সাক্মিলিত 
হইয়াছিল এবং তিনি তাহাদের সকল গুলিকেই কর্তৃবযানুষ্ঠানে 
নিযুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন । 

ভরত, লক্ষণ, কৌশল্যা, দশরথ প্রভৃতি সকলেরই রামের প্রতি 
অনুরাগ সহজে কল্পনা করা যায়,_ইহার! রামের স্বগণ? কিন্ত 
কোথাকার এক বর্করদেশের অনুর্ধর মৃত্তিকায় এই ভক্তিকুস্থম 


৯০১৮২৮৮০৯৮১ 


২২০ রামায়ণী কথা । 





০৯ 





অসাধনে উৎপন্ন হইল-_তাহা' আমরা আশাতীতরূপে পাইয়া 
সবিষ্ময়ে দর্শন করি। বিভীষণ ও সুগ্রীবের মৈত্রী হনুমানের 
গ্রভূভক্তির তুল্য গভীর নহে এবং তাহাদের সৌহার্দে আদান 
প্রদানের ও স্বার্থের ভাব আছে, কিন্তু হনুমানের ভক্তি সম্পূর্ণ 
অহেতুকী। পরবর্তী হিন্দুগণ তাহার এই ভক্তিভাবের প্রতিই 
বিশেষরূপে লক্ষ্যস্থাপন করিয়াছেন ; কিন্তু আমার বোধ হয়, ভক্তি 
অপেক্ষাও উন্নত কর্তৃব্যের প্রেরণাই তাহাকে অধিকতররূপে কার্ষ্যে 
প্রবর্তিত করিয়াছে । 

যে কাজের ভার তিনি লইতেন, প্রাণপণে তিনি তাহা সমাঁধ! 
করিতেন,--কিরূপে সেই কার্য উৎকৃষ্ট ভাবে সম্পন্ন করিতে পারি- 
বেন, মনে মনে সর্ঝদা তাহাই মালোচনা করিতেন__এইজন্যই 
আমরা প্রতি পাদক্ষেপে তাহাকে বিতর্ক করিয়া অগ্রসর হইতে 
দেখিতে পাই-_কোথায়ও কর্তব্য-সাধনে কোন ছিদ্র রহিয়া গেল 
কি না তাহার কোন্‌ পন্থা অবলম্বনীয়, ইহা তিনি দার্শনিকের 
স্ায় মনে মনে বিচার করিয় স্থির করিয়াছেন এবং শেষে সংকল্প।- 
রূঢ় হইয়া বীঁরের ন্যায় দাড়াইয়াছেন। আর একটি বিশেষ কথা 
এই যে কর্তব্য সম্পাদনের সময় স্বীর স্থথভোগ বা কার্ষোর 
ফলাফল তাহার আদৌ বিচার্ধ্য ছিল না, গীতায় যে নিষ্কাম কর্ণের 
আদর্শ সংস্থাপিত হইয়াছে হন্মান্‌ তাহারই জীবস্ত উদাহরণ 
এই নিষ্কাম কর্তব্য-ুদ্ধিই প্রক্কতরূপে ভগবন্ধান্তভাব, এই জন্যই 
বৈষ্ণবের! তাঁহাকে আপনার করিয়া লইয়াছেন। তাহার সেবা 
সম্পূর্ণ অহেতুকী--সেই সেবা বৃত্তির মধ্যে__অন্গুরাগের বাহ্থ 


৮৬১ িপাসপিা১৮৮৮৮৯৯১০ ০৫৯১ টিপিসিন 


হনুমান্। . ২২১. 


০ পউিসিপপউ পিপিপি পপশাশশশশিপিতিসিপিিশশা 





৬০ ৬৮৫ ৮ 


উচ্ছাস বা ভক্তির আড়মবর দৃষ্ট হয় না। বাহার প্রেম বা ভক্তির 
উচ্ছাসে কার্ধয করেন-তীহাদের কাধ্ধয প্রাণপণে নির্ববাহিত হয় 
কিন্তু, দেই উদচ্চৃসিত অনুষ্ঠানগুলি মধ্যে মধ্যে ভ্রমাত্মক হইয়া 
পড়িবার আশঙ্কা থাকে; হনুমানের কার্য্যগুলির মধ্যে সেরূপ 
উৎসাহ নাই-_তাহা স্ুক্মম আত্মান্থন্জান ও কঠোর বিচার-প্রস্থত | 
তিনি আত্মান্বেষী সন্ন্যাদীর মত নিজে নিপ্িপ্ত থাকিয়া অতিশয় 
কঠোর কর্তৃব্যর পথে বিচরণ করিয়াছেন । সে কর্তৃবা সম্পাদনে 
তিনি স্ু্রীবের সন্বন্ধেগ যেপ দৃট়হন্ত, রামের আদেশ পালনেও 
তাহাই । বান্সীকি-আস্কত হন্ুমান্‌ চিত্রের উজ্জল কপালে প্রজ্ঞার 
জ্যোতি নিঃস্থত হইতেছে ও তাহার হস্ত সবলে কর্তব্যের হাল 
ধরিয়৷ আছে--ভীহার চিন্ত কামনাশৃন্ঠ, তাহার দৃষ্টি বিলাসহীন 
এবং তীক্ষভাবে ভবিষ্যৎদশী, তিনি খষির ন্যায় স্বীয় "চরিত্রের 
কঠোর বিচারক, ত্যাগী এবং স্থিব্লক্ষ্য। এই সকল গুণের 
পুজার জন্য কিছিন্ধার অনার্ধা বীরবরের উদ্দেস্তেআধ্ধ্যাবর্তে শত 
শত মন্দির উথিত হইয়াছে এবং এই জন্য ভবভূতি লক্ষণের মুখে . 
হন্ুমানকে “আধ্য হন্ুমান্” বলিয়া সম্বোধন করিতে দ্বিধ। বৌধ 
করেন নাই। 








